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সম্পাদকঃ সৌরেভ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
এ 


প্রবন্ধ 


লেখকেঃ নাছানুলাকে বর্ণানুক্ষমে কিন্ত 


অজয় রঞ্জন চক্রবঁ 
দৃটি জেলা গ্র-্থাগারের খবর 


রহড়া £ জলপাইগহড়ি ২৮৯ 
অনন্ত কুমার চক্রবর্তী 
গ্রথাগারে গ্রশ্বপরিবেশনের 
প্রচ্তুতি ১০ 
অক্কণকাশ্তি দাশগু*্ভ 
কীট পত্গ ও গ্রত্থাগার 
সংরক্ষণ ১৯৪, ২৩১ 
আদিত! ওহদেদার 
গ্রশথবিদচ। হ 
চিত্রণ ও গ্রত্থন ১৭৫, ২২৩ 
ইউ, এস, আই, এস 
মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইরেরী 
সাভিসেজ এই ৬৪ 


কালিগতি বন্দোপাধ্যায় 
একটি ছোট্র গ্রামের এক ছোট 


লাইব্রেরীর কথা! ৭২ 


গণেশ ভট্টাচার্য 
সৃচীকরণে বাংলা নাম ৪৭৩ 
গ্রচ্থাগার ব্যবস্বা ও 
গ্রন্থাগার আইন ৫২ 
কলেন্দ লাইব্রেরীর লক্ষা ৩১৯ 
গোপাল পাল 
গণঘাগারের প্রতি প্রকাশকের 
- দারিত্ব 2 ৯০২ 


গ্রশ্বাগার ব্যবস্থায় 
দাক্ষিণাতোর দুটি রাজ্য £ 


মাদ্রাজ ও কেরালা ২৭৪ 
চৰ্ুল কুমার সেন 

হ্যান্ড প্রেস ১৪৭ 
তিনকড়ি দত্ত 

অণ্ধ নিধি হরিসবে“ত্তম রাও 

স্মরণে ২৪ 

দীশ্তেম্ কুমার সান্যাল 

পাঠকের দায়ির ৮৯ 


Ls 
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নারায়ণ চশ্ত্র চক্রযতী 
গ্রশ্থাগারিকের নিষ্ঠা 
নিখিল রঞ্জন রায় 
পদশ্চিমবণ্গের গ্রন্থাগার 
উদনয়ন পরিকহপনা 
নির্মল চণ্দ্র চৌধুরী 
পাঠক, পাঠাগার ও পাঠতৃফা ২৪০ 
প্রবীর রায়চোধুরী 
বাংলাদেশে গ্রশ্থাগারিক 
শিক্ষণের মূল্যায়ন 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
বিশ্ববিদালয় মঞ্জুরী কমি- 


৩৮৭ 


6১৭ 


৩২৭ 


শনের নিকট পরিষদের 
স্মারক পত্র ৪২ 
বনবিহারী মোদক 
সাধারণ গ্রশ্থাগারে পাঠক 
সমাজ ১১৫ 
গ্র' থাগারের দ্রনসংযোগ ও 
প্রচারের মাধাম ১৯ 
সাধারণ গ্রথাগারে অনুলয় 
সেবা ২১৭ 
বাণী বসু 
বাংলায় গ্র“থাগার 
বিজ্ঞান-সর“থ ১৩৭ 
বিজলী রায় 
পাঠ! উপকরণ প্রসঙ্গে ১০৩ 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
"2 পলির সী ২৫৯ 


“ধ্রামীণ গ্রত্থাগারের সমস্য) ৪৬৮ 


বিনয় সেনগৃ"্ত 
ভারতের জাতীয় গ্রচ্থপঙ্জীর 


জনা সূচী নির্মাণ ৩৭৯ 


বিমলেশ্দ, মজুমদার 
প্রত্থস্ভী ও সম্ভীক রণের 
গোড়ার কথা BG 
ভূপেশ দাশ 
ছোটদের গ্রস্থাগার £ শিষ্প 
ও বিন্ঞান ভবন 
মীনেশ্দ্ুনাথ বস 
গ্রথাগার সংরক্ষন প্রসব্গে ৩০৬ 
মোহিত রায় 
পলীর একট গ্রতথাগার 


6৮৯ 


২০৮ 
জলধর সেনের জগ্ম- 
শতবাধিকী ২৩০ 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন রেকড' 
পুর ইউরোপে গ্রণ্বাগার 
ব।বসথা ৩৫৩ 
জীদাম চ*দ্র বেরা 
বিদ্যালয় গ্রথাগার প্রসণ্গে ৩১৪ 
শা।মসহ্দর সাহা 
ভাল বই ১১৯ 
সিয়ালী রামাম.ত রঙগন।পন 
পশ্চাৎপট ১৩১, ৯৯০ ২৬৬ 
সণ্তোষ বসহ 
মিউজিয়াম গ্রত্থাগার ৯ 
সরোজ হাজরা 


চব্বিশ পরগণ! জেলা 
শ্রশ্বাগার-বিদ্যানগর ১০৫ 


সাধন চট্টোপাধ্যায় 


সশীল তুমার ঘোষ 


সুপাঠক ৯৭ প্রাচ্য বসাকরণ-এর উদ্ভাবক 
সোভিয়েত ইনফরমেশন অফিদ টির রি boo 
সোভিয়েত ইউনিঘনে পুস্তক হি গার সতে বি 
হ্যারী এল মুর 
প্রকাশ ২১০ 
সম্থেলন সংগঠন ও পরিচালন ১৪৯ 
সোহন লিং সংস্কত কলেজ 
গ্রন্থাগার বিধান ৩৭৩ সংস্কৃত কলে গ্রথাগার ৩৯০ 
পরিষদ কথা 
কাউন্সিলের সভ!1 ৩২০ বঙ্গ সংস্কাতি সম্মেলনে পার- 
কুমার মংনী'দ্র দেব রায় মহাশয়ের ষদের প্রদর্শনী 8৩৯ 
পঞ্চাশীতিতম জন্মবাধিকী ২১৩ বর্ধমান জেলার গ্রশ্থাগার কর্মী 
গ্রন্থাগার পরিকার জন/ কেন্্রীয় সম্মেলন ৩১৯ 
ins অথ সাহায্য ৩৫৭ বর্ধমান শহরে গ্রশ্থাগার উন্নয়নে 
a x 
হারার, টির ও:সংতাহ পৌরসভার আগ্রহ ৩৫৮ 


পালনের উদেযাগ-আয়োজ্রন ২৮৪ 
২৪ পরগণা জেলার গ্রত্থাগার 
কমীদের সভা ৩৫৭ 
পরিষদ কার্যালয়ে কিপ দম্পতি ৪৩২ 
পরিষদ কাষলয়ে তৃতীয় যোজনায় 
গ্রন্থাগার সম্পর্কে কথিকা ৩২০ 
পরিষদ কাষণলয়ে বাংলা গ্রন্থ 
প্রকাশন সম্পকে কথিকা ৩৫৮ 
পরিষদের গ্রত্থাগারিক শিক্ষণ 
সম।শ্তি পরীক্ষার ফলাফল ২১৩ 
পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের 
প্‌ুনমিলনোংসব ৩৫৮ 
পরিষদের বাষিক সাধারণ সভা 
ও নির্বাচন ১৬০ 


বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদ 
সংবিধানের সংস্কার _-১৬* 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা 
সম্পকে" আলোচনা সভা ৪৩২ 

রবীন্দ্র জন্ম-শতবাখিকী উৎসব 


সম্পকে" আবেদন ২৪৭ 
রবীন্দ্র শতবাধিকী উৎসব 

উপসমিতি ২১৩ 
সম্ভীকরণ কার্যে“ ভারতীয় গ্রশ্ব- 

কারের নাম সম্পর্কে 

আলোচচন৷ সভা ৩১৮ 
হুগলী জেলা গ্র্থাগার কর্মীদের 

সভা ২৮৪ 
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গ্রন্থাগার সংবাদ 
কলিকাতা প্রগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাব ৭৭ 
ইউনাইটেড রিডিং ক্ষম ২৯, ১৬২ বরাহনগর, পিপলস: 
ইসলামিয়া লাইরেরী এড লাইব্রেরী ৩৬০ 
উল্টাডাওগ। গোপপীনাক্ষ বয়েজ ওন লাইব্রেরী ২১৬ 
লাইব্রেরী ৩৬৬ বাগবাজার, রিডিং 
কলিন ট্রীট, তক্কণ প্রগতি লাইৱেরী ২৮৫, ৩২১ 
সংঘ ৪৩৩ বেনিয়াপকুর, লাইব্রেরী 
কাশীপহর ইনচ্টিট্‌্যট ৩৯৭ এন্ড রিডিং ক্ষম ১৬৪, ৩৬৬ 
কিশোর গ্রচ্থালয় ১২০ বিজয়গড়, মিলন চক্র ৭৭ 
খিদিযুপহর, মাইকেল ভবানীপুর পাঠাগার ৯২৪ 
মধ্সদেন লাইব্রেরী ১৬৫, ৩৯৭ ভারতী পরিধদ ৩২১ 
গোপালনগর, কে এম এ ক্লাব মনোহর পবকুর+ দেশবদ্ধহ 
ও লাইব্রেরী ২৯ পাঠাগার ১৬৪ 
গোবরা, মৈত্রী সংঘ ৩২১ মহাজাতি পাঠাগার ২৯ 
গোলপাক রামকৃষ্ণ মিশন যাদবপুর, বিবেক সংঘ ৯৬৩ 
গ্রত্থাগার এড শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ৭৭ 
চেতলা, পরিতোষ স্মৃতি কুচবিহার 
সারি সন পি, ভি, এন, এন, গ্রতথাগার ১২২ 
ঢাকুরিয়া, বাপুজী স্মৃতি 
সংঘ ১৬৩ চাব্বশ পরগণ। 
তক্ষণ সম্ঘ পাঠাগার ১২০ কুল্‌পী, থান! গ্রম্থাগার 
তালতলা, পাবলিক সম্মেলন ১২১ 
লাইব্রেরী ২১৬, ২৮ গাববোড়িরা, সাধারণ 
দীপায়ণ ১৬২ গ্রন্থাগার ১২০, ৩৬৬ 
নজরুল পাঠাগার ২১৬ গোবিশ্দকাটি, সাধারণ 
নাক্গিকেলডাওগা, স্যার গুক্ষবাস পাঠাগার ৪৩৪ 
ইনাঞ্টিটহাট ৪৩৩ তারাগ:নিয়?, বীণাপালি 
নারী শিল্প নিকেতন ১৬৩ পাঠাগার ২১৭, ৩২২ 


বজবক্ত, ব্রতী সংঘ 
বজবজ, রমাপ্রসাদ স্মৃতি 


পাঠাগার ৩৯৭ 
বনগ্রাম, সাধুজন 

পাঠাগার ২৪৯, ৪৩৩ 
বেলগড়িয়া, সৃধ! মতি 

পলী পাঠাগার ২১৭, ৩৫৯ 
(বিফৃপ;ুর, সার রমেশ 

লাইব্রেরী ২৮৬ 
ভাটপাড়া, সংহিতা মন্দির ৩৭ 
মঅলে!জোড়, ভারতচন্দ্ব 

সমথাগার ৩০১ ১২১ 
শিউলী, মিলন পাঠাগার a৮ 
সোদপুর, দেশবণ্ধু মিলন 

সংঘ ১৬৬ 
হাটগে।বিন্নপৃর, বাণীমন্দির 

পাঠাগার ৮০ 

নদীল্। 

কৃফলগর, গোখলে *মৃতি 

গ্রন্থাগার ২৫১ 
চাকদহ, বিবেকানন্দ সংঘ ৩১৮ 
জেলা গ্রন্থাগার পরিধদ ২১৯ 
শানিতপুর, অঘোর-কামিনী 

পাঠাগার ২৫০ 

পুরুলিয়া 

শগড়জয়পুর, বিদ্যা সুন্দর 

স্বাহিতা মন্দির ৩১৮ 
রবী’দ্র পরিষদ ৩৬২ 
হরিপদ সাহিত। মন্দির ৩৯৮ 


০৬) 


৭৮, ১৬৬ 


বধ'মান 
কলানবগ্রাম, আশুতোষ 
স্রণবাগার ৩৬২ 
কালনা, ডাঃ বিধানচল্দ রায় 
পাঠকে'দ্র ২৫০ 
কৈতাড়া, বাণী মন্দির ২৮৬ 
জাড়গ্রাস, মাথনলাল 
পাঠাগার ৩০, ২১৮, ৩২২, 
৩৬১, ৩৯৯ 
দুগ“ণপ;র লভিহা, 
যুব সম্ঘ ২৮৭ 
পারহাট, এডাল্ট এডুকেশন 
সেন্টার ৩২২ 
মানকর, পলীমন্গল 
লাইব্রেরী ৩১, ৭৯ 
রসলপঃর, স্বামিজী মিলন 
মন্দির পাঠাগার ৭৯ 


ভ্রীবণ্ড, চিন্তরজন পাঠমন্দির ২৮৭ 
সুদপনর, রামকৃষ্ণ পাঠাগার ৩১৯ 


বাকুড়া 
বালসী, ধৰব সংহতি 
মহেশপুর, রামকুক 
পাঠাগার ২১৮৮ ২৮৭, ৪৩৪ 
হদলনারায়ণপুর, বাণীন্দির 
গ্রচাগার ৩১ 


সিমলাপাল, রবীন্দ্র পাঠচক্র ৮০ 


৩১ 


বীরভূম 
কীর্থাহার, রবীন্দ্র স্মৃতি 
সমিতি পাঠাগার 





[০৭ 

বৈদানাথপয়, সাধারণ 

পাঠাগার ৩২ 
জুবিলী গ্রন্থাগার ২১৮ 
লাভপূৃ্‌র, অতুল শিব 

গ্র্বাগার ২১৯ 
সিয়ান, শ্রীদৃ্গ। সাধারণ 

পাঠাগার ১৯৬০, ২৩০, 8০০ 

মেদিনীপুর 

এড়গোদা, আঞ্চলিক 

গ্রত্থাগার" ১৬৫ 
তমলহক, জেলা গ্রন্থাগার ৩৬৭ 
বড়বাসহদেবপনর, শহীদ 

পাঠাগার ১২২ 
ব্যবসুরহাট, তুষার স্ম.তি 

গ্রণ্থ নিকেতন ২৮৮ 
রজিতপনুর, রামনারায়ণ 

পাঠাগার ৩২৩ 


রসিকগন্জ, রবী’দ্র পাঠাগার ৩২ 
স্বানগর, দেশবন্ধু 


পাঠাগার ৪০০ 
রোহিণী, রামনারায়ণ 

পাঠাগার ৩৬৮ 
শিলদা, তরুণ সংঘ ৩২ 
হে'ড়া৷, সৃভাস স্মৃতি 

পাঠাগার ৩৬৩ 

সুশিদাবাদ 

কাম্দী, রামেন্দ্রসহণ্দর 

পাঠাগার ২৮৮ 


বালিয়া, পল্লীমণ্গল সমিতি ২৮৮ 


হাওড়। 
থলিয়া, বাণীনিকেতন 
লাইব্রেরী ৩৬৭ 
নবাসন, নেতাজী পাঠাগার ২৮৮ 
বেলুড়, রামকৃষ্ণ মিশন 


জনশিক্ষ। মন্দির ৩৪ 
বীরশিবপুর, কিশোর সংঘ 

পাঠাগার ১৬৬ 
ভারত পাঠাগার ৩৩ 
ভাস্কুড়, আনন্দমী সাধারণ 

পাঠাগার ৩৬৪ 


মহীয়াড়ী, পাবলিক লাইব্রেরী ৩৩ 


হুগলী 
উত্তরপাড়া, পাবলিক 
লাইব্রেরী ৩৬৫ 
কোদালপনর, জে]াতিঃ সন্ঘ ২৮৯ 
কুলতেঘরী, সাধারণ 
পাঠাগ।র ৮০, ৩৬৫ 
কাম।রপুকুর, নতন গ্রন্থ।গার 
স্থাপন ৩৪ 


কোদালপুর, জ্যোতিঃ সঙ্ঘ ৮১ 
গ্বড়াপ, সুরেন্্র স্ম,তি 


পাঠাগার ১৬৭ 
চাতরা, বিবেকানন্দ 

পাঠাগার ৯২৩ 
জগমোহনপুর, জাতীয় সেব। 

সমিতি ৮১ 


দদকোমড়া, সুহৃদ সঞ্ঘ ৮২ 
বয়েজ ওন লাইব্রেরী 


বৈণচিগ্রাম, ক!শীপতি স্ম.তি 

সাবারণ পাঠাগার ৮১ 
মহেশপুর, রামকৃষ্ণ পাঠাগার ৩৬১ 
রামনগর, বাণীম্দির 


পাঠাগার ৮১ 

শ্রীরামপুর, পাবলিক 
লাইব্রেরী ৩৬৪ 
কাত? 


আশ্তজ‘“াতিক গ্রম্থসতী সম্মেলন ৪২ 
ইহা কি সত)? ৮ 
উত্তর প্রদেশ গ্রতথাগার সম্মেলন ২৮৯ 
কলিকাতায় ইউনেস্কে। প্রতিনিধি 


শ্রীমাইকেল ফডার ২৫৪. 
কলিকাতায় নিখিল ভারত 
গ্রন্থাগার সম্মেলন ৮৪ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ)৷ লয়ের 
গ্রত্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার 


ফলাফল ২৯১ 
কালা আদনীদের প্রবেশ নিষেধ ১৭০ 
গ:টেনবার্গ বাইবেলের 

অনুলিপি ১৬৯ 
গ্রচ্থ বগীকিরণে সুগদ্ধী দ্রবা ও 

রঙের ঝবহার ১২৩ 
গ্রথকার বলাম গ্রতথাগার 

পরিষদ ৪০২. 


গ্রতথাগার আইন সম্পকে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ ২৫৩ 


) 


সালেপনর, নগেণ্দ্ সাধারণ 


পাঠাগার ৩৬ 
হুগল্গী, সাহিত্য মন্দির ৩২৩ 
হরালদাসপহর, সাধারণ 
পাঠাগার ও ভূপেল্ত্র পাঠ 
নিকেতন 8৩৪ 
বিচিত্রা 
গ্রন্থাগার পরিচালনে 
যন্ত্ৰিকীকরণ - ২৫৩ 
গ্রম্থাগার বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষণ 


গ্রহণের জন) বিদেশ যাত্রা ৯৬৮ 

গ্রত্থাগারিকদের লোহযবনিকার 

মলোভাব বলিরা অভিযোগ ৪২ 
ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল ৪১ 
তমল.ক জেলা! গ্র“থাগারে 

'মৌসমী' পত্রিকার প্রথম -.- 

বাষিক উৎসব ১৬৮ 


নিউ ওয়েন্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার 
বোর্ডের সাত নূতন 
গ্রথাগার স্থাপন 

নীলামে প্রাচীন লণ্ডন গ্রচথা- 
গারের দুষ্প্রাপ্য বইপত্র 
বিক্রয় ৮৪ 

পরিষদ কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় 
অশত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবীর 


৮৬ 


৪২ 


টব 


[০৯ 


পশ্চিমবশ্গ রাজ্য কেন্্রীয় শ্রণথান 
গারের গ্রশ্থাগারিক পদে 
শ্রীদীনেশচম্ত্র সরকার ২৯৩ 


পশ্চিমবণ্গের জেলা গুসথাগ্ারিক. 
দের উদোগে নূতন সংস্থার 
পত্তন ৮ড৬ 
পাকিস্তানে হ্বিতীয় গ্র“থাগ।র 
সম্মেলন ৮৩ 
পাঞ্জাবে কলেজ লাইব্রেরীয়।নদের 
সম্মেলন ৮৩ 


পাটন; খবদাবক্ম লাইব্রেরীর 
উ“নরনে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আগ্রহ ২৯১ 
পা/রাচংটের সাহাখযে। বিশ 
কাউম্সিলের গ্রশ্থ সরবরাহ 
বাবস্থা ২৫২ 
প.ধিবীর পাচাত্তরটি দেশে ডিউই 
বগীকিরণ পদ্ধতি বাংহৃত হয় ১৭০ 
বিদ্যানগর ও তমলংকে পক্ষ- 
কালীন গ্র“থাগারিক শিবির 
শিক্ষণ at 
বর্ধমান জেলা গ্রশ্থাগার পরিষদের 
চাঁদার হার ব.দ্ধি ১৬৮ 
বেন্গল লাইব্রেরী ডাইরে্রী ও 
স্পেশাল লাইব্রেরী 
ডাইরেল্রী ২৫৪ 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রত্থা- 
গার কর্মীদের বেতন হার 


J 


সম্পকে‘ ইউ, জি, দির 
সুপারিশ ২৫১ 
বিশ্ববিদাল৷৷ ও কলেজ 
লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ৪০২ 
ভারত সরক:র কর্তৃক গ্র“বাগার 
উপদেষ্টা কমিটর কয়েকটি 
সুপারিশ গৃহীত 5৩৫ 
ভারতীয় গ্রণথাগার পরিষদের 
উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতি- 
যোগিতা ৪০২ 
য্বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 


গ্র'থাগার ১৬৭ 
রুশ-মাকিণ গ্রত্থাগারিক বিনিময় ৮২ 


লেডি চ্যাটালির লাভার গ্রন্থের 


সম্পণ সংস্করণ ১৭০ 
লেনিনের গ্রশ্থাবলী বিশ্বে 
সব্গাধিক অনুদিত ১২৩ 
সার্ট-লিব পরীক্ষায় উত্তীণ* 
প্রথম তিনজন ২৯০ 
সিউড়িতে গ্রম্থাগারিক শিক্ষণ 
শিবির ৪০১৯ 


সউ্ীকরণে ভারতীয় নামের 
সমস্যা সম্পকে সেমিনান ২৫২ 
সৃচীলেথ প্রণয়ণে ভারতীয় নাম 
সম্পকে সৰ্ব‘ভার তীয় 
সম্মেলন ৩৬৯ 
সোভিয়েত দেশে বগাঁকরন 
পদ্ধতি ১৬৯ 


[০১০] 


সাধারণ সংবাদ 


কলিকাতার গ্রচথাগার 


কমাঁদের বৈঠক ২৮৩ 


পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্র্থাার 
সম্খেলনের আলোচ। মূল 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন-__ 
বিপু অধিবেশন 15৩১ 
গুণক্ষগার দিবস সংবাদ 
মহাজাতি সদনে কেন্দ্রীয় 


প্রবন্ধ 6°6 সভা ৩৫৯ 
গ্রন্থসমালোচনা 
অজিত কুমার মৃখোপাধায় শিবনারায়ণ রার 
বক সিলেক্সন এণ্ড দিনয়েিক মৌযমান্ধিতশ্ত্ৰ ১২৫ 
০ ৩২৪ শ্থামী বিম্বাত্যানম্দ 
রষিতীর্ঘে - ৪১ *_ সবতোর জন্ম কথা * ১২৬ 
চিন্তরজন বদ্দো।পাধ্যার হরিদাস দাস 
সোনার আলপনা ৪৯১ শ্রীত্রীগোড়ীয় বৈষব অভিধান ৪০ 
| সম্পাদকীয় . 
কলিকাতা ক্পেরেশনের বৃত্তিকৃশলী গু-থাগার কথিধের - 
লাইৱেরী গ্র্াস্ট ২৫৬ স্ুং্ববন্ধতা ৮৭ 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রশ্থাগার ২*শে ডিসেম্বর ৯৯৫ 
কর্মীদের সমস্যা ৪৩৮ ল্েখক-পাঠক-প্রকাশক- 
গ্রন্থাগার পত্রিকার দশম বধ" প্রত্াগারিক ১২৭ 
পতি ৪৯৩ সতীশ চন্দ গৃহ ১৩০ 
প্রশ্থাগারের দারিতব ৩২৭ সর্বজনীন গ্রশ্থাগার ব্যবস্থ। ও 
শ্রশ্বাগারিকতা শিক্ষণ প্রসঙ্গে ৩৭* শস্বাগার পরিষদ ১ 
ত্বতীর পক্বাধিকী সরকারী গ্রন্থাগার কমীদের 
পরিকজ্পন। ও প্রস্থাগ্সার দনবদ্থা ৪২ 


পত্রিকারু .যর্যারচ্ভ ২২৪ 


সৃঘীন্দ্ু নাথ দন্ত ১০5 - 


i) 





গাগা বঙ্গীয় প্রন্থাশার পলিষদ 


বৈশাঘ ১৯৩৩৭ 





মিউজিয়াম গ্রন্থাগার 


লস্তোব বন্ম 


নুখবন্ধ 


ব্যক্তিগত অথব! গোষ্ঠাগত গোরুব ও শক্তিমন্ডার প্রতীক হিসাবে গণ। হওয়ার 
কাল, শ্ৃধূমাত্র আজব জিনিষের সংগ্রহ হিসাবে গণ! হওয়ার সময়, কিন্ব৷ 
কেবলমাত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হওয়ার যুগ অতিব্রম করিয়া আধুনিক 
মিউজিয়াম জ্রনশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ক্ূপে শ্বীকৃত । সাধারণ বিদ্যালয়গলির 
নার মিউজিয়াম কেবলমাত্র কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয, বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভ্‌তির নায় শৃধৃমাত শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবষ্ধ নয়, সাহারণ গ্রশ্থাগারের 
নাৱ শুধ্মাত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নর, সাধারণ গ্রচ্থাগারের ন্যায় 
অক্ষরজ্ঞান সম্পম্নদের জন! নিপ্দি*“্ট নয়-__চাক্ষুষ শিক্ষার মাধামে জ্ঞানলাভের 
সুযোগদানে মিউজিয়ামের দ্বার সকলের ভ্রন্যই উম্মুক্ত ॥ 


অন্যান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নায় মিউঞ্জিয়াম পরিচালনায় বিভাগীয় গ্রস্থাগার 
অতান্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । মিউজিয়াম গ্রচ্থাগারের সাংগঠনিক 
প্রকৃতি, বৈশিষ্ট! ও সমস্যাবলীর আপোচনাই এই প্রবন্ধের মৃখা উদ্দেশা । 


পুস্তক নির্বাচন 


মিউজিয়ম গ্রশ্াপারের পুস্তক নির্বাচন মিউজিয়ামের অবস্থিতি, পরিচালন। 
সংগ্ৰা,' দর্শক ও অন্যান আগন্তুক এবং প্রদশিত দ্রব্যসামগ্্রীর ম্বারা। প্রভাবিত 
হয়। পুস্তক নির্বাচনকালে এর যে কোন একটির উপর প্ররোজলের অধিক 
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গৃক্ষত্ আরোপ করিলে মিউজিয়াম গ্রতথাগারের কমক্ষিমতা ও উপযোগিতা হাস 
পরাস্ত হয় ॥ সমস্ত প্রকারের মিউক্তিয়াম এলথাগারে মিউজ্জিয়াম পরিচালনা 
বিনা সম্পর্কিত পংস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান ৷» চাক্ষুষ শিক্ষা 
ও সাধারণ শিক্ষাপম্ধতি সম্পফিত গ্ত্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও মিউজিয়াম 
নিবিশেবে সার্বজনীন । নিজ বিষয়ে অথ" সংগ্রহ বিভিন্ন মিউজিয়ামের বিশেষ 
প্রকৃতি দ্বার! স্থিরীকৃত হয় ॥ জনসাধারণের মিউজিয়ামে একাধারে সর্বসাধারণের 
বোধগমা সহচিত্রিত পৃস্তক ও অনাদিকে গবেবণা কার্ঘ উপযোগী গ্রশ্থ- 
সম্‌হের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে ॥ আঞ্চলিক মিউজিয়াম আপন দশ'কদিগের 
প্রয়োজন ও প্রদাশিত দ্রবাসামন্রীর প্রকৃত বিবেচনা করিয়া আঞ্চলিক ইতিহাস, 
সমাজ পদ্ধতি, শাসন বাবদথা, ভূ-প্রকৃতি, কৃষি ইত্যাদি সম্পর্কিত পুস্তক সংগ্রহ 
করিবেন । স্কুল, কলেজত ও বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে ছাত্রদিগের পাঠসূচী ও 
পাঠক্রম সংক্রাশ্ত সংগ্রহ রাখিতে হইবে কারণ প্রতিষ্ঠানগত পাঠক্রমের উপর 
ভিত্তি করির। মিউক্িয়ামসম্‌হে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কিত সুলিখিত ও 
কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তক সংগ্ৰহ করিতে হইবে । বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য 
বিষয়ক মিউজিয়ামগহলিতে প্রদশিত দ্রব। সামগ্রীর সম্পর্কে বস্তু নিষ্ঠা ও তথা- 
বহল পুস্তকের সংগ্রহ আবশ্যক ৷ জীবনীমৃূলফ মিউজিয়ামে উল্লিখিত মলীষীর 
স্বরচিত জীবনীমূলক পুস্তক ও তাঁহার সম্পকে" অন্যান লেখকদিগের গ্রস্থাদি 
থাকিলে ভালো হয় । বিদ্বং সমাজ ও গবেষণাকেন্দ্র সংহ্িলস্ট মিউজিয়ামসম্‌হে 
উচ্চমানের সংগ্রহের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে । 

সকল প্রকার মিউজিয়াম গ্রম্থাগারেই নিজ নিন্দ মিউজ্জিয়াম কর্তক প্রকাশিত 
সমস্ত প্রকারের পুস্তক, পহস্তিকা, পত্রিকা ও চিত্রাদির সংগ্রহ রাখিতে 
হইবে ৷ বিষয় ম্বারা বিভক্ত ও সময়ের দ্বারা সীমিত ও সাধারণ পুস্তকের 
ন্যায় নম্বরীকত ফাইলসমূহে বিভিশন পত্র-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
মিউজিয়াম সংক্রাম্ত সংবাদ প্রবন্ধ আলোচনা ও চিত্রাদির সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে 
হইবে । 

মিউজিয়াম গ্রতথাগারিক অনাবশ্যক ভাবে একাধিক পুস্তক ব্রন করিয়া 
মিউজিয়াম গ্রম্থাগারকে ভারাক্রা্ত করিয়৷ তুলিবেন না ।* 
* কারণ মিউজিয়াম গ্র্থাগারের প্যস্তক সংগ্রহের সাথকিতা মলতঃ মিউজিয়াম 

প্রদর্শনীর ব্যাখ্যা, গবেষণা, পর্বযালোচনা ও উপলব্ধির দ্বারা নিণীত হইয় 

থাকে৷ 
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সাধারণ পুস্তক নির্বাচন সরঞ্জাম ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় মিউজিয়াম 
পরিষদ ও [মিউজিয়াম প্রকাশিত পত্রিকাদি মিউজিয়ম গ্রদ্থাগারিককে পুস্তক 
নিবণচন বগপারে প্রভূত সাহায্য দান করিবে ২৭ 


পদ্দ্তক নির্বাচন ব্যাপারে মিউজিয়াম গ্রদ্থাগারিক বিভাগীয় সংরক্ষক, 
অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ প্রভূতির পরামর্শ লইয়৷ পুস্তক সংগ্রহ করিবেন । 
একাধিক বিভাগ সমদ্বিত ব.হৎ মিউজিয়ামে উপযুক্ত বাক্তিদের লইয়। গঠিত ও 
পরিচালক সংস্থার কর্ন্তরাধীনে কর্মরত পুস্তক নির্বাচন সমিতি কেন্দ্রীয় 
কার্যাকরুমের মাধ্যমে পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিলে তাহা সাংগঠনিক দিক 
হইতে দ্র সংবদ্ধ ও অধিকতর কার্যযক্ষম হইয়। উঠিতে পারিবে । 


মিউজিয়াম গ্র“থাগারের কর্মীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে 
সঠিক উত্তরদানের জন মিউজিয়াম গ্রশ্থাগার সমুহে যথেছট পরিমাণে বিষয়ান্‌গ 
বিশ্বকোষ (Subject Encyclopaedia), অভিধান, লিদেশিকা রাখ! কর্তব্য । 
অন্যান। সমপ্রকৃতির মিউজিয়াম সম্পকে প্রশ্ন আসিলে তাহার জন্য 
অনানা মিউজিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত, দ্রব্যতালিকা, পত্রিকা, প্রদর্শনী সহায়ক 
পনুস্তিক। ইত্যাদির সংগ্রহ রাখিতে হইবে । 


বগর্ণকরণ 


মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশেষিত সংস্থায় একই পুস্তকে মিউজিয়ামে 
প্রদাশিত বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া একাধিক আলোচনা থাকিতে পারে । ইহা 
ছাড়াও মিউজিয়াম প্রশ্থাগার মিউজিয়াম সংক্রা্ত বিশেষ প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ । 
এই সকল কারণে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ ও তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি 
যথেষ্ট সক্ষ£ ও সম্পূর্ণ বিষয়ানূগ হও প্রয়োজন । ডিউই বর্গীকরণ পম্ধতি 
এই বা!পারে অতঃম্ত স্থিতিশীল বলির! প্রতীয়মান হয় বিল্ষতঃ এশিয়া 
দেশগুলির জনা এই পদ্ধতি নিশ্চিতভাবেই অসম্পূর্ণ । প্রীরত্গনাথনের 'কোলন”” 
পদ্ধতি অথবা U. 10. C. ব্যবহার দ্বারা মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের কার্ধা অধিকতর 
সাফলা লাভ করিবে ৷ এই প্রসঞ্গে উল্লেখযোগ; যে পারী সহরস্থধিত 
[00560881909] Museum Documentation Centre লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের 
বর্গীকরণ পদ্ধতির ০555 AM (Meum) ভিত্তি করি! একট সব্ধণঙ্গ সৃদ্দর 
ও তীক্র বিচার সমন্বিত বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিঘ্নাছেন (ইহাতে মূল 
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বিভাগীর বগীকরণ সংখ্যাগুলির পাশের U. D. C. সংখ্যাও উল্লিখিত হইয়াছে) 
বাহা কেবলমাত্র মিউজিয়াম ও তংসংক্রাণ্ত পঢস্তকাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ।* কি'ডু 
আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্ত'ব৷ যে মিউন্রিয়াম গ্রন্থাগার কেবলমাত্র মিউজ্জিয়াম 
সংক্রা্ত পুস্তকাদির মধো সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়! প্রত্যেক মিউজিয়াম 
গ্রল্বাগারকে আপন বিষয়ের উপর প্রচুর সাধারণ গ্রম্থাদি রাখিতে হয় এমন কি 
এই শ্রেণীর পৃষ্তক সংগ্রহ ব্যতীত মিউজিয়ম পরিচালনাকার"য বহুল পরিমাণে 
ব্যাহত হয় এবং উৎসাহী পাঠক ও দশ'কের নিকট মিউজিয়ম গ্রচ্থাগারের 
উপযোগিতা কমিয়া বান্ন । তবে মিউজিয়াম সম্পকিত কাগজ পত্রাদি ও অন্যান 
প্‌চ্তকের মধ্যে বিভিন্ন বগীকরণ বাবহার করিলে প্রথমোক্ত পুদ্তকগহলিকে 
অত্যম্ত সহষ্ঠ্ভাবে শ্রেণী বিনাক্ত করা যাইতে পারে । 


স্তালিকা প্রণন্নন 

মিউজিয়াম গ্রপ্থাগারের পর্ব লিখিত বিশেষত্ব সমূহের জন) যথেঘ্ট 
পরিমাণে বিশ্লেবিত (A৭!)০০!) তালিক। প্রণয়নের দিকে দ.ষ্ট রাখিতে হইবে । 
প্রতোক পৃচ্তকের জন্য বিষগ্-নাম-লেখক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার করিতে 
হইবে ৷ সাধারণ মিউজ্জিপ্লাম তালিকা পত্রের নিম্নে প্রদশিত প্রবঃ সামগ্রী এ 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা উল্লিখিত হইলেও একই সময়ে 
মিউজিয়াম গ্রশ্থাগার তালিকা পত্রের নিশ্নে প্রদশিত দুবোর ব্গীকরণ অধবা 
অবস্থান নির্দেশক সংখা। ব্যবহার করিলে মিউজিয়ামের সাধারণ প্রদর্শনী, 
(General Exhibition) সংরক্ষিত সংগ্রহ (Reserve €০115০1০2) ও মিউজিয়ম 
গ্রশ্থাগারের মধ্যে একটি সহজ বোধ্য ও যুক্তিপূ্ণ যোগসূত্র স্থাপন করা যাইতে 
পারে। এই পদ্ধতিতে মিউজিয়ামকর্মী, দর্শক ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর মিউজিয়াম 
বারহারকারী বথেখ্ট উপকৃত হইবেন । কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদর্শনী 
হইতে গ্রশ্থে ও গ্র্ষ হইতে প্রদর্শনীর দিকে যাতায়াত বহুল পরিমাণে সুগম ও 
অর্থ সমন্বিত হইয়া উঠে ও গবেষক, সাধারণ ছাত্র ও উৎসাহী দর্শকবৃম্দ 
মিউজিয়াম তালিকার দ্বারা তৃপ্ত না হইলে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে আগমন পূ্্থক 
কোন বিশেষ দ্রব্য অথব। তাহার প্রতিকৃতি ও চিত্রাদি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ 
সমুহে বিস্তৃততর জ্ঞানলাত করিতে সমর্থ হুন অন্যদিকে পুস্তক পাঠে উদ্রিক্ত 
কৌতুহল বশে সহন্দেই প্রদর্শনী কক্ষ সমূহে গমন করিয়া ঈপ্দিত দ্রব্যসামগ্রী 
অবলোকন করিতে পারেন ॥ 


rT 


১৩৬৭ ] মিউজিয়াম গ্রন্থাগার ৫ 


মিউজিরাম গ্রন্থাগারের অবদ্ধান কেবলমাত্র বিভাগীয় কমীদের সুবিধা অথবা 
শুধুমাত্র দশকদিগের সাচ্ছম্প্য বিধানের জ্রলঃ লিম্দিঘট হইলে মিউজিয়াম কার) 
পরিচালনায় ব্যাঘাতের সহ হইয়া থাকে । দর্শকদিগের সুবিধাথে মিউজিয়াম 
গ্রন্থাগার সাধারণ প্রবেশণ্বারের নিকটে অবস্থিত হওয়া উচিত । মিউ(জিয়ান 
কমীদের সুবিধার্থে মিউজিপ্সাম গ্রন্থাগার মিউল্িয়ামের শাসনকাষে। পরিচালন। 
দপ্তর সমুহের নিকটে অবস্থিত হওয়। আবশ্যক ৷ সংম্ঠু মিউজিয়াম 
পারকজ্পনান্ন এই দুই পরস্পর বিরোধের উদ্নেশোর ভিতর সামঞ্জলা বিধান 
করিয়া থাকে । 


মিউন্জিস্নম গ্রন্থাগারের (বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ কার্যকরী 
সদ্পকো বৃ হও দরকার ৷ গ্রম্থাগারিকের কাবপথলকে কেন্দ্রে রাখিয়া 
পাঠদ্ধান, পুস্তক সংরক্ষণ স্থান, গবেষকদিগের বাবহার যোগা পাঠস্থল, 
মিউজিয়াম বিশেষের আয়তন ও ব্যবহার পণ্ধতি অনুসারে একই কক্ষের অভ্যন্তরে 
অথবা পরস্পর যুক্ত কক্ষ সমূহে বিস্তৃত থাকিতে পারে 1 

মল মিউজিপ্লাম প্রদর্শনী প্রথমতলায় থাকিলে একাধিক তল বিশিষ্ট 
গ্রন্থাগার গৃহের ছ্বিতজে সোপানাবলীর নিকটস্থ মিউজিয়াম গৃহের সম্পৃখ্য 
ভাগই গ্রত্থাগার গৃহের পক্ষে সর্বোত্তম সান । সহরাঞ্চলে সন্মশখস্থিত 
কক্ষগুলি সহজেই আলোকিত করা যাইতে পারে ৷ 

মিউদ্ডিয়াম গ্রন্থাগারে প্রবেশ পথের সম্মুখেই গ্রল্থাগারিকের কা্"পথান 
নি্িষস্ট হও উচিত ৷ পাঠস্ধল নিউজিগ্রাম গ্রম্থ্যগারের সর্ধাপেক্ষা আকর্ষণী্ন 
অংশ ৷ ইহার দেওয়ালগলিকে মিউজিন্লাম সংগ্রহের প্রকৃতি ও মিউজিয়াম 
প্রদশানী সংচ্থান নির্দেশক নক্সা, মানচিত্র ইত্যাদির ম্বারা সজ্জিত করা 
যাইতে পারে । 

গ্রত্থাগার কক্ষ অথব। কক্ষসমহের সম্মৃখে মিউজিয়াম তালিকা রাখিলে 
সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হয় ॥ 

মিউজিয়াম গৃহ পরিকজ্পন। কালে গ্রশ্থ সংরক্ষণস্বান সম্প্রসারণের জনা 
উপযুক্ত ব্যবদ্বা অবলম্বন কর) কর্তব্য ॥ অনেক সময়ে স্থপতিরা সাধারণ 
গ্রল্থাগারের পরিমাণের ম্বারা প্রভাবিত হইয়া মিউজিয়াম গ্রম্থাগারের 
প্রয়োজন প্রকৃতি বিচারে অপারগ হইয়। পড়েন । স্মরণে রাখিতে 
হইবে যে সকল শ্রেণীর মিউজিয়ামে বিশেষ করিঘী শিল্প ও চারুকল। বিষয় ব। 


৬ প্রন্থাগার [ বৈশাখ 


নিউল্িয়ামগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ অপেক্ষা ব.হৎ আয়তনের পুস্তক ও 
চিত্রাদির রক্ষণ করিতে হয় সেখানে মিউন্জিয়াম গ্রশ্থ সংরক্ষণ মৰু সমুহ অনন্থপ 
ভাবে নিমীঁত হওয়া উচিত ॥ 

আধ্দনিক মিউজিয়াম গ্র্থাগার সমূহে চিত্রসংগ্রহ ও লণ্ঠন স্লাইড রক্ষিত 
হইয়া থাকে তবে ইহার জনা পৃথক সংরক্ষণ স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে ৭ 

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ও গ্র-্থাগারিকের কর্মস্থল প্রাকৃতিক ও 
কৃত্রিম আলোকের সমন্বয়ে আলোকিত করা সম্ভব | পুস্তক ও চিত্রাদি সংরক্ষণ 
স্থানে স্ব সময়েই কৃত্রিম আলোর ব/বদ্ধা করিতে হইবে ৷ 

সকল মিউজিয়াম গ্রন্থাগারেরই দুস্প্রাপা ও অত্যাধিক মৃলাবান সংগ্রহ 
বিদ্যমান এই কারণে যে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সহিত একটি নিজস্ব পুস্তক 
গ্রহণ বিভাগ থাকিলে অর্থনৈতিক আশ্রয় ও নিরাপভার দিক হইতে সবিধা লাভ 
করা যায় । 


মিউজিয়াম গ্রম্ঘাগারে সংগৃহীত প:স্তকাদির পরিমাণ মিউজিয়াম বিশেবের 
আরতন ; অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যসতীর দ্বারা প্থিরীকৃত হয় ॥ ইতিহাস 
সম্বন্ধীয় মিউজিয়ামগহলিতে গ্রশ্থের সংখ্যা অন্যানা প্রকৃতির মিউপ্রিয়াম অপেক্ষা 
প্রুততালে ব.চ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ্ 


পরিচালন পদ্ধতি 

সাধারণতঃ মিউজিয়াম গ্রশ্থাগারিক, মিউজিয়াম পরিচালক ( Director ) 
অবব৷ মিউজিয়াম সংরক্ষকদিগের (০৬০৭০০, ke৩P€r ) অধস্তন কর্মচারী 
হিসাবে কর্মপরিচালনা করিয়া থাকেন ॥ আয়তনের দিক দিয়া বৃহৎ ও বহুশাখার় 
বিভক্ত মিউজিপ্লাম সমুহে মিউজিয়াম পরিচালক সমিতির আরভ্তাবীনে গঠিত 
গ্রশ্থাগার সমিতি মিউজিমাম গ্রন্থাগার পরিচালন! কার্য সংগঠিত করিতে পারেন 
তবে দৈনন্দিন ক।যণক্রমে মিউজ্ছিদ্রাম গ্র্থাগারিককে অধিকতর কর্তন অর্পন 
করিতে হইবে । মিউজিয়াম গ্রত্থাগার প্রধানতঃ মিউজ্জিয়ম কর্মী ও বিশেধ অনুমতি 
সাপেক্ষভাবে গবেষক, ছাত্র, অধ্যাপক ও উৎসাহী দর্শকের জন্য সংগঠিত হয় এবং 
মিউজিয়াম গ্‌হের মধ্যে পুস্তক পাঠের আয়োজন করিয়। থাকে । এই সকল 
কারণে মিউল্রিয়াম গ্রন্থাগারে জটিল গ্র্থ স্ণঙ্গন পদ্ধতি বর্জন করিতে হইবে । 
নিপ্রসিত পুস্তক ক্রয়ের ও মিউজিয়াম গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য আন্যয জ্গিক 
বায় লি'্বণহের জনা সকল মিউজিয়াম তহবিলে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের 


১৩৬৭ ] মিউদ্দিয়াম গ্রন্থাগার ৭ 


ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ একই মিউন্ডিয়ামে কাবর্ত পরিচালনার জনা বিভিন 
বিভাগীয় গ্রশ্বাগারের পরিবর্তে পরস্পর সংযুক্ত কক্ষ সমূহের কার্য্যরত কেন্দ্রীয় 
মিউজিয়াম শ্রশ্থাগার সব্বণাধিক কার্যযক্ষমতার অধিকারী হয় । 


বর্তমান পরিস্থিতি 


ভারতের প্রায় দুই শতাধিক মিউজিয়ামের মধ্য মাত্র এক চতুর্থণাংশের জনা 
কোন প্রকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রহিয়াছে । বিশ্ববিদালয় ও 
অন্যানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মিউহ্রিয়ামগহলির জলা সাধারণতঃ পৃথক বাবস্থা 
নাই- ইহারা এ শিক্ষালরগুলির সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ 
বিভিন্ন গবেষণ। প্রতিষ্ঠান ও পন্ডিত সম।জ সংশ্লিষ্ট মিউজিয়াম একই গহে ও 
একই পরিচালনাতীনে অবস্থিত । গ্রন্থাগারু কর্মীদের জনা সমস্ত দেশব্যাপী কোন 
সাধারণ নিয়্মতণ্ত্রের বাবস্থা নাই । কোন কোন মিউজিয়াম গ্রম্থাগ্যারের__ 
পগ্রতথাগারিক-সংরক্ষক'। ( Librarian Curator) এমন কি "খগ্রশ্থাগারিক- 
গৃদামরক্ষক'’ ( Librarlan storekeeper ) কূপ অভিহিত হইয়! থাকেন । 
এই সমম্ত নৈরাশ্যজনক তথ্যাদি সত্তেও ইহা আশাপ্রদ যে ভারতের মিউজিয়াম 
পরিচালকগণ আধুনিক মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হইয়া 
উঠিতেছেল এবং কয়েকটি অধ্না-সম্পূর্ণ ও নির্মীয়মান মিউজিয়ামগহে যথোপযুক্ত 
শ্রশ্থাগারের ব্যবস্থা করা হইতেছে ।* 


উপসংহার 


মিউজিয়াম প্রধানতঃ প্রতাক্ষ দশ'নযোগ। বস্তু অথবা তাহার প্রতিকৃতির 
প্রাণবন্ত প্রদর্শনীর সাহাযো-_দর্শকমনে স্থায়ী অভিন্্রতার স.ষ্ট করিয়? 
থাকে সতরাং মিউজিয়াম গ্রশ্থাগারকে নিশ্চয়ই এমন অবস্থায় উন্নীত করা 
অন্দচিত যাহাতে মিউজিয়ামের প্রদর্শনকাযণ। ব্যাহত হইয়া যায় । গ্রন্থাগার ধর্মী 
মিউনজ্জিয়াম অথবা মিউজিয়াম সদ:শ গ্রশ্থাগার__মিউজিয়ম ও গ্রশ্থাগার উভয়ের 
উদ্দেশদকেই শোচনীয়ভাবে বার্থ করিয়া দেয়) চাক্ষুষ শিক্ষা ( V5! 
Education) ও গ্র্থকেম্ত্রিক অধ্যয়ন এই দুইয়ের ক্ষেত্র ও উপযোগিতা পৃঘক-__ 

- ইহাদের মধ্যে একটিকে অবহেলা করিলে সমগ্র শিক্ষা বাবদ্থ; অসম্পৃণ” থাকিয়া 
যায় । আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমস্ত সরজ্জাম ব্যবহার করিয়া বিশ্বের 
কয়েকটি অঞ্চল “উম্নত” ও সম.ম্ধিশ্বালী-স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে অন্যান 


গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 


অঞ্চলে সামাজিক অবচ্থা “অনুন্নত” অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । উদনত 
ও সম,চ্ধিশালী অকলের সহিত “অন্য্দত' ও পদশ্চাংপদ অঞ্চলের 
সহঅবস্থিতি__মানব মনে সহভ্র অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়া বিশ্বগণতন্ত্র ও 
শাশ্তির পক্ষে অন্তরার হইয়াছে । মিউজিয়াম, গ্রশ্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ কারিলে “উন্নত” *অনৃশ্নতের”" এই অসঙ্গতি 
সহজেই অপসারিত হইবে ॥* 


টীকা 


(১) মিউজিয়াম প্রদর্শন, আলোক সম্পাত, প্রদর্শন পরিকক্পন!, মিউজিয়াম 
শিক্ষা, সংরক্ষণ ও মিউজিয়াম সম্প্রসারণ কাষকম ( Museum Extension 
5৩:5০ ) প্রভূতি বিষয় সম্পকিত পুস্তক সমূহ মিউজিয়ম পরিচালন বিদ।া 
সংক্তাম্ত গ্রত্থ রূপে অভিহিত হয় ॥ 

(২) এই ব্যাপারে আমেরিকান মিউঞ্জিয়াম এসোসিয়েশন প্রকাশিত 
Museum News; ভ্রিটীশ মিউজিয়াম এসোসিযেসন প্রকাশিত The 
Museums  Journel; ইউনেস্কো প্রকাশিত তৈমাসিক Museums ; 
International Council of Museums প্রকাশিত ICOM News ; এবং 
নিউ ইয়র্কস্থিত মিউক্জিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্টি প্রকাশিত ০৮:৪:০ বিশেষ 
কার্যকরী । 

(৩) Icom News পত্রিকার vol. 11 No. 2-3 (1958) দ্রষ্টঝ) । 

(6) জনৈক বিখ্যাত মিউজিয়াম পরিচালক মিউজিরাম গ্রশ্থাগারের স্থান 
পরিকল্পনা সম্বশ্ধে বলিয়াছেন বে মিউজিয়াম গ্রশ্থাগার ও তাহার আনুষঙ্গিক 
অংশগৃলি একছ মুলব.স্তর্সিথিত এমন একট অসম ত্রিপত্রের ন্যায় বিন্যস্ত হওয়া 
উচিত বাহার মল বশ্তে প্রবেশহ্বারের সম্মৃূখে গ্রশ্থাগারিকের ভেম্ক, তাহার 
পশ্চাতে ক্ষুদ্র পত্রা্টতে গ্রন্থাগারিকের কার্যস্থল, দক্ষিণ দিকের পত্রে পাঠকক্ষ 
ও বাম দিকের পত্রে পংস্তক ও চিত্রাদি সংরক্ষণ কক্ষ হিসাবে বঃবহৃত হইবে । 

(6) এই প্রসঙ্গে দিলীস্বিত জাতীয় মিউজিয়াম ও আধুনিক কলা সম্পর্কিত 
দ্রাতীর আর্ট গ্যালারী, আহমদাবাদ সহরস্থিত মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ॥ 

(৬) মিউন্দিয়াস ও প্রশ্থাগার সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে বল? 
যাইতে পারে বে কলিকাতাম্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ হইতেই বর্ত'মনের 


১৩৬৭ ) মিউজির়।ম গ্রস্থাপ।র ৯ 


ইন্ডিয়ান মিউদ্রিরামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহ? ছাড়াও বর্তমানে সোসাইটির 
নিজস্ব মিউজিপ্ম ও গ্রত্থাগার একই গৃহে একই সংস্থায় রহিয়াছে ৷ 

মান্রাজ সহরের লিটারারি সোদাইটর উদ্যোগে বিখ্যাত “কম্নেমার! 
পাবলিক লাইব্রেরী” ও "মারাজ গভর্ণমেস্ট মিউজ্জিয়ামের” উৎপত্তি হয় ॥ 
বহুকাল একই গ্‌হে অবদ্বানের পর উহার৷ প্‌ঘকীকৃত হইয়াছে ৷ 

রাজমন্ত্রী সহরের “অন্ধ, এতিহাসিক গবেষণা সমির্তি”, পুণা সহরের 
“ভারতীয় ইতিহাস সংলোধক মণ্ডল”, অমৃতসর সহরের “কেন্দ্রীয় শিখ 
মিউজিয়ম” দেরবার সাহেব পরিচালিত), কলিক্যত্যর “বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ” 
প্রভ,তি সংস্থার মিউজিয়াম ও সাধারণ গ্রদ্থাগার একই স্থানে অবস্থিত । 

পূর্বে রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুরের ‘সদর মিউজিয়াম”, উদয়পুরের 
“ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়াম” প্রভৃতি সাধারণ গ্রশ্বাগারের সহিত যৃক্ত ছিল-_ 
বর্তমানে উহাদের পৃথক করা হইয়াছে । 

মধাপ্রদেশের রায়পুর সহরের “মহাত্ত ঘাসিদ৷স স্ম,তি মিউজিয়ামে'’র 
সহিত এখনও একটি সাধারণ গ্রশ্থাগার যজ্ঞ রহিয়াছে ॥ 

অন্যদিকে নিজ গৃহে স্থানাম্তরণের পূর্বে আমরেলি সহরের *গিরধরভাই 
শিশহ মিউজিল্লাম' এ সহরের “ওয়াকার লাইব্রেরী”র গৃহে অবস্থিত ছিল ॥ 

কাঠালপাড়ার খধি বচ্কিম লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম, শ্যশ্তিলনিকেতনের 
রধীন্দ্র সদন এবং সবরমতী, নিউদিল্লী, মাদহরাই, বাচ্গালোর, কল্প প্রভ,তি সহরের 
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় ইতানি জীবনীমৃূলক মিউজিয়ামে বিস্তৃত গ্রন্থাগার 
রহিয়াছে । 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


1. Coleman, L. V.—Museum Building. vol. IT 

2. Kenyon, F. G.—Libraries and Museums. 

3. The Royal Society of Arts—London—Museum in 

i Modern life. 
4. Wittlin, A. S.—The Museum, Its history and tasks in 


educations. 
হু 


গ্রন্থাগারে গ্রন্থপরিবেশনের প্রস্তুতি 
অনন্ত কুমার চক্রবর্তী 
প্রচ্থাগারিক, পশ্চিম বগা মহাকরণ গ্রচ্থাগার 


প্রত্যেক গ্রত্থাগারে কিভাবে গ্র্থগ্হলিকে পাঠক্কের নিকট পারিবেশনের জন্য 
প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার একটা ধারাবাহিক নিয়ম আছে । নিম্নে তাহার 
বিবরণ দেওয়া গেল £ 

১। পুস্তক নির্বাচন ( Book 5ৎ!ecti০n৷ ) : গ্রতোক গ্রশ্থাগারে কি 
ধরণের কি কি পৃচ্তক রাখ। হইবে তাহার একটা সুপরিকহ্পিত নীতি থাক। 
দরকার । যখনই পুস্তক কেনার সময় উপস্থিত হইবে কিম্ব। দান স্বরূপ কোন 
গ্রশ্থ গ্র্থাগারে আসিবে, তখনই নির্বাচনের প্রয্জোজন ॥ বিশেষ বিবেচনা 
সহকারে পুস্তকের ভালমন্দ বিচার করিয়া, সমবিষয়ক অন্যান পুস্তকের সন্গে 
তুলন৷ করিয়া, চাহিদা অন্যধান্সী পুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে ॥ দেখিতে 
হইবে যে পৃস্তকটি প্রশ্থাগারের জনা ক্রয় কর! হইতেছে, তাহার অনুন্গপ কোন 
পুস্তক ইাতিমধো গ্রশ্বাগারে ক্রয় কর! হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে, তুলনায় 
ইহাতে কোন লূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা । ইহার ভাষা ও 
বিন্যাস উদ্নততর কিনা । সর্বশেষ ইহার *বারা অধিক সংখাক পাঠকের চাহিদ। 
মেটান সম্ভব কিন৷--ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়। দেখিতে হইবে ॥ 

পুস্তক নির্বাচলে আরও কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন । 
সেগুলি হইতেছে__(ক) আঞ্চলিক চাহিদা কি ?_ উহা নিভভ'র করিবে গ্রশ্থাগারছি 
শিল্পাঞ্ল, সহরাফল ও পলী অঞ্চলের মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তাহার উপর ৷ 
কারণ বিভিম্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকম চাহিদা । পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে সেই 
চাহিদার সম্কক্ষপ জ্বাল লাভ করিতে হইবে। স্বানীয় শিল্পপতি ও 
টেকনিসিক্সান্‌, পশ্ডিতব্যক্তি ও সমাজ্সেবক প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী লোকের 
সাহ্নিধো আসিল্লা এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হইবে ৷ (শখ) স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, অথণৎ স্থানীয় স্কুল» কলেজ, অন্যান্য 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণ সমিতিগলির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া, তথাকার 
প্রয়োজন মত গ্রশ্থনির্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে অধিক মুলোর একই গ্র্থ 


১৩৬৭ ! গ্রন্থাগারে খ্রস্থপরিবেশনের প্রস্ততি ১১ 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একই সশ্গে ক্রয় করা ন) হয় এবং প্রয়োজ্রন মত পরম্পর 
পরস্পরের সহিত পহস্তক লেনদেন করিতে পারে৷ ইহাতে অর্থের অপচয় 
হইবে ॥ উপরুন্তু সংগৃহীত অর্থে নুতন গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব 
হইবে ॥  (গ) সাধারণতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও নিভ'বুযষোগ) প্রকাশকের গ্রশ্থসভী 
হইতে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পুস্তক সমালোচল। হইতে, 
মূল্যবান গ্রশ্থবিবরণী হইতে, অভিজ্ঞ সংপন্ডিত ব্যক্তিদের ও পাঠকবর্গের 
সপারিশ হইতে গ্রন্থাগরে পুস্তক নির্বাচিত হইয়া থাকে ॥ স্থানীয় গ্রশ্বাগারুঃ 
জাতীর গ্রন্থাগার ও অনুরূপ অনান্য গ্রন্থাগারের গুদ্থসটীও এই নির্বাচনের 
সহাগ্নক হইতে পারে । (€ঘ)-_তালিকা প্রস্তুতক?লে লক্ষ করিতে হইবে প্রতিটি 
বিষয়ের €$4৮/০০৫) দিকে দ.ষ্ট রাখা হইতেছে কিন।॥ নচেৎ কোন একটি 
বিষয়ের অধিক সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করা হইবে, ফলে অন্যানা বিষয়গুলি দনব'ল 
হইয়। পড়িবে । এই জন্য শ্রেণী বিভাগ করিয়! তালিকা প্রস্তুত কর! প্রয়োজন ॥ 
(ঙ)-_সবলভ সংস্করণের পুস্তক আপাতঃ দ:ষ্টতে লাভজনক হইলেও শেষ 
পণ উহা ক্ষতির কারণ হইয়! দাঁড়ায় । তবে যে সকল পুস্তক অল্পদিনের 
মধ্যে অচল হইয়া পড়িবে, সেগুলি যত কম মুলোঃর পাওমা যায় ততই ভাল । 
যে পুস্তকের চাহিদা ও প্রবোজন দীর্ঘস্থায়ী সেগহলির সলভ সংস্করণ ক্রয় কর? 
মোটেই লাভজনক নহে ৷ 

এইভাবে মোটামুটি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, বদি কোন 
নির্বাচকমন্ডলী থাকে, তবে তাহার সম্দুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে ॥ নচেৎ 
গ্রল্থাগারিক নিজে বিশেষভাবে বিবেচলা করিয়া দেখিবেন হাতে যে পরিমাণ অর্থ 
আছে তাহাতে কোন কোন্‌ বিষয়ে কি কি পুস্তক ক্রয় করা যুক্তিসংগত হইবে ৷ 
ইতিমধ্যে এ তালিকায় বনিত কোন পুস্তক এঁ গুশবাগারে কিম্ব। পার্শ্ববর্তী কোন 
গ্রন্থাগারে আসিয়াছে কিনা, আসিয়া থাকিলে তালিকায় তাহ! চিহ্নিত করিতে 
হইবে এবং নিবণচনকালে বিবেচন। করিয়া দেখিতে হইবে এ পুস্তকের একাধিক 
সংখাক ক্রয় করার প্রপোজন আছে কিনা । এই প্রয়োজন পুস্তক্টর চাহিদার 
উপর নিভ'র করিবে ৷ যে গ্রত্থাগারে পুস্তক ক্রয় করা বাবদ বাৎসরিক অর্থ“ 
বরাদ্দ কর৷ থাকে সেখানে সম্ব২সর ধরিয়া যাহাতে পুস্তক ক্রয় কর যায় সেই 
ভাবে অর্থ বণ্টন করিস্রা লইতে হইবে ৷ নচেৎ বৎসরের প্রথম ভাগেই অর্থ“ 
নিঃশেষিত হইলে, প্রয়োজন মত সেই বৎসর আৰ প্‌স্তক কেনার উপায় থাকিবে 
ন৷। পুরাতন পুর্তক ছিশডি্। গেলে কিম্বা অন্যভাবে নষ্ট হইলে, সেগুলির 
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বদলে প্রয়োজন মত নুতন পুস্তক ক্রয় করবার মত অর্থের সংস্থান রাখিতে 
হইবে । 

মনোলীত পুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাকী পুস্তকের 
তালিকাও যক্রসহকারে র্যথিতে হইবে ৷ পরবর্তী নির্বাচনের সময় পুলরায় 
এগুলি ক্রয় কর! সম্বশ্বে বিবেচন। করা যাইতে পারে। এই তালিকা কার্ডেও 
প্রচ্তুত করা যাইতে পারে । তাহাতে সুবিধা এই, মনোনীত পৃুস্তকগুলি, যাহ। 
ক্রয় করা হইল, তাহার কাডণগুলিতে পুস্তকের লম্বর ও পঞ্জিভুক্তির লম্বর 
( Accn. No. ) বসাইয়া! মক্সভী (5516 005) ক্কপে ব্যবহার কর। যাইতে 
পারে। অমনোনীত পৃস্তকের কার্ড অনায়াসে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী সাজাইয়। 
রাখা চলে । পরবতী নির্বাচনের সময় এগুলি বাবহার করা চলিবে । এই 
কার্ডগুলিকে “Book Suggestion Card'” বলা হয় ॥ নিম্নে একটি নমুনা 
দেওয়া হইল £ 








সন্মুখ ভাগ উল্টোপিঠ 
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২। পুস্তক ক্ৰয় ( Book Purchase ) 

পুস্তক ক্রপ্নকালীন কয়েকষ্ট বিষয় বিবেচনা কর) দরকার । যে সব গ্র্থ- 
নাবসারীর নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করা হইবে, তাহারা নিভরিষোগা ও লব্ধ 
প্রতিষ্ঠ কি না, তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার যুক্তিসংগত কি ন। প্রভ্‌তি 
বিষণ্ন জ্ঞানিতে হইবে; নির্বাচিত গ্রন্থ ব্যবসারীর নিকট হইতে বরাবর পুস্তক 
ক্রন্ন করিলে, তাহারাও গ্রদ্থাগান্রের চাহিদা সম্বশ্ধে সচেতন হইয়া পড়ে ও গ্রশথ- 
নিবণচনে গ্রণ্বাগারিকের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায় । নৃতন পৃস্তক আসিলে তাহারা 
প্রয়োজন অনুযারী বাছাই করিরা গ্রম্থাগারিকের নিকট নির্বচনের জনা পাঠাইয়। 
দেয় ॥ তাহারা জানে গ্র-্থাগারট নিয়মিত তাহাদের নিকট হইতে পুস্তক ত্রলা 
করিনা থাকে, কাজেই তাহারা যত্ববান হইবে যাহাতে গ্রচ্থাগারে বাজে বই লন) 
পাঠান হয় ॥। নূতন নৃতন গ্রন্থ ব্যবসারীর নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করিলে 
এই সবিধাগুলি পাওয়া যায় না। উপরম্তু যে সব পুস্তক বিক্রয় লাভজনক, 
এই সব ব্যবসায়ী সেই সব পুস্তক নানাভাবে গ্রশ্থাগারে ক্রয় করানরু চেষ্ট) 
করিবে । কাজেই এই বিষয়ে সতকতা অবলম্বন করা দরকার । 

নির্বাচিত পুস্তকের তিনটি অল্ন্ূপ তালিকা! প্রস্তুত করিতে হইবে । 
প্রথম দুইটি পাঠাইতে হইবে পুস্তক বিক্রেতার নিকট, তৃতীয়চি থাকিবে গ্রন্থা- 
গারের নথীতে ॥ পুস্তক বিক্রেতা যখন গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠাইবে, তখন 
চালানের সঞ্গে এ পুস্তক তালিকার একটি কপি পাঠাইবে ৷ যদি তালিকাভুক্ত 
কোন পুস্তক পাঠান সম্ভবপর না হয় কিম্বা যদি কোন পুস্তক সংগ্রহ করিতে 
সময়ের প্রয়োজন হয়, তবে মন্তব্যের ঘরে তাহা উল্লেখ করিবে । ছ্বিতীয়টি 
রাখবে সে, যে সব পুস্তক বর্তমানে পাঠান সম্ভবপর হইল না, ভবিষ্যতে 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সব পুস্তক পাঠাইবার জন্য । 

এদিকে গ্রশ্থাগারিক পুস্তক সরবরাহের জন্য যখনই কোন তালিক। পুস্তক 
বিক্রেতার নিকট পাঠাইবেন, তখন দেই সেই পুস্তকের Suggestion ৪হএগহুলি 
প্‌থক করিল্না “9০913 ০n ০:9৮” স্রেতে রাখিয়। দিবেন । পুস্তক সরবরাহ 
হইলে প্রথমেই তিনি পরীক্ষ। করিনা? দেখিবেন৷ তালিকাভুক্ত ঠিক ঠিক্‌ পুস্তক দেওয্বা 
হইয়াছে কিনা । পৃস্তকগলির পৃষ্ঠা ও সম্ভীপত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি ঠিক 
ঠক জায়গায় আছে কিনা, বাঁধাই ঠিক আছে কি না__ইত্যাদি দেখিতে হইবে । 
যদি কোন অসম্গতি চোখে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ পুস্তক বিক্রেতাকে সেই বিষয় 
জানাইতে হইবে ও উহ। সংশোধন করিল্লা লইতে হইবে £ এই সময়ে “Books 
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০n ০rder"" ট্রে হইতে যে সব পুস্তক গ্রশ্থাগারে আসিয়। পেছিল তাহাদের 
কার্ড তুলিয়া "Books supplied” টেতে রাখিতে হইবে । “Books on 
০:০5 ঘ্রেতে যে সব পুস্তকের কার্ড‘ থাকিল সেগুলির জন্য নিদিষ্ট সময়ে 
তাগিদ কিচ্ব প্রয়োজন হইলে অন্য কোন পুস্তক বিক্রেতার নিকট সরবরাহের 
জন্য পৃনরাঘ তালিকাভুক্ত করিয্ন। পাঠাইতে হইবে ৷ এই সময়ে প্রথম তালিক। 
হইতে এইগৃলি কাটিয়। বাদ দিতে হইবে ৷ 

এইভাবে গ্রচ্থাগারে নূতন পুস্তক আসিয়া পেশীছিলে গ্রত্থাগারিকের নিকট 
দুইটি তালিকা থাকিবে ॥ একই ( ৩য় কপি ) যাহ। তিনি নিজের নথীতে রাখিয়। 
দিয়াছেন । অপরটি যাহা পৃস্তক বিক্রেত৷ পুস্তকের সঙ্গে পাঠাইয়াছে । এই 
দুইটি অন্নন্দপ তালিকার একটি যাইবে 5951 5000.০n'এ। অর্থাৎ যেখান 
হইতে পুস্তক বিক্রেতার “8111 পরিশোধ করা হইবে ॥ ইহাতে নিয়ম মাফিক 
129 ০:০৫” দিয়া পাঠাইতে হইবে । আর অপর পৃচ্তকের সঙ্গে যাইবে 
‘Accession Section'd অর্থাৎ সেখানে পস্তকগলির নাম জমার খাতায় 
লিখিতে হইবে ॥ এই সময়ে কোন কোন গ্রত্থাগারে প্রতোক প্নস্তকের জন্য 
একট করিয়া “৮5০০৫৩৪০9৫9” করার নিয়ম আছে । এই কাট কোন কোন 
গ্রথাগারে আল্‌গা ভাবে প্রত্যেকটি পুস্তকের সঙ্গে লাগান হয় ॥ কোথাও বা 
‘Process Card'এর বদলে একটি রবার স্ট্যাম্প্‌ ব্যবহার করা, হয় । এই কার্ড 
বা স্ট্যাম্পে একই ধরণের বিবরণ থাকে । অথণৎ পদ্তক্টীতে কে কি কাজ 
করিস তাহার একট! বিবরণী এই কার্ড হইতে জান) যায়। নিম্নে একটি নমুনা 
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ইহার প্রধান উদ্দেশ বইট্টতে করণীয় সব কাজ করা হইয়াছে কিনা, তাহ! 
এক নজরে জানা যায় ॥ ভবিষ্যতে যদি কোথায় ভুল ধরা পড়ে, তবে সে ভুলের 
জনা যে দায়ী তাহাকে জবাবদিহি করা যায় । আলগা ভাবে লাগান এই 
দ্লিপ্‌গুলি পরে খুলিয়া "০911 ০. অনুযায়ী সাজাইয়া রাখা হয় । এই 
ProcessinEখর জনা অতিরিক্ত কার্ড বা স্ট্যাম্প্‌ ব্যবহার না করিয়! যদি 
“Book-recommendation Card’এ নীচের দিকে এই সব বিবগ্ণ মোটামুটি 
ভাবে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে এই অতিরিক্ত খরচ বাঁচান যাইতে পারে ॥ 
“‘Book-recommendatlon" কাডটি পুস্তকে এমন ভাবে রাখিতে হইবে, 
যাহাতে সহজেই খুলিয়া না পড়ে । ৮8০০] 05:৫"এর জন্য যে পকেট 
ব্যবহার করা হইবে, তাহ! এই সময়ে লাগাইয়া অনায়াসে তাহার ভিতর এই 
“‘Book-recommendation” কাডটিকে রাখা যাইতে পারে । এই সমরে 
প্রতি পুস্তকে গ্রচ্থাগারের স্ট্যাম্প, বক লেবেল ( Book 16৮৩] ) ও ডেট, 
লেবেল ( a৫ 12৮৩] ) লাগাইতে হইবে ৷ 


৩) জমার উল্লেখ ( Accessioning ) 

পঢৃস্তক ক্রয় করা হইলে প্রতিটি পুস্তক জমায় উল্লেখ করিতে হইবে । 
কারণ পৃস্তকই গ্রশ্বাগাব্রের মূ সম্পত্তি । কখন কি ভাবে, কোথা হইতে কি 
মুলো, কি আকারের, কি ধরণের পুস্তক প্রত্থাগারে স্থান লাভ করিয়া, উহাদের 
শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী নম্বর কি,_প্রভ,তি সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে পাওয়া 
যাইবে । ভবিষ্যতে কোন পুস্তক হারাইয়া গেলে অনুরূপ পুস্তক ক্রয় করিতে 
কিম্বা যে হারাইয়াছে তাহার নিকট হইতে মূলা আদায় করিতে ইহার প্রয়োজন 
হইবে । আরও একট মূলাবান তথা ইহা হইতে পাওয়) যাইবে । যে কোন 
সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা কত তাহা অনায়াসেই ইহা হইতে জানা যাইবে । 
কারণ ইহাতে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা প্রতিই পৃদ্তক উল্লেখিত হইয়া থাকে । এই 
উদ্দেশে বিভিন্ন গ্রত্থাগারে বিভিশ্ন রকম নিয়ম অনুসরণ করা হয় । কোথাও 
ব' বৃহৎ আকারের উত্তমরূপে বাঁধান খাতায় পরপর অধিকারভুক্ত করা হইয়া 
থাকে! আবার কোন কোন গ্রন্থাগারে এই উদ্দেশ্যে কার্ড বাবহার করা হয় । 
অথবা ক্ররকালীন্‌ পৃস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে যে +[০৬০7০০" পাওয়া] যায় 
সেইগুলিতে পর পর পহস্তকগুলির ক্রমিক নম্বর লিখিয়া শক্ত বন্ধনীর মধ্যে 
সান্দাইয়। রাখা হয়। তবে নিম্নোক্ত পন্থা মুস্কিল এই, অনেক সময় 


১৬ প্রন্থাগ।র [ হৈশাখ 


পুস্তকের পূর্ণ বিবরণ এই “10৮০1০০,* গুলিতে দেওয়া ঘাকে না । কাজেই 
পুস্তক ক্রয়কালীন গ্রশ্থাগারের তরফ হইতে পর্ণ বিবরণযুক্ত যে তালিক। 
পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাঠান হয় এবং যাহ। পুস্তকের সঞ্চে গ্রন্থাগারে 
ফিরিয়া আসে, সেই তালিকাগুলি পুস্তক অনুসারে পর পর নম্বর দিয়া 
সাজাইরা রাখা যাইতে পারে) ইহাই সহব্ম উপায় । ইহাকে "81০০৮ 
Accesl০nin৪” বলা হয় ॥ উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, কোন তালিকায় 
দশখানি পৃস্তক ক্রয় করা হইয়াছে । পূর্ববর্তী তালিকা হইতে দেখা গেল 
তাহাতে ক্রমিক নম্বর পড়িয়াছে একশত পর্যন্ত ॥ এক্ষণে বত'মান তালিকায় 
একশত এক হইতে একশত দশ পর্যন্ত (১০১১০ এইভাবে ) নম্বর 
দেওয়া হইল এবং তালিকার উল্লিখিত পস্তিকগহজি পর পর যেভাবে লিখিত আছে 
সেইভাবে পর পর প্রতার্ট পংস্তকে লদ্বর দেওয়া হইল ৷ ইহার পর তালিকাটি 
নিবন্ধ করি রাখা হইল ৷ ইহাতে প্রধান সংবিধা এই যে অল্প বায়ে, অল্প 
পরিশ্রমে এই মূল্যবান রেকর্ডটি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ 
থাকে যে ক্রম্নকালীন তালিকা প্রস্তুত করার সমর প্রতি প্‌থক অংশ 
( v০l॥mেe$ ০চ Parts ) আলাদা করিয়! লিখিতে হইবে । 


৪। শ্রেণী বিভাগ ও বর্গীকরণ ( Classification ) 

প্রত্যেক পুস্তক শ্রেণী বিভাগ অন্যায়ী বর্গীকরণ করিতে হয় । এই শ্রেণী 
বিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে হইয়া থাকে । একই বিষয়ের বিভিন্ন 
প্রশ্থ যাহাতে একই জ্রারগায় স্থান লাভ করে ও পরস্পর সম্বম্থ যুক্ত বিভাগগহলি 
বাহাতে পরস্পর সম্নিবিষ্ট হয় শ্রেণী বিভাগের ইহাই মূল নীতি । শ্রেণী বিভাগে 
যে নীতি গ্রহণ করা হইবে, বরাবর সেই নীতিই অনুসরণ করিতে হইবে । আবার 
পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করিতে যাইর। যাহাতে নূতন নূতন বিষয় সমৃহ, যাহা 
এখনও পর্য্ত জানা যায় নাই অ্থবা যাহার প্রয়োজন গ্র-থাগারে তখনও পর্যশ্তি 
অনুভূত হয় নাই, সেই বিষয়গুলির স্থান সংকুলানের অবকাশ থাকে তাহার 
বাবদ্থা রাখা দরকার ৷ খুব বব সহকারে প্রতিটি পুস্তক বিবেচনা করিয়া 
দেখিতে হইবে ৷ যাহাতে ভুলক্রমে ইহার নিদিষ্ট স্থান হইতে দূরে সনিয়া লা 
যায় । আরও একটি বিবর লক্ষ) রাখ দরকার স্থানীয় গ্র্থাগারগুলি যে 
নিরমে এই বর্গীকরণ প্রথা অনুসরণ করে সেই রীতি মানিদ্ন। লওয়া দরকার । 
ইহাতে স্ববিধা এই-পরস্পরের সহিত পুস্তক লেনদেনের সুবিধা! হইবে । 


১৩৬৭ ] আন্থাগ।রে শ্রস্থপরিবেশনের প্রন্্রতি ১৭ 


বিশেষ করিয়৷ ইহাতে পাঠকবগ্গের সুবিধাই সব চাইতে বেশী । তাঁহার! একই 
নীতির অনুসরণ করিঘ। এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন ও 
প্দদ্তক নিৰ্বাচনকালে গ্রশথাগারিকের সাহায্য বাতিরেকেই তাহার বিষয়বস্তুর 
পুম্তকসমৃহ নির্বাচন করিতে পারিবে । শ্রেণীভুন্ত হওয়ার পর প্রতিটি পুস্তক 
নি নিজ লম্বর দ্বারা পৃথক করিতে হইবে । একই বিসয়ের সবগহলি পুস্তকের 
শ্ৰেণী বিভাগ অনৃষাী নম্বর বা সিম্বল একই হইবে ॥ তাহাদিগকে পৃথকভাবে 
চিহ্নিত করিতে হইলে প্রতিটির জনা স্বতন্ত্র লম্বর দরকার ॥ এই দুইটি নম্বর 
একত্রে ৭৭0৪1) N০” বলিঘা। পারচিত । এই ০৭11 ০" শ্রেণী বিভাগ ও 
বগাঁকরণের পর জমার খাতায় উল্লেখ করিতে হইবে ॥ 3 
৫। সূচীকরণ ( Cataloguing ) 

গ্রত্থসূচী প্রণয়নই সম্ভবতঃ পগ্র্থাগারের প্রধান কাজ । সডীকরলের 
দ্বারাই গ্রণ্থাগারের গ্রপ্থসম্ভার জানিতে পারা যায়। এই গ্রচ্থসংচী (Catalorue) 
প্রচ্ভূত করিতে বিশেষ হদ্ধের প্রয়োজন । যাহাতে প্রচ্থ সম্বন্ধে মোটামুটি 
সবরকন বিবরণ ইহাতে প্রকাশ পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা। দরকার । যেমন 
কেহবা শব্ধ গ্রথকারের নাম জানে, কেহবা জানে শুধু গ্রণ্থের নাম, অনুবাদকের 
নাম কিম্বা সংকলকের নাম, কেহ বা শৃধ্‌ কোন বিষয়ের গ্রন্থ এইক্সপ একট! 
আন্দাজ করিতে পারে । আবার কেহব' শুধ: পুস্তক: কোন একচু বিশিষ্ট 
সিরিজের অন্তর্গত অথবা কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এইটনকুই 
জানে । সবাই যাহাতে এই গ্রন্থসভভী মারফত পৃস্ভক্টর সন্ধান করিতে পারে 
তাহার বাবস্থা রাখিতে হইবে ৷ সাধারণতঃ গ্রথকারের নামে গ্রল্থসুচী প্রস্তুত 
কর! হয় । অথবা বিষধ অনুযায়ী তালিক! প্রস্তুত করা হয় ॥ কিন্তু আদর্শ 
গ্রশ্থসূজী হইবে সেইটাই যাহাতে সকলপ্রকার পুস্তকেত্র সন্ধান করা সম্ভব 
হইবে ॥ কোন কোন গ্রন্থাগারে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম নির্ঘশ্টেয় (Inde) 
ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ 

এই গ্রত্থস়ী আবার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে ॥ প্রধানত: তিন 
প্রকারের গ্রশ্থসভী দেখ! যায়_কে) পুস্তকের আকারে ( Book Catalogue ), 
খে) ছোট ছোট কাগজের টংকরায় ( Sheaf Catalogue ), ও (গ) কাডে। 
প্রথমতঃ কিছু বেশি খরচ লাগিলেও কার্ডে গ্রশ্থসচী প্রণয়ন করাই শ্রেয় । কারণ 
ইহাতে প্রতিষ্ট পৃস্তকের জন্য এক বা একাধিক কার্ড“ প্রস্তৃত করিয়া অনায়াসেই 

ত 


১৮ শ্রস্থাগার [ ঠবশাখ। 


প্রয়োজন মত সাজাইল্প। লওয্বা যাঘ্ । নিদিষ্ট মাপের কাগজের ট্‌করা ( Shea! ) 
বাবহারেও এই সৃবিধা আছে ৷ কিল্তু অজ্পদিনের মখোই এই টৃকরাগুলি লষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা আছে । আর কাগজের টুকরাগুলি আলাদ)ভাবে এক একি 
করিয়া বাবহার কর৷ অসংবিধাজনক ॥ কিছু সংখাক একত্রে গ্রথিত করিতে হয় ॥ 
ইহাতে ওঁ বান্ডিল যখন একজন পাঠক দেখিতে থাকিবে তখন অপর কেহ উহ 
ব্যবহার করিতে পারিবে না । আবার ইহার প্রধান সুবিধা এই, প্রয়োজন মত 
নিদিষ্ট বাস্ডিলর্ী বাহিয়া লইয়া পাঠক একান্তে উহ! পর্যালোচনা করিতে পারে । 
কার্ডে এই সুবিধা নাই । ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে অবশ এই কাগজের 
উকরার প্গরণ্থসূচী রচনা কর। সৃবিধাজনক ৷ করণ ইহাতে খরচ অনেক কম ও 
কার্ডে রচিত গ্রম্থসূভী প্রান অধিকাংশ সুবিধাই ইহাতে পাওয়া যায় । 
সাধারণতঃ ৭3" > 5” সাইজের কাগজের টুকর৷ বাবহার করা হয় । 


৬) গ্রন্থ প্রদর্শন ( Book display ) 

পাঠকবর্গের দ.ষ্ট আকর্ষণ করার জনো। সদ্যক্রীত গ্রশ্থগুলিকে কিছুকাল একট 
নিচ্দিষ্ট স্থানে সাজাইয়। রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে পৃস্তকের উপরের মলাট- 
গৃলিকে (78০1৩ ) আলাদাভাবে একট। বোর্ডে আটকাইয়। প্রকাশা স্থানে রাখার 
বিধি আছে । কিছুদিন এইভাবে রাখি পৃস্তকগদলিকে তাহাদের নিদ্দিষ্ট 
স্থানে স্থানান্তরিত কর। হয় ও তথ। হইতে প্রয়োজন মত পরিবেশন করা হয়। 
কোন কোন গ্রন্থাগার স্থানীর সংবাদপত্রে এই নূতন গ্রচ্থের তালিক! প্রকাশ 
কারিয়া থাকে । কেহ কেহ তালিক। প্রস্তুত করিয়া উহার কপি পাঠকব্গকে ও 
স্থানীয় শিক্ষা প্রতিণ্ঠানগুলিতে পাঠাইয়। থাকেন । 





পরিষদ কার্যালয়ে টেলিফোন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৩, হুজরিমল লেনের সান্ধা কার্ধালয়ে 
সম্প্রতি টেলিফোন আসিয়াছে। টেলিফোন নম্বর হইল £ 
৬৪-৭২৫৫। সাদ্ধা কারালয় সন্ধা। ৬॥*ট| হইতে রাত্রি ৯ট। পর্যন্ত 
খোলা থাকে । 





গ্রন্থাগারের জনসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যম 
উৎসবান্ুষ্ঠান 
বনবিহারী মোদক 


গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ! সহ্ধণ্ধে উচ্ছবাসপূর্ণ উক্তি আমরা 
যথেষ্টই করি । কান্ছের কাতর যাই-ই হোক না কেন, এদিক দিয়ে কিন্তু আমর 
খুবই প্রগতিশীল । ‘গল্পের বই পড়া যাদের নেশ।, লাইব্রেরী তাদের বই 
বেগাএ'_ গ্রশ্থাগার সম্বত্ধে পাড়াগায়ের সাধারণ মানুষের ধারণ! কি'তু ঠিক 
এইটবকুই ॥ সহরেও কি নেই এ-রকম মনোভাব ? ভুরি ভুরি আছে ॥ 

গ্রচথাগার সম্বন্ধে এরকম সংকীর্ণ ধারণ) যত শীগ্‌গীর দুর হয়, ততই 
মও্গল । কিন্তু দুর করতে হবে কাজ দেখিয়ে, বক্ততা দিয়ে নন্ল। জনজীবনের 
বাপকতর ক্ষেত্রে গ্র“ঘাগারের সেবাকে প্রসারিত করতে হলে যা-কিছু করা দরকার, 
তার কতটুকু আজ পর্য্ত করতে পেরেছি আমরা ? 

কর সম্ভব হয় নি; তার কারণ, সামগ্রিক ও সব তোমুখী পরিকল্পনা 
নিযে যৌথ প্রচেষ্টা হর নি ৷ বিক্ষিপ্ত প্রচেত্টা এখানে-ওখানে যেটুকু হয়েছে, 
সেটুকু লীম/বন্ধ থেকেছে মঘ্টিমের বিদ্যোৎসাহী ও তঙ্রশদের মধে। । পাড়া" 
গাপ্ের গরীব-দহঃথী মানুষের সংগে সে-সব প্রচেষ্টার একাত্ম যোগাযোগ গড়ে 
তেলে৷ হয় নি। ফলে উদ্যমও হয়েছে ব্যর্থ ॥ অনিবার্থতাবে এসেছে হঙাশ। 
ও অবসাদ । শধ্ গল্পের বই আর সিনেমা-পত্রের ষোগানদার হয়েই, কোন 
গতিকে নিজেদের অচ্তিত্ব ছঁকিয়ে রেখেছে সাধারণ প্রন্বাগারুগুলো ॥ 

গ্রত্থাগারের সংগে যোগাযোগ রাখার দরকার এবং উপকারিতাট্কু আপনার 
গরীব-দবঃখী গ্রামবাসীরা যেদিন নিজেরা মনে অন্ভব করতে সুক্র করবেন, 
একমাত্র সেই-দিনই উম্নগন প্রচেষ্টাগুলো সাফল্যের রাস্তা খুজে পাবে । 
দরকার এবং উপকারিতা! তাঁরা নিজেরা মনে অনুভব করতে সুত্র করবেন তখনই, 
যখন £ (১) দারিদ্র গ্রথাগারের সংগে তাঁদের যোগ রাখার বাধা হয়ে 
দাঁড়াবে না ৯ 

(২) অপ্রতা ও অমার্জিত পোষাকাদির জন্যে তাদের কুন্ঠিত ও 

সম্ব্রতভাবে একপাশে সরে থাকতে হবে না * 


Ad গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 


(৩) তাঁদের সাক্লগ সহযোগিতার মূল! শিক্ষিতরাও যখন সপ্রশংস 

কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার ও গ্রহণ করবেন ৷ 

এতগুলো পরিবর্তন সম্ভব করতে পারলে তবে গ্রন্থাগারের সংগে আত্মক 
যোগ স্থাপিত হবে । তখন সহজবোধা জ্ঞানপূর্ণ বই সম্বন্ধে তাঁদের উৎসুক 
করে তোল: সম্ভব হবে ॥ সেই প্রথম-জাগ' ৎস্‌কাকে এমন সব বই পড়য়ে 
মেটাতে হবে যাতে তাদের আনন্দ ও বাবহা!রক লাভ-_দুই-ই হয়। কিছুদিন 
নির্মিত এ ভাবে চালাতে পারলে তাদের পছন্ন-অপছন্দ এবং ভাল-মন্দ ক্রমে 
ভারা নিজেরাই বেছে নিতে পারবেন ॥ ক্রমে গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে হয়ে উঠবে 
একান্ত অপরিহাযণ একেবারে আপন জিনিষ 

কাজট! সহজ নয় ॥ সতকতার সংগে ধাপে ধাপে এগুতে পারলে তবেই 
আকাতিখত পরিবর্তনের উৎসাহজনক লক্ষণগুলে। দেখা দিতে থাকবে ॥ কোন 
একট পর্ষায়ে ভুল হলে, সমস্ত পরিকল্পনাটাই কিন্তু বানচাল হয়ে পড়বে ॥ 

উৎসব বা আনম্দানুষ্ঠানকে আমরা আমাদের অভীম্ট লক্ষে প্রথম ধাপ 
হিসেবে অবলদ্বন করতে পারি । হরেক রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই চাল 
হয়েছে আজ্রকাল। জীবন-ষু্ধে ক্ষত-বিক্ষত আজকের সাধারণ মানুষ ; 
এগুলো তদের মনে সঙ্গীবনীর কাজ করে। কাজেই, উৎসবগুলোর সামাজিক 
তাংপর্য খুবই গুরুরপূর্ণ । তাছুড়। গ্রথাগারের জনসংযোগ ও প্রচারের উপায় 
হিসেবেও উৎসবের বিশেষ একটি মুল্য সব সময়েই মনে রাখতে হবে আমাদের ॥ 

যখন-তখন যে কোন উৎসব করলেই আমাদের উদ্দেশ) সিদ্ধ হবে না) 
সুপরিকল্পিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গো পালন করতে হবে উৎসবগুলো ; যাতে 
দর্শক হিসেবে, শ্রোতা হিসেবে, সহায়ক হিসেবে এমন সব মান্য এসে সে উৎসবে 
হাত মেলান, যারা এর আগে গ্রণ্থাগারে আসতেন না ॥ 

কী কী ধরণের অনুষ্ঠান পালনে সাধারণ গু-্থাগারগুলো, বিশেষ করে 
নফঃম্থলের ছোট গ্রথাগারগলে। উদ্যোগী হবেন--সে সম্বস্ধেও আমাদের সংস্পষ্ট 
ধারণা থাকা দরকার ৷ সাধারণ গ্রন্থাগার মাত্রেই নিম্নোক্ত সাত রকমের 
সাংস্কাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে ঃ 

১। তিথি উদ্যাপন-_ বর্ষবরণ, বিজয়া সম্মেলনী ইত্যাদি --- 

২। মনীষী স্নরণ--রবীশ্দ্র-জয়স্তী, সর্বোদয় দিবস ইত্যাদি--. 

৩৪ [বিশেষ উপ্লক্ষ__কোন বিশিষ্ট বাক্তির পরিদর্শন, বিদায়-সভা, কোন 
মনীবীর প্রয়াণ, অভিনন্দন-সভা ইত্যাদি--. 


১৩৬৭) জনসংযোগ ও প্রচার ২১ 


৪1 তু উৎসব_ বর্ধামওগল, বসম্তোৎসব ইতথাদি--. 

&॥. ম!তগলিক-_দ্বারোল্বাটন, ভিত্তিপ্রস্তর দ্থাপন, ততিথ্ঠা-বাধিকী, পত্র” 
পত্রিকার নববষণরচ্ভ, ভ্রয়্তী ইত্যাদি--- 

৬॥ জাতীন্ন উদ্সব-__গণত-ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস ই৩]দি--. 

৭ বিবিধ-_ প্রদর্শনী, আলোচন৷-চক্র. কবি-সন্মেলন, বিতর্ক সভা 
ইত্যাদি --- 

সাধারণ গ্র-থাগারের উদ্যোগে অনেক জায়গার লাটঢাভিনয়ও হয় । এটিও 
এথানে উল্লেখ করা যেতে পারে ; কিন্তু একাধিক কারণ ও অসবিধের জেনে, 
শংধু বিশেষ কনেকটি ক্ষেত্রে ছাড়া, পাড়াগাঁরের ছোট গ্র-থাগারনলোকে বায়বছল 
পূর্ণাংগ নাটকে হাত দিতে বলাট। ঠিক হবে ন'॥ এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার 
যেঃ (১) একাওকীক। বা কোডুক-ন!ঃটিকার অভিনয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
সমর্থ নযোগা । (২) সাহায্য-রজনী হিসেবে, সু-গরযোজিত পূর্ণাংগ নাটকও 
অভিনীত হতে পারে। (৩) গ্রতথাগার যেখানে কোন ক্লাব বা সংস্থার একছ 
বিভাগ মাত্র, সেক্ষেত্রে সংস্থাটি ইচ্ছে করলে যে-কোন নাটক হাতে নিতে 
পারেন ॥ ভাতে গ্রন্থাগারের প্রতাক্ষ দায়িত্ব থাকে না। (৪) অনা কোন 
বন্তি, গোণ্ঠী বা সংস্থা পুরো ব্যয়ভার বহন করলে, সতর্ক বিবেচনা সাপেক্ষে, 
গ্রথাগার নাটকাভিনয়ে বাপত হতে পারে । 

অনা লোকের চোখে নিজেকে কৃতি ও খাতি দেখলে সুখী হয় না, এমন 
মানুষ নেই । গ্রণ্থাগারে উৎসব পালনের সময় মানব চরিতের এই বৈ[শিণ্টাটাকে 
কাজে লাগাতে হবে। অনংজ্ঠানের রসভঙষ্গ না করে, সাধারণ মানুষদের এতে 
সবাংগীন অংশ গ্রহণের যথাসম্ভব সুযোগ দিতে হবে । নানা ধরণের উৎসব 
পালন করলে এক এক বিষয়ের গুণী লোকের। এক একছতে হাত মেলাতে 
পারবেন ৷  শ্রাতিশ্রতি আছে অথচ সংকোচ ও কুষ্ঠার জন্য যাঁরা এগিয়ে আসতে 
পারেন না, সহৃদয়তার সংগে যথোপযুক্ত সাহাব্য করলে তাঁদের জড়তা শীগগীরই 
কেটে যাবে । আমরা যেন ভুলে লা ধাই যে. নতুন একজন গুণীকে পাদপ্রদীপের 
আলোর আনতে পারলে আরও দশজন উৎসাহিত হবেন। তাঁদের 
আরও বিশজন বন্ধ; তাঁদের সাফলা দেখে গ্র্থাগারে আসবেন নতুন নতুন 
কর্মোদ্যোগের শরিক হতে ॥ 

এইভাবে কাজে এগুতে হলে গ্রস্থাগারকর্মী ও উদ্যোক্তাদের একটু কৌশলী 
হতে হবে । পাঠানুরগীর সংখা বাড়িয়ে গ্র-্থাগারের সভঃ করার উদ্দেশ্োই 
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২২ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 


সাংস্কতিক উৎসব৷দি থেকে আশান্ন্ধপ সাড়া পাওয়া সম্ভব হবে না। 
একট; মণ্ত্রগৃষ্তি এক্ষেত্রে খুবই দরকার ৷ একেবারে প্রথম অবস্থায় হঃ৩৪৫ডটা 
€ndএর চেয়ে একট বেশী প্রাধান্য পাক, ক্ষতি নেই । 

উৎসবের সর্বাংগীন সাফলোর দ্বার! গ্র-্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়াতে হলে 
নিম্নোক্ত করেকটি বিষয়ে প্রথম থেকেই সতক" হতে হবে ৪ 

(১) কোন বাক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি নিম্দা বা অপপ্রচারের স্থান হিসেবে 
গ্রপথাগারের উৎসবকে কেউ-ই যেন কোন রকমে ব্যবহার করতে না পারে ৷ 
দলাদলির ফলে কল্যাণত্রতী প্রতিষ্ঠানের অপম,তা মোটেই বিরল লয় আমাদের 
দেশে । 

(২) অহেতুক ব্যয়্বাছল। ও জ।ক-জরমক কোন মতেই যেন প্রশ্রয় ন। পায়। 

(৩) অনা ধনবিশবাসীদের মনে আবাত হানতে পারে-এমন যে-কোন 
সাম্প্রদ।বিকতা বজ্ঞনি করতে হবে। উৎসবের শ্রেণী বিভাগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
সেই জনোই বাদ দেওন। হয়েছে। 

(6) কোন একট বিষয়ে মনকে অভিনিবিণ্ট রাখার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই 
সীমাবদ্ধ । বেশী দীঘ‘ হলে অত্যন্ত মনোজ্ঞ অন্যণ্ঠানও বিরক্তিকর হয়ে 
দাঁড়ায় । ভাল করে জমে উঠবার আগেই শেষ হয়ে যায়, উৎসব এত ছোটও 
যেন ন। হয়। সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাত কোয়ার্টারের (১ ঘণ্ট। ১৫ মিঃ 
থেকে ১ থণ্টা ৪6 মিঃ ) মধোই অনুষ্ঠান সীমাবন্ধ রাখ! উচিত ॥ 

(6৫) তিন স’তাহের কম ব্যবধানে দুটি উৎসব না করাই ভাল ॥ যে সব 
গ্রশ্ধাগারের আথিক সঞ্গতি কম, সেখানে মাসে একটি অনুষ্ঠান করাই যথেষ্ট । 

(৬) উৎসবের প্রস্তুতির দিনমলোতে যেন গ্র-থাগারের নিতাকর্ম ব'ধ ন! 
থাকে ॥ অনন্ঠানের দিন সন্ধা বা সকাল, অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে সারাটা দিন, 
গ্রথাগার বন্ধ রাখা যেতে পারে ॥ 

আমাদের দেশের সাধারণ গু-থাগারগলোর অর্থকৃচ্ছতা সর্বজনবিদিত ॥ 
গ্রশথাগার সেবীরা অনেকেই হয়ত প্রশ্ন তুলবেন__"অবণভাবে পাঠকদের 
চাহিদামত বই-পত্রই কেনা হয় না; উৎসব করব কী দিয়ে ?'' তাঁদের কাছে 
সবিনয় নিবেদন £ 

(১) উৎসব মানেই বারবহত/ বগাপ।র-__এ ধারণা ভুল ॥ দু-চার টাকাতেও 
ছোটখাট অনুষ্ঠান দিবিয হরে যায । 


১৩৬৭ এ জনসংযোগ ও প্রচার ১৩ 


(২) সহর, শ্রাম__সবভ্রান্নগাতেই কিছু খ॥তি-পাগল মানুষ আছেন! 
ছাপানে। অনুষ্ঠান-সডীতে নামটি স্থান পেলে, কিছু চাঁদা দিতে তাঁর! হ।সি-নুশেই 
রাজী হবেন ॥ 

(৩) নিজের প্রতিভ। সম্বন্ধে আত্ম-বিচ্বাস প্রচুর, কিনতু সংযোগ পান না 


এমন, হব্দশিজ্পীদেরই ব) বাদ দেবেন কেন? সুযোগ পাওয়ার বিনিনলে 
বারের কিছুটা অংশ দিতে মোটেই আপত্তি করবেন ন। তাঁরা ॥ 


09) গ্রশ্বাগারটকে যাঁর। সত্যই ভ:লবাসেন, তাঁরা প্রত্যেকে দৈনিক ১ নয! 
পঘস! € কমপক্ষে ) হিসেবে দিয়ে একট। উৎসব-তহ(নিল কক্ষন না? 

(6৫) শুধ গাড়ীভাড়াট। দিয়ে যাদের আন! যায়, সাহিত্যিক ও 
মনীষীদের মধে; এমন কিছুসংখ্যক বান্তি আজও আছেন । বাইরে থেকে তাদের 
আনন ॥ ভাষণ দানের সময় আপনাদের লাইবেনীর প্রশংসা করে তিনি 
স্থানীয় ব্যবসামী ও ধনীদের কাছে আবেগপূর্ণ আবেদন জানাবেন, গ্রশ্বাগারে 


অর্থ সাহাযোর জন্যে ॥ দেখবেন, রাতারাতি সংস্কৃতির পত্ঞপে!ষক হবার জনো 
অনেক বাবসারী বা ধনীই মবজ্র-হু্ত হবেন । 


(৬) প্রধান অভিথি, বিশিষ্ট অতিথি, পুরস্কার বিতরক, ম্বারোদ্বাটক-_ 
হরেক রকম পদের রেওয়া আজকাল; সভাপাতি ত’ আছেনই ॥ প্রথমে 
অর্থসাহাযোর কথা কিছু ন। বলে, স্বানীয কোন ধনীকে বা কৃপণ ধনীর গ্‌হিণীকে 


এনে উপরোক্ত যে-কে।ন পদে তোয়াজ করে বসিয়ে দিন। ফলাফল অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে খাবে । 


(৭) পৌরসভা, বিধানসভা! প্রভতিতে নিবণচন প্রার্থীর! কাজ গৃছোবার 
জ্বলে! দাতাকর্ণ হয়ে থাকেন-__অবশা সাময়িকভাবে । সে সযোগটাইব! নেবেন 


না কেন ? এক্ষেত্রে কিতু একট বেশী সাবধান হতে হবে? কারণ তাঁর। টাক! 
দিয়ে মাথ৷ কিনতে চান ॥ 


(৮) ষত পারেন বিজ্ঞাপন নিয়ে স্মরণী-পৃচ্তিকা, বিবরণ-পুস্তক ইত্যাদি 
প্রকাশ করুন ৷ কিছু অন্তত বাঁচবে । 

(৯) স্থানীয় সিনেমার মালিককে ধরে একদিন চ্যারিটি শে! দেওয়ান । 
নাটক বা বিচিত্রানৃচ্ঠানের চেষে ফিল্ম-শ্ো নিক'ঞ্জাট; টাকাও ওঠে বেশী । 
নিজেরা ঘুরে, অনুরোধ করে কিট বিক্রী অনেক বাড়ানো যায় 1 পরের 
বছর ঠিক এ দিনটি নাগাদ আবার চ্যারি£ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন । 


পর পর করেক বছর করতে পারলেই বুকবেন-- স্থায়ী একটি বাষিক আয় 
বাধা হয়ে গেল । 


২৪ প্রস্থাগর [ বৈশাখ 


(১-) যথাবিহিত পদ্ধতিতে ধরলে সরকারী সাহায্যও কিপিং মিলবে । 
সরকারী লাল-ফিতের জ্বট্‌ ছাড়িয়ে প.ণ্ঠপোৰক করতে পারলে ত' কথাই নেই । 

(১১) যে সব গ্র'থাগারের পৃথক ও সংপ্রশস্ত পাঠকক্ষ আছে, সভা 
ইতা।দি করার জন্যে হল তারা অন্যদের ভাড়াও দিতে পারেন । 

(১২) সত্যিকারের মহৎ কাজ একমাত্র টাকার অভাবেই ন্ট হয়েছে 
এমন দ.ষ্টা*'ত আমাদের দেশে খুব বেশী নেই । আদশ্রিতী নিঃসম্বল 
গ্রশ্ধাশার সেবীদের শুধু একান্তিক নিষ্ঠার জোরে গড়ে ওঠা আমাদের পলী 
গ্রশ্থাগারগুলে। কি আশা ও প্রেরণা দেয় না আমাদের ? 

শেষ কধ:-_জানশ্দোংসবের মেঃ দিয়ে গ্রত্থাগার যেন স্থানীয় জনমানসে 
আলোড়ন আনতে পারে: সুষ্ঠ সংগঠন ও নিখত কাজ দেখিয়ে উদাসীন 
স্থানীয় লোকদের যেন চন করে তুলতে পারে ॥ আমাদের উৎসবের বাঁশী 
যেন সক্ষম হয় ‘0 tease people out of indifference. 


অন্ধ.নিধি হরিসর্বোত্তম রাও স্মরণে 


তিনকড়ি দত্ত 


প্রা পাঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন আমি বিজয়বাদ! € তদানীন্তন বেজওয়াদা ) 
সহরে যাই তখন অন্ধ,দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রশথাগার কমীর। সেখানে 
সমবেত হুন। সেই সময় অন্ধ দেশ গ্রস্থালয় সথ্বের সভাপতি গাদিচেরল। 
হরি-সর্বো্তম রাওয়ের সঙ্চে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে । সেই সময় 
হইতেই গ্রশ্থাগার আন্দোলন ও বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের প্রসারকল্পে তাঁহার 
কমপ্রিচেম্টার কথা জানিতে পারি । রর 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হরিসর্বোভম রাও-য়ের মৃত্যুতে আমাদের দেশের 
একজন নিষ্ঠাবান দেশসেবককে হারাইলাম ॥ মতু;কালে তাঁহার বর্স সাতান্তর 


বৎসর হইয়াছিল ॥ HI 
গত ১৯০৫ খস্টাব্দ হইতে তিনি স্দদেশী আন্দোলনের সচ্ছে যুক্ত ছিলেন। 


নিভাঁক সাপ্তাহিক শ্বরাজের সম্পাদকন্গপে ১৯০৮ খ.চ্টান্দে বাজদ্রোহ অপরাধে 


১৩৬৭ ] হরিলবোন্তম রাও স্মরণে ২৫ 


তিনি তিন বংসরের হুন্য কারাবরণ করেন ॥ তেলেগন ভাষায় সংবাদপত্র, 
কোষপগ্রণ্থ ও পু্স্তকাদি প্রকাশে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল ॥ তিনি কিছুকাল 
ইন্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন! তাঁহার ও তাঁহার 
সহকর্মী শ্রীআগ্রাচ্কি ভেম্কটরামানার চেষ্টায় অন্ধূদেশে গ্রদ্থাগার আন্দোলন 
আরম্ভ হয় ১৯১৪ খ্টান্দে, তখন অধ্ধূদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েসন স্থাপিত 
হয়। স্থাপনার পর হইতেই তদানীতন মান্দ্রাক্ত প্রদেশের অন্ধ, এলাকায় এই 
প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিশেষভাবে ব্যাপকতা লাভ করে ॥ অনেক গ্রল্থাগার কর্মী 
১৯৭৫ খংখ্টান্দের স্বদেশী আন্দোলনের পর রাজনৈতিক জীবন হইতে সরিয়। 
আসিয়া গ্রন্থাগার bt 
সংগঠনে আত্মনিয়োগ 
করেন । আহাদের 
চেষ্টায় সুদুর পলী 
অঞ্চলেও জনসাধারণের 
গ্রত্থাগার গড়িয়। 
উঠিয়াছে স্বগীয় 
রাওয়ের ষষিতম 
জন্মদিনে বিজয়বাদার 
সশ্নিকটবর্তী পাটামা- 
টায় অধ দেশ লাইরেরী 
এসোসিয়সনের কেন্দ্রীয় 
কার্যালয় ও প্রকাশন 
বিভাগের জন্য জন- 
সাধারণের অর্থসাহাযোে 
নিমিত বিরাট ভবন 
“সর্বোত্তম ভবনমু"* তাঁহার হস্তে উৎসগাঁকৃত হয় ॥। তিনি “পঞ্চায়েত 
রাজঃম”" নামক একখানি তেলেগু পাক্ষিক পত্রের এবং "গ্রদ্থালর সবস্বমহ" 
নামক তেলেগহ মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন 

বাজ্গলাদেশে যেমন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় নিরলসভাবে গ্র“থাগার 
আন্দোলনের পরিপংষ্টির জনা আত্মনিয়োগ করিল্লাছিলেন, অধ নিধি হরিসবে্তম 
রাও-ও তেমনি ভাবে অন্ধ দেশের সেব! করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের কাছে 
তাঁহার আত্মার শাস্তি কামন! করি । 

৪ 





আনন্দেৰ স্মাতি 


€ 
ললবীজ্্রনাথ / ক 
সুশীল কুমার ঘোষ বি 
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শতৰাৰিক বর্ষের প্রান্তে পরিন্দবের প্রথম সম্পাদক টহল কুমার গেছ [লিখিত 
এই গতি কাটি সুত্রিত হইল ) 


সে এক সুখের দিন,_-আলশ্দের স্ম.তি।. সিউড়ী (বীরভূম) সাহিত) 
সম্মিললের প্রাণময় অধিবেশনের কার্বঃ সংচারুক্রপে সম্প'ন হইয়া যাইবার পর 
আমর! বীরভূম জেলার কতিপয় দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনে বাহির হইলাম ৷ সঙ্গে 
ছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূঙ্ব” অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র চৌধনুরী 
( বিদ্যাসাগর কলেজ ), পশ্ডিত কাশীশ্বর চট্রোপাধ্যায় ( বহরমপুর-মৃুশিদ।বাদ ), 
সরল। দেবী চৌধুরাণী, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী, খুলনার বিশিষ্ট অধ্যাপক 
ও গ্রচ্থাগারিক সতীশ চন্দ্র মিত্র, পাবনার তরুণ কবি রাধাচরণ দাস প্রভৃতি ৷ 
উক্ত সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা! সমিতির সুযোগ! সভাপতি সাহিতি।ক-_ 
জমিদার নির্মল শিব বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের সোৌজনে৷ তদীয় ভ্রাতুপ্পুত্র 
স্বনামধনা বম্ধুবর তারাশগ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ( তৎকালে তরুণ কবি ও উদীয়মান 
সাহিত্যিক ) আমাদের পপি প্রদর্শক ও মণত্রণাদাতা বা সারথি হইয়। চলিলেন। 
চণ্ডীদাসের লাম্নূর, কীর্ণাহার, লাবপুর, কেম্দুবিল্ব, বত্রেশ্বর তীর্থ (অগ্টাবক্র), 
রাজনগর, বোলপ্র-শান্তিনিকেতন প্রতি আমাদের দ্রণ্টবোর তালিকাবম্ধ 
হইল । 

এই স্থলে উল্লেখযোগা, সিউড়ীর উজ্জ্বল অধিবেশন ভঙ্গ হইবার 
অনতিপুষ্বে প্রতিনিধি আবাসে ( বেণীমাধব ইনস্টিটউশন হল ) বঙ্গীয্ গ্রশথালয় 
পরিষদের সম্পাদকক্কপে একনট সাধারণ সভা মৎকর্তূক আহ্বান করা হয় । 
সাহিত্য শাখার সভ্যপতি শ্রীমতী সরলাদেবী চোধ্ুরানী, বগগীয় সাহিত৷ পরিষদের 
সম্পাদক অমুলাচরণ বিদ্যাভুষণ, সহসম্পাদক নলিনীরঞ্জন পন্ডিত, এতিহ।সিক 
রমাপ্রসাদ চন্দ অধ্যাপক শচীন্ন্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমার মুশীন্দ্রকুমার 


১৩৬৭ ] আনন্দের স্মতি-_রবীন্দ্রন!থ ২৭ 


দেবরাধ নহাশগ্র, শ্রীতিনকড়ি দন্ড, পণ্ডিত ক৷শলীশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র 
মিত্র, অধ্যক্ষ যোগেশ চণ্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যার, সাহি তাক 
ব্বাধাচরণ দাস প্রভৃতি উত্ত সভায় যোগদান কারয়াছিলেন। 

উক্ত সপ্তদশ ( ১৩৩২ বণ্গান্দ ) সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি 
নাটগাচাবণ রসরাজ অম.তলাল বস মহাশয় গ্রন্থালয় পরিষদের আহত সেই 
সম্মিলন বা কনফারেশ্দে সর্বসম্মতিক্রমে পৌরোহিত্য করেন ॥। গ্রচ্থালম 
আদ্নোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর-__বঙ্গীর গ্রশ্বালয় 
পরিষদের কাষেণ সাহায/ করিবার উদ্দেশে! জেল! গ্রচ্বালয় সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করিবার সংকক্প গ্রহণ করা হয় । ফ্বানীগ কতিপয় কৃতবিদয মনীষী লইয়া 
একট অপ্বারী কম্মা সত্ব গঠন করা হইল,_পচ/্ডিত কুলদ! প্রসাদ মল্লিক 
ভাগবতরয়, শিব্্তল মির ও কয়েকজন শিক্ষক অধ্যাপক, গ্রশ্থাগারিক ও নেতৃ- 
বানী বাক্তি ও কন্মীব,স্দ ইহাতে সহযোগিতা করিবেন স্থির হইল । নিন্দ'ল 
শিব বশ্নোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয় ॥ 


রবীক্্নাথ 


প্রথমে ঝোলপংরে রবীন্দ্রতীথেরি কাহিনী প্রকাশ করি। প্রাথমিক আলাপ 
আপঠায়নের পর রবীন্দ্রনাথ সানন্দে জিল্রাস। করিলেন গ্রচ্ধালয় পরিষৎ কি করিতে 
চাহে? আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম দেশের মধে। গ্রচ্থালয়গৃলির উচ্নতি সাধন। 
এই উন্দেশ্যে লাইবৱেরীগৃলিকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে । তিনি চিন্তা না 
করিন্নাই বলিলেন, এ কার্যে; উহাদের উদ্দেশ্য কেন্দ্রান্দগ হওয়া প্রয়োজন । 
সকলের আদর্শ কিছু সমান নয, সকলকে এঁকাসূত্রে গাঁধিবার সার্থকতা আছে, 
একমুখী হইতে সাহাযা করে ॥ 

কিৰিৎ ধ্যানমস্্ হইর! পুনরায় বলিলেন উন্নতি সাধন অতি বড় কথা,__ 
বাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় । নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ কার্ষে) ইহারা বাপৃভ । 
আমি তখন বলিলাম, পুস্তকের সংখ্যা ত ইহাদের আদর্শ‘ হইতে পারে লা। 
আমরা চাই কত সংখ্যক বই লোকে পাঠ করে তাহার তত্র অনুসন্ধান, কি 
প্রকৃতির পুস্তক অধিকতর লোকের প্রিয়,-কীদংশ গ্রন্থ অধিক পরিমাণে 
লাইব্রেরিকম্কর হইতে নির্গত হইতে পার, তাহার সংখ্যা নির্ণয় প্রভূতি কাবে? 


২৮ ্রন্থাগার [ বৈশাখ 


হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশা । আর একছ বিশেষ প্রয়োজন, প্রতি জেলায় 
লাইব্রেরী সমিতি গঠন শ্বার৷ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জাতীয় গ্রশথালয়ের তথ। 
অন;সধান ৷ প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ সম্পকে অবহিত হওয়া ৷ রবীণদ্রনাথ 
স:চিম্তিত ভাষণে ব্যক্ত করিলেন, প্রতোকের নব নব অসুবিধার কথ) শ নিবেন, 
ইহাতে যেমন বৈচিত্র্য আছে জ্টলতাও আছে, স্মিতহাসে! বুকাইলেন গুরু 
সভ্কটকালে প্রকৃত সাহায্য অভাবে এই তরুণ প্রতিষ্ঠানগৃলি নিজীব হইয়। 
পড়িবে ! গ্রামের নবীন যুবক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ বালক লাইব্রেরী চালাইয়। 
থাকে,__তাহাদের সাধ্য সীমাবদ্ধ, সস্কট ত্রাণের উপায় সক্কুচিত । যথোপযুক্ত 
উপদেশ প্রদানে আমরা সাহায্য করিতে পারি, বলিলাম । আরও জানাইলাম 
গভর্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিউ, ডিঠ্িক্ট বোড" প্রভ,তি সাধারণ তহবিল হইতে অর্থ 
সাহায্য করিবার অনুরোধ আমর) বিধিমতে করিয়া থাক । রবীন্দ্রনাথ ইহা 
শুনি হৰ্যেণংফুল্ল লেচনে কহিলেন, অর্থানুকুলে? যেক্সপ সংকট মোচন হইতে 
পারে, এন্্রপ অনা কিছুতে হর না। আমার লাইব্রেরী সম্পর্কে আদর্শ ত 
প্‌্ব্বে বলিরাছি । পুনরায় কিছু অভিমত বাক্ত করুন-__এইন্গপে অন্ুরুগ্ধ হইলে 
মৃদহাসো আমাদের শুনাইলেন, আমি বলিয়াছি লাইব্রেরী ভাঁড়ার ঘরের মত । 
ইহা খাদ্যসামণ্রী সংগ্রহের স্থান । নানাচ্ছাতীর খাদ্য, সোখীন, সুস্বাদু, পুষ্টিকর, 
লব, গুকুপাক-_সকলপ্রকার আহার্/॥ ভাণ্ডার এই লাইব্রেরী । ইহ। সকলকে 
তুষ্ট দিবে, সকলের প্রয়োজন মিটাইবে । পুছ সাধনে সমদশী হইবে, ইহা। 
সকলের পক্ষে সমধন্মী থাকিবে, সকলের গতিবিধি এই স্থানের জন। অনিয়ন্ত্রিত 
থাকিবে ৷ 

তবে ধৰ্ম্ম ক্ষেত্রে যেমন, এ বিষয়েও সেইরূপ প্রচারকের প্রয়োজন আছে । 
উন্নতির আদর্শ হৃপয়্গম করাইতে লোকবলের আবশাক হইবে । আর 
একতাসুত্রে সকলকে গ্রথিত করার ভিন্ন তাৎপর্য লক্ষিত হইতে পারে । 


প্রস্তাগার সদ্বাছ 


কলিকাতা ই 


ইউন/ইটেভ [রিডিং রুম ( নিমতল! ) গ্রন্থাগারে সাহিত্য স্ভ। 

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় গ্রথাগার ভবনে আধুনিক বাংল নাটক সম্ব্ধে 
এক কৰিকা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন সংগীত, ন্‌তা ও নাটক একাডেমীর 
ডিন শ্রীঅহীম্দ্র চৌধুরী । 

নাটকের উপাদান ও তার সামাজিক মুল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী বলেন 
যে নাটকে নিহক দঃখ, দৃদ‘শ', বিভি:ন সমস)! বা আদর্শবাদকে প্রকট কনে 
দেখালেই তা রুসোত্তীর্ণ হয় না; সংবাদপত্রের সামিল হয়ে বায় । সমাধানের 
অন্তনিহিত কারণ ও তার সমাধানের ইণ্গিত দেবার চেষ্টা লাটাকারকে করতে 
হবে। নাটকের বিভি-ন চরিত্রকে বাস্তবান্গ দগ্টিভগী নিয়ে অংকিত করা 
উচিত। ঘটনার চমক লাগানোর ভ্রনো কোন চরিত্রকে অস্বাভাবিক রূপে ভাল 
অথবা মন্দ (হসাবে দেখালো অন; চিত ৷ যে সামাজিক পরিবেঞ্টলের ভিতন্ন 
চরিত্রগ্ুলির অবদ্বিতি তা দক্ষতার সঙ্গ তুলে ধরতে হবে । বিদেশী নাটকের 
অনুকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে অনুকরণে আপত্তির কিছু নেই_-যদি তাতে 
দেশ, কাল ও পাত্র সম্পাকিত কোনও অসংগতি বা অস্থাভাধিকত। না থাকে । 

গোপালনগর কে এম এ ক্লাব ও লাইব্রেরীর বাখিক সভা 

গত ২৪শে এপ্রিল ক্লাবের উনচত্বারিংত্তম বাধিক সভা ও নির্বাচন অন্যচিভ 
হম । পৌর প্রতিনিধি প্রাকানাইলাল সরকার ও শ্রীঅনিল কুমার মেলগ্ত 
যথাক্রমে সভ।পতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পাঠাগারটীকে স্বানীয 
জনসাধারণের নিকট অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে একট কার্যক্রম 
সভায় স্থিরীকৃত হয় ॥। পাঠাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগন্টির উন্নতি 
সম্পকেও সবিদতারে আলোচন! হয় ৷ 

মহাজাতি পাঠাগারে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুণ্ঠন প্মরপান্ু্ঠান 

১৮ই এপ্রিল কলেজ হট মাকেটের উপরে পাঠাগারের উদেযাগে চট্টগ্রাম 

অদ্ত্রাগার লং"ঠন দিবস উপলক্ষে এক সভ৷ অন্ম্ঠিত হয় । সভানেত্রীর আসন 


<0 গ্রন্থাগ।র [ বৈশাখ 


গ্রহণ করেন শ্রীয,ক্ত। চারুশীলা দেবী ॥ উক্ত দিবসের এতিহাসিক বসত বর্ণনা 
ও তাৎপৰ্য্য বিশলষণ করে ভাষণ দেন ডাঃ ভূপাল বস, বিধান সভ। সদস্য 
শ্রীসবনীল দাস, শ্রীবিনোদ দত্ত ও শ্রীমতী অনিমা বিশ্বাস । লৃ'ঠন অভিযানে 
অংশ গ্রহণকারী স্বর্গত বিশলবীদের শ্রচ্ধা নিবেদন করে চারুশীল। দেবী সমকালীন 
যুব সম্প্রদায়কে সেই সব বি'লবাবের নিষ্ঠা, আদশ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
দেশো'নয়ন কাধে" প্রবস্ত হতে উপদেশ দান করেন ॥ 


চব্বিশ পরগণা £ 
ভাটপাড়। সাহিত্য মান্দরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব 

২৫শে বৈশাখ সাহিত্য মন্দিরে সাড়ম্বরে রবীশ্ব্র জন্মোৎসব উদযাপিত হয় । 
এতদ$পলক্ষে তিনটি বিভাগে এক আব.ভ্ডি প্রতিযোগিত' অনুষ্ঠিত হয় ॥ 
অনংক্ঠানের উদ্বোধন করেন পন্ডিত শ্রীশ্রীদ্জীব ন্যারতীঘ" ॥ সভাপতিত্ব কছেন 
শ্রীমতু/জম ডট্রাচা্যয । স্থানীর শিষ্পীগণ এ দিন সংগীত পরিবেশন করেন । 
রবীন্দ্র সাহিতা গ্রণ্থের এক মনোন্ত প্রদশ'নী উৎসবের আকর্ষণ ব.চ্ধি করে । 

ফুলাজোড় তারতচত্ঞর গ্রন্থাগারে পরশুরাম স্থতি-সত্তা 

গত ১লা মে গ্রণ্বাগারে রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বস্বর জীবনাবসানে এক 
সভায় তার দ্ন,তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক শোক-প্রস্তাৰ গৃহীত হয় ॥ 
প্রস্তাবে তার অনন/সাধারণ সাহিত্য প্রতিভ। ও বাংলা সাহিতো তাঁর অবদানের 
কবা উল্লেখ করা হয় । 


বর্ধমান £ 
জাড়গ্রাম মাথনলাল পাঠাগারের কম তৎপরতা 

মাখনলাল পাঠাগার সম্প্রতি পশ্চিম বগ্গ সরকার কর্তৃক পলী প্রশ্থাগার পরি- 
কঙ্পনাধীনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । পাঠাগার গৃহে স্থান সম্ফুলান না হওয়া) 
গ,হটির সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে । গ্রচথ ক্রয়, বেতনভুক কর্মী ও 
গহ নির্ম/ণের জনো সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছেন। গত নববর্ষ 
দিবসে স্থানীয় হাটতলায় পাঠাগারের উদো।গে জনশিক্ষাম.লক এক প্রাচীর পত্র 
প্রদর্শনী অন;ণ্ঠিত হয্ন । পাঠাগারে নিয়মিত নানা ধরণের সেবাকার্য করা হয়ে 
থাকে । বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় তাঁর 
“গ্রম্থাগার বিপ্রান’ বইটর জনে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালগ্ কর্তৃক নরসিংহ দাস পঢরু্কার 


১৩৬৭7 গ্রন্থাগার সংবাদ ৩১ 


প্রাপ্ত হওয়ায় জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার তাঁকে অভিনন্দন জানায় । ২৫শে 
বৈশাখ পাঠাগারে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুহ্ঠিত হয় । আবস্তি, সংগীত 
ও বক্তৃতা অন্ষ্ঠানের অণ্গ ছিল । এতদুপলক্ষে আয়ে।জিত রবীন্দ্র সাহিতোর 
এক প্রদর্শনী বানী জনলাধারণের প্রশংস। লাভ করে ॥ 


মানকর পল্লীম্ল লাইত্রেরীতে রবীন্দ্র জয়ন্তী 
গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুক্র রবীন্দ্রনাথের জন্মতিণি উপলক্ষে প্রধান শিক্ষক 
প্রীসাতকড়ি সরকার মহাশয়ের পোরোহিত্যে লাইব্রেরী ভবনে একটি অনোভ্ঞ 
অন্ষ্ঠান হয় । এই অনুষ্ঠানে ছাব্রদের আব. স্তি, শ্রীশিবশংকর মুখাজির রবীন্দ্র 
সঙ্গীত এবং শ্রীবৈদানাথ গে।স্বামী ও শ্রীদুধীরকুমার চক্রবর্তীর স্সরচিত প্রবন্ধ পাঠ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই উপলক্ষে লাইব্রেরীতে সংগ,হীত রবীন্দ্রনাথের এবং 
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় পুস্তকের এক প্রদর্শনীর বাবদ্ণা করা হয় ॥ 


বাকুড। £ 
হৃদলন৷রায়ণপুর বাণী মন্দির গ্রন্থাপারে রবীন জয়ন্তী 
২৫শ্ে বৈশাখ প্রাতে স্যানীর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও লিক্ষফগণ সহ এক 
প্রভাত ফেরী নির্গত হর ॥ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রতাগমনের পর সম্পাদক 
শ্রীমুক্তিপন মণ্ডল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মালাদান করেন ॥ শ্রীশপিশ্্রনাথ দন্ড 
ববীন্দ্র জীবন আলোচনা প্রসচ্গে গ্রামবাসীদের যথাযোগা ম্যাদ! সহকারে রবীন্দ্র 
শতবাষিকী পালনের আহবান জানান ॥ 


বালনী গ্রুব সংহতির দশম প্রতিষ্ঠা দিবসোৎসব 

১৮ই বৈশাখ ধূব সংহতির দশম বর্ষ পুতি উপলক্ষে দিবসবাপী এক 
উৎসব অনৃহ্ঠিত হয় । প্রাতে বন্দেমাতরম ধ্বনির মধো পতাকা! উত্তোলন 
করেন সংহতির সম্পাদক শ্রীপ্রেমানন্দ কোঙার । উৎসবে পৌকব্রোহিত্য করেন 
বেন্দ্রীপ মন্ত্রী ডঃ মনোমোহন দাশ ॥ ডঃ দাশ উৎসব মণ্ডপে আয়োজিত এক 
নিল্স প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন । দশ প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠান সড়ীত 
হয় ॥ উপচ্থিত বহু বিশিষ্ট বাক্তি সভায় ভাষণ দান করেন॥ সভার শেষে 
আবৃত্তি ও গানের আদর বনে । সর্বশেষে সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক 
চলচ্ডির প্রদাণিত হয । সত্রযন্্র ও স্থানীয় দ্রল্ঠবা স্থান পরিদর্শন কার্যসীর 
মধো বিশেব উল্লেখযোগ্য ॥ 


৩২ ্রন্থাপার [ বৈশাখ 


বীরভূম £ 
বৈজ্ঞনাথপুর সাঘারণ পাঠাগার । লিয়ান 

গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে মাস ছয়েক আগে এই পাঠাগারটির 
প্রাতিষ্ঠা হর ॥ প্রথম দিকে স্বতাবতই সকলের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়? 
ন! গেলেও পরে পাঠাগার ক্রমে গ্রামবাসীদের কাছে জ্রনপ্রিয়ত৷ অজি 
করেছে । বর্তমানে পাঠাগারের সদসা সংখ্যা চল্লিশের উপর এবং পুস্তক সংখ্যাও 
তিন শ' অতিক্রম করেছে । গত ছয় মাসে পাঠাগারের আয় হয়েছিল প্রান 
চার শ' টাকা । আশা কর। যাচ্ছে, জনসাধারণের সাহাযা। ও অর্থান্মকূলো 
পাঠাগারের আঘিক উ“নতি ঘটবে । সরকারের কাছ থেকে এখনও কোনও 
সাহায্য পাওয়া বায় নি। এটিকে পল্লী গ্রন্ধাগরে রূপায়িত করার জনো 
সরক/রকে অনুরোধ জানানো হরেছে ॥ 


কীর্ণাহার রবীজ্ঞ স্বতি সমিতি পাঠাগার 
পাঠাগারের সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে গত ২৫শে বৈশাখ 
পাঠাগারের সাধারণ বিভাগ, কিশোর বিভাগ ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের সদস্যদের 
যংক্ত উদ্যোগে রবীন্দ্র জম্মদিবস উদ্‌যাপিত হয় ॥ সশ্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় 
কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের বাবস্থা ছিল । দ্থানীয় শিল্পীরা সাংগীতিক অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেন । শ্রীচিন্তরঞ্জ মিত্রের পরিগলনায় রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি 
সমর্পণ অভিনীত হয় ॥ 


মেদিনীপুর £ 
রূসিকগঞ্জ রবীজ্র পাঠ।গার । লিমতলা। 
২৫শে বৈশাখ সন্ধায় পাঠাগারের উদ্যোগে কবিগুরুর আবিভণব দিবস 
পালন করা হয় ॥ স্বানীপ্ন বিদালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কবিতা আবৃত্তি করে । 
ঘাটালের সংগীত গোষ্ঠী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন কানিম্না অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ 
কারঘ্না তোলেন । এইদিন পাঠাগার কর্তৃক “সম্ভাবন।” নামে একটি হস্তলিখিত 
নাসিক পাত্রকার রবীন সংখ! হিসাবে প্রথম সংখা। প্রকাশিত হয় । 
শিলদ। তরুণ সংঘে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব 
র্বীন্দ্রনাথের শততম জ্রশ্মবাধিকী উপলক্ষে শিলদ৷ তরুণ সংঘ পাঠচক্রে 
সপ্তাহব্যাপী এক কার্য সুচী গৃহীত হয় । প্রথম দিনের কথিকায় বক্তুত। করেন 


১৩৬৭] শ্রস্থাগর সংবাদ ৩ 


শ্রীদিলীপ ঘোষাল । ২৯শে বৈশাখের অনুঙ্ঠানের অঙ্গ (ছিল কবিত! পাঠ, সংগীত 
ও ‘অভিসার’ নূতানাটা ॥ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বদ্রী অলম্তকুমার 
সংপতি, হরিসাধন মন্দ্রুমদার ও ক্ষুদিরাম নাদ। ৩০শো বৈশাখের অনুষ্ঠানে 
বৈকুণ্ঠের খাত! অভিনীত হয় ॥ বিভি“ন দিনের অন্ষ্ঠানে ন্‌তা, নাটক ও 
সংগীতে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের মধো। অর্ধেন্দহ চক্রবর্তী, ভূপতি মিত্র, 
ময়না চক্রবর্তী, আগমনী মন্দরূমদার, শিপ্র! বাঘ ও শিপ্র। পালচৌধূরী অলাতন । 


হাওড়া 3 


ভারত পাঠাগারের ত্রয়োদশ অরতিষ্ঠা বাধিকী 

বিশে মাচ" পাঠাগারের ত্রয়োদশ ঝাধিক সভা অন্চিত হয় । প্রারম্ভে 
বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও আয়বায়ের হিসাঝনিকাশ উপস্থাপিত করেন 
পাঠাগার সম্পাদক শ্রীউদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যাক্স । পরবর্তী বছরের কার্য- 
নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ এই সভায় নির্বাচিত হন। সর্বশ্র কৃষ্ণপদ 
মুখোপাধ্যায়, উদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রলাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি, 
সম্পাদক ও গ্রত্থ'গারিক পদে নির্বাচিত হন । 

২৭শে মা পাঠাগারের ত্রয়োদশ বাষিক প্রতিষ্ঠ। উৎসব বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হয় ॥ পোরোহিতা করেন কলিকাত। পৌরপতি 
শ্রীবিজ্জয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলম্কত করেন 
সৃসাহিতাক.শ্রীমতী প্রতিভা বসু ৷ এই উপলক্ষে প্রদর্শনী বিতক, নাটক এবং 
বিবিধ সাংস্কৃতিক অন্যন্ঠানের আয়োজন করা হয় । 


সহীয়াড়ি পাবলিক জাইত্রেরী 
বাংল। দেশের প্রাচীন গ্রন্ঘাগারগলির মধ্যে মহীয়াড়ি পাবলিক লাইব্রেরী 
অন্যতম ॥ পদদ্রাপ্য পথি ও পুস্তকাদির জন্যে লাইব্রেরীর খাতি আছে । 
বাংল। দেশের বনু মনীষী এই গ্রত্থাগার নিয়মিত বাবহার করতেন এবং বর্তমানেও 
অনেকে এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা ও গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে ষান। 
সম্প্রতি সরকার গ্রশ্থাগারটিকে ‘পল্লী গ্রন্থাগারে" স্্পািত করেছেন । গ্রনথাগারর 
শীঘ্রই নৃতন গৃহ নির্মাণ হবে বলে আশা কর! যাচ্ছে । স্ানীয় উৎসাহী 


লোকেদের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় প্রন্থাগ।রটির সম.দ্ধি ও জনপ্রিয়ত! ঘটেছে । 
গু 


৩৪ শ্রস্থাগার [ বৈশাখ 


হুগলী £ 
কামারপুকুরে নুতন গ্রন্থাগার প্বাপন 

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজা সরকারের অর্থনুকুলো এবং রামকৃষ্ণ মিশনের 
উদ্যোগ ও পরিচালনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ্রশ্মদ্থান কাম।রপনকুরে সম্প্রতি একট 
বিরাট লাইব্রেরী প্রতার্টিত হয়েছে ॥ মোট খরচ হবে ৬৬০০০ টাকা ॥ তার মধ্যে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৩৫ ভাগ বায়ভার বহন 
করেছেন । আট হাজার টাকার বই কেন) হয়েছে । এখান থেকে গ্রচ্থ-যানের 
সাহাযো আরামবাগ জেলার আরও পাঁচটি কেন্দ্রে বই সরবরাহ কর! হবে । গত 
ইরা মার্চ ডক্টর ডি. এম, সেন প্রত্থ।গার্ন্র ম্বারেদ্বাটন করেন । গৃহ লিমণাণের 
জনো পঁচিশ হাজার টাকা ও গ্রামবাসীদের শিক্ষাদান ও চিন্তবিলোদলের উদ্দেশে 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সরঞ্জাম ক্রয়ের জনো পঁচিশ হাজার ট।কা বরাদ্দ করা হয়েছে । 
ঠাকুর প্রীরামকৃফের নামে প্রতিটিত এই গ্রন্থ/গারছির পোনঃপ;নিক খরচের মধ 
সাত হাজার টাক। রাজ্য সরকার দেবেন বলে জানা গেছে ॥ 


রামকক মিশন জনশিক্ষ! মন্দির ৷৷ বেল্গুড় মঠ 

“পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহ'মন পর্বতের নিকট যাইবেন'__ 
জনশিক্ষ। প্রসত্নে স্থামিজী এই কথাটির উল্লেখ করতেন ৷ স্থামিজ্জীর সেই উপদেশ 
অনবযায়ী জনশিক্ষা অন্দির গুস্থাগার থেকে একি সন্দর প্র-থাগর বাবদথার 
প্রবর্তন করা হয়েছে । শিশু ও নহিলাদের জনে। বিভিন্ন পত্রীতে গ্রশ্থযানের 
সাহাষো গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে ॥ ভ্রামামাণ বিভাগ থেকে বেলড়ের 
শিবতলা ও লিলহবাবু ভট্টনগর এবং বেলহড়ের ল।লাবাব সারার রোড, রামধন 
ঘে।ষ লেন ও হেম পাল জেন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকের দল সাইকেলে করে বই দিবে 
আসে ৷ এছাড়া দমদম, বরাহনগর, জনাই, ভদ্রেম্বর, ডোমজহড় ও উলববেড়িয়ার 
নোট ২৬টি ক্ষুদ্র গ্রশ্থাগারে গ্রচ্থ-স্বণ দেওয়। হয়। গ্রশ্থাগারের কেন্দ্রীয় ও 
ভ্রামামাণ দুটি শাখা থেকে যথাক্রনে ২২০ ও ১১১০ স্তন সদস্যকে নিয়মিত গ্রশ্থ 
সরবরাহ করা হয় । রামকফ মিশন পরিচালিত ১৯৫৪ সালে স্থাপিত এই 
গ্রতথাগার কেন্দ্রীয় ও রাজ)সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায। পেরে থাকেন। 
গ্রথাগারটির বর্তমান গ্রতথ সংখা; ১৪,৬০৭ ॥ মিশনের এই জনলিক্ষ। মন্দিরের 
উদোোোগে গ্রন্থাগার, বয়স্কশিক্ষা কেন্ত, শ্রুতিচাক্ষুষী বিভাগ, শিশু বিভাগ গুভ.তি 
কয়েক (বিভাগ সাফল্যের সঞ্চে পরিচালিত হচ্ছে ॥ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণন্দপে 
বিন। চাঁদায় চলে ৷ 


গ্রন্থাগ।র সংবাদ 
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৩৬ অস্থাগার [ টৈশাখ 


হুগলী ২ 
সালেপুর নগেজ্র সাধারণ পাঠাগার 

২৭শে বৈশাখ পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ॥ উৎসবে 'কবি- 
জীবন ও কর্মধারা” পর্ীয়ে এক্ট গীতিআলেখয পরিবেশিত হয় ॥ পরে 
'কারাগার" বইচ অভিনীত হয় ॥ স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহের সহিত যোগদ।ন 
করেন ॥ আব,ত্তি, গান ও রুচনা পাঠ অনডষ্ঠানটকে উপভো গা করে তোলে । 

শগরলগাছ! সাধারণ পাঠাগারের নবনিদ্ধিত গৃহের দ্বারো!দঘ/টল উৎসব 

গত ১০ই এপ্রিল পাঠাগারের নবানামত গৃহের ম্বারোল্বাটন উৎসব 
সমারোহের সহিত অনৃয্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রীবি এস কেশবন। 
শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ পাঠাগারের আন্যষ্ঠানিক দ্বারোল্বাটন কার্য সম্পন্ন করেন । 
প্রধান অতিথির আসন অলত্কৃত করেন ডঃ হেমেন্দ্রনাঘ দাশগণ্ত | পাঠাগার 
সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে জান! যায় যে পাঠাগারুটিকে সরকারের “আঞ্চলিক 
গ্রশ্বাগার" পরিকজ্পনাধীনে অন্তত্ু“ক্ত করা হয়েছে । পাঠাগারের বত'মান মোট 
পুস্তক সংখ্যা ৪২০২৪ ও সদস্য সংখা ২৭৮ জন ॥ পাঠাগারের একট কিশোর 
বিগ আছে । এদিনের অন্ষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট বাক্তি উপস্থিত ছিলেন । 





হলদিবাড়ী পি, ভি, এন, এন, ক্রাব লাইব্রেরী । সম্প্রতি অস্নিকাশ্ডে 
গ্রত্থাগার্চির সমুদয় গ্রন্থ ও আসবাবপত্র বিনষ্ট হইক্সাছে ॥ 


চিন্তিপত্র 


বাংল! গ্রন্থ বর্গীকরণ প্রসজে 


প্রিবরেষ সৌবেন, 

প্রশ্থাগারে বগাঁকরণের সমালোচনা পড়ে খুব ভালে। লাগলে! ; সমালোচনা 
নিশ্চয়ই চাই ॥ তবে তোমনা ভ্রুছর দিকটাই ঝড়ো করে দেখিয়েছ ; পড়লে মনে 
হয় সবটাই বাজে হয়েছে ॥ তাই কি? যে কয়টা কথা লিখেছ তার মধ্যে একট। 
কথা মনে নেখো--যেসব (০৷৷-গৃলি ০৯০৪০, করা সম্ভব হয় নি বা কার নি, 
যেমন বাংলা সাহিতাই আমি বাদ দিয়েছি । বরাত দিয়েছি কোনো ০৮৪৮এর 
উপর ৷ 

দান্নভাগ ও মিতাক্ষরার দ্থান হয়নি বলেছ-__কেন ৩৪৮৪. হি“দহ আইনে 
যাবে। আবিক ভূগোল তো ৯১১৩ আছে । দ্থানিক কথাট! বাংলা ছাড়া__ 
আরও একট: স্পট করে বললে ভালে। হতে। আমার । বাংল! দেশের স্থানিক 
বাংলা দেশের মধোই থাকবে । অন্যান্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের স্বান হবে সথানিকের 
মধ্যে কঘাট। অস্পণ্ট । ৯১'১৯'এ সাধারণ ভূগোলের বই প্রায় ॥ext book 
জ্রাতীয়্ন ॥ ৯১'৪ ভ্রমণ বর্ণনা । ৯১:০২ ভ্রমণ সহায়, তারপর ৪৩০৪৯০17541 
number দেবে--যদি সংক্ষঃ করতে 9 ॥ তবে বাংলা দেশের ভ্রমণ সহায় বাংলা 
দ্রমণের মধে। রাখা যুক্তিসংগত ॥ দরে ফেলে লাভ নেই । 

০৩১৫ ও ৯২০৫ বাঙালীর জীবনী । লাইব্রেরী যদি ইচ্ছা করে যাবতীয় 
কোবগ্রুথ একদথানে রাখতে পারে : আবার জীবনীর মধ্যে জীবনীকোষ রাখতে 
পারেন__০৮০৪০৭ থাক। ভালে! সংবিধের জনে! ॥ 

৭৮ সংগীত, ০45 করবার অনেক জায়গা আছে ॥ ১৬৯৮ ফাঁক 
আছে ॥ যথেষ্ট e2xPn5i০৷ হতে পারে । আিক ইতিহাস ও আঘিক অবস্থা 
কি এক [জ্রনিষ 2 আবিক অবস্থায় বেমন বর Poverty and Plenty নিয়ে 
আলোচন! কোনো দেশের । সেটা কি ঠিক আধিক ইতিহাস । 

আমিতো 21515 Numেeralগ-এর পক্ষপাতী । কিল্তু হিন্দীওয়ালারা 
হিন্দী সংখ্যা ছাপছে-_আমরা বাংলা ছাপবে। না কেন? 2512 হতে কোনো 
আপত্তি নেই । হ্যাঁ ইংরেজি ও সংস্কতটা ছাপছি, যদি কিছু বলার থাকে 


৩৮ গ্রন্থাগার { বৈশাখ 


এখনই বলো ॥ মোট কথা তোমর। সমালোচনা করেছ দেখে খুসি হয়েছি । তবে 
আমার দিকের কবাটাও শুনো ৷ খুব ভালে! হয় যদি একদিন তোমাদের আড্ডায় 
কোনো সময়ে এবিষয়ে আলোচনার সংযোগ দাও আমাকে ৷ বেশ ঘরোয়া বৈঠকে 
আলোচনা হবে । আমিতো আর সবজান্তা নয় । তোমাদের কাছে এখনো কত 
শিখতে পারি সতি। বলছি একথাটা । বিজয়, ফণী, প্রমোদ, তুমি এবং যার! 
থাকতে চান--সকলে মিলে আলোচন! করা যাবে ॥ 

বদি সম্ভব হয় আমার দিকের কথাগুলি গুছিয়ে লিখে দিতে পারো-_আর 
PrPositive কি কিছুই পাওনি--সেটাও বলো । ইতি-_- 

বোলপদুর, ২৯।৪।৩০ প্রভাত 


[ পত্রিকায় গুথাগার বিষয়ক সমস্ত বই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সনালোচন। 
করানো হয় । কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকল সমালোচনার জন অনেকে ক্ষণ 
হইয়। থাকেন । কিন্তু নিণিষ্ট বিষয়ের প্রতি দ্বিধাহীন নিষ্ঠ। রাখিতে হয় বলির? 
আমর। এ ধরণের সমালোচনা হইতেও বিরত থাকিতে পারি না। সংশ্লিষ্ট 
সকলের নিকট আমানের সনিবন্ধ অনৃরোধ যে এ ধরণের ক্ষেত্রে তাঁহারা যেন 
ভুল না বুঝেন । লেখকদের প্রতি আমাদের যথেছ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিষয়ের 
প্রতি শ্রদ্ধাকে কিছুনান্ত কম করিলেও চলে না । -__সম্পাদক ] 

সমালোচকের উত্তর 

কোনে। বগ“ত/লিক! পরীক্ষা করতে গেলে দেখতে হয় 

1) Whether terms are proceeding (rom greater extension 
to smaller extension. 

2) Whether each term is modulating into the next term, 


ie. whether the process of division is gradual 
3) Whether the enumeration of parts is exhaustive. 


আরও কিছু দিক আছে, তবে এই তিনটি দিক মুখা দিক! প্রভাতবাব্; যে 
যে বিভাগে 'ভারতীগ্নতা' আনতে চেয়েছেন, সেই বিভাগগুলি এই দিকত্রয় দিয়ে 
বিচার কর হয়েছে। তাতে দেখা গেছে বর্গীকরণ যথেষ্ট অসম্পূর্ণ, উদাহরণ 
দিতে গেলে অনেক পণ্ঠ! লাগবে । সামান্য দ:'চারটে দৃষ্টান্ত দেওয়! হয়েছে । 
যখন schedule expand করাই উদ্দেশ্য, তখন এমন কথা বলা চলে না যে 
expand করার জায়গা আছে । দ্রায়গা পূরণ করার কাজটা যদি ভবিষ্যতের 
ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রভাতবাবুর কৃতিত্ব কী রইল ? 
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<৯ 


যে ত্রষ্ট দেখানো হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই এমন ধারণা হয় না যে বইটির 
সবটাই বাজে হয়েছে ॥ 


বইয়ের গুণের কথা-_যা প্রাপ্য তা ঠিক বলা হয়েছে ॥ 
Detiiled সমালোচন) এবং তাও আবার গ্রন্থাগাবিকের দিক থেকে করা হয়েছে 
বলেই অনষ্টগূলি দেখানো হয়েছে যাতে পরবতী সংগ্করণে পরিনান্রনি করা চলে ॥ 





পরিষৰ সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় । 


বিশ্ববিদ্যালয় শ্ীমুখোপাধাারের 'গ্র্থাগ।র বিজ্ঞান বইটির জনা তাহাকে 
নরসিংদাস পুরদ্কারে সন্্রানি5 করিয়াছেন ॥ 


দিল 


গ্রন্থ সমালোচনা 


শ্ীপ্রাগোড়ীর়-বৈফব-অভিধান ॥ হরিদাস দাস কর্তৃক সব্কলিত ॥ প্রকাশক £ 
হরিবোল কুটার, নবদ্বীপ । মুলা ৪ ভাগ দুই খণ্ড ৪০. টাক! ॥ কলিকাতায় 
প্রাশ্তিদ্থান £ সংস্কৃত পৃদ্তক ভান্ডার, ৩৮ কর্ণ ওয়ালিস হ্বীট, কলিকাতা-৬ ৷ 

বৈষ্ণয ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বাঙ্গালীর একাম্ত গোরবের বস্তু ॥ বাণ্গালীর 
নিজস্ব বৈশিশ্টা বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । ভারতীয় সংস্কৃতির 
ভাপ্ডারে বাওগালীর সবচেয়ে বড় দান বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য । একদ! আমাদের 
সমাজে বৈফব ধর্মের যে প্রভাব জীবন্ত ও সর্বব্যাপী ছিল এখন আর তা নেই । 
সুতরাং এখন সাধারণ পাঠক বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত) পড়তে গিয়ে পদে পদে 
বাধা পার ॥ বাক্তি ও জারগার নাম; অপরিচিত শব্দের অর্থ, পর্বসত্র 
ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে বৈফব সাহিত্য ও সংস্কৃতির বার্থ 
উপলব্ধি সম্ভব নয় ॥ এতদিন এমন একট রেফারে'স বই ছিল না য। থেকে 
প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে ॥ 

এতদিনে শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত শ্রীপ্রীগোড়ীয়-বৈষব-আভিধান 
প্রকাশিত হয়ে সেই অভাব দর করেছে ॥ দুই সহস্রাধিক প.ণ্ঠার এই বিরাট 
কোষগ্রপ্থ বাংল। ভাষার সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে ॥। এই গ্রন্থ 
সম্কলনের গভীর পাশ্ডিত্য ও জ্বীবনব্যাপী নিরলস সাধনার এক বিস্সয়কর কীতি ॥ 
বাংলা ভাষায় রেফারেন্স বইয়ের একান্ত অভাব । এই কোষগ্রশ্থ যে শুধু 
বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠকের অভাব পনর্ণ করবে তাই নয়; সাধারণভাবে বাঙালীর 
সাহিভঃ ও সংস্কতির আলোচনা ও অধায়নের পক্ষেও এই কোষগ্রন্থ অপরিহার্য ॥ 

শ্রীশ্রগোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান চার খস্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে আছে 
সংস্কত-প্রায় শব্দাবলির অভিধান; হ্বিতীয় খণ্ডে পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত 
প্রাচীন বাংল।, হিন্দী, মৈথিলী, ব্রজভাষ! ও উড়িয়। ভাষার দুক্তহ, অপ্রচলিত, 
অপন্রদ্ট ও তচ্ভব শব্দাবলীর অর্থ ও প্রয়োগ ; পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, 
রস, অলগ্কার ইত্যাদি; কীর্তনের উপাঞ্গ ভেদ, চোষ রসের কীর্তন, বাদা, 
নূতা গোকরুন্দ্র ইত্যাদির ব্যাখ্য।, তৃতীগ্ন খণ্ডে চৈতনাদেব এবং অন্যান বৈষ্ণব 
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সাধকদের চরিতাবলী এবং বৈষ্ণব-সাহিত। গ্রণৎর সার সঞ্কলন । চতুর্থ ঝণ্ডে 
আছে বৈষ্ণব তীর্থ সমূহের বিবরণ, সংস্কৃত ও বাংল; ছ'দ ইত্যাশি । এই সংক্ষিত 
সভীপত্র থেকে দেখা যাবে আলোচ্য গ্রন্থ্টর পরিধি কত ব্‌.হং। করেকটি 
মানচিত্র সন্নিবেশিত করায় কোথগ্র-থচি্র উপযোগিতা বেড়েছে । নিঃসম্বল 
অবদ্থায় একক প্রচেছ্টার এরূপ সর্বাঞগসহদর কোষপ্রণ্থ রচনা পাঠকের শ্রদ্ধা 
অংকর্ষণ না করে পারে না । গ্রন্থের প্রতি পণ্ঠাপ্র সম্কলক দ.ষ্টান্ত স্বরূপ 
বৈষ্ণব সাহিত। থেকে যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকে তাঁর গভীর পাশ্ডিতোর 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

গ্রস্থের আকার ও প্রয়োঞ্জনীয়ত! বিচার করলে দাম সঙ্তা বলেই মনে হয় । 
সরকারী সাহায্য পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প দাম ধার্য করা সম্ভব হয়েছে । 
শীশ্রীগোড়ীয়-বৈফব-অভিধান প্রতোক গ্রশ্থাগারে স্থান লাভের যোগা ৷ 


রবিভীর্ঘে ॥ অসিতকুমার হালদার ॥ পাইওনিয়ার বুক কোং, কলিকাতা-১২ 
1 মুল। পাঁচ টাকা ॥৷ 

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅনিতকুমার হালদার পারিবারিক সংত্রে ঠাকুর বাড়ির 
সহিত সম্পক্কাহ্বিত ॥ দীর্ঘ বারে! বংসর যাবং তিনি শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর 
পাহিনধা লাভ করেছেন ॥ সুতরাং শাহ্তিনিকেতন সম্বণ্ধে নিভ'রযোগ্য বিবণ 
পরিবেশনের অধিকার তাঁর আছে । শ্রীষুক্ত হালদার তাঁর নিজের জীবনের 
পটভ্মিকার ঘরোরাভাবে শাহ্তিনিকেতনের স্ম.তি লিপিব্থ করেছেন ॥ শ্াশ্তি- 
নিকেতন সম্বশ্বে গক্রগম্ভীর বই থেকে যে পরিচয় পাওয়া যান ন৷ এ বই থেকে 
তা পাও! যাম । শান্তিনিকেতনের সঠ্নে লেখকের অন্তর্গত রচনার মধ্যে 
ধর। পড়েছে ॥ রবীন্দ্রনাথ এবং শা[ন্তনিকেতন ছাড়! লেখক নিজের কথাও 
পাঠককে জানিয়েছেন। নিজেকে আর একটু পশ্চাতে রাখলে রচনার উৎকর্ষ 
বম্ধি পেত। এ বইয়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ লেখকের আঁকা কতকগহলি সহন্দর 
রেখাচিত্র । এই রেখাচি্রগুলির সহায়তায় শাহনিতনিকেতনের ছাত্র, শিক্ষক ও 
পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 


চিত্তরঞ্জন বন্ছেযাপা হ্যায় 


টস 
বাতা বিচিত্র 

পরিষদ কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবার 

- গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক 
বিষের মণত্রা অবাপক হারুন কবীরকে বতগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাম্ধ্য 
কার্যালয়ে এক চা-চক্রে আপরাপ্লিত করা হয় ॥ পরিষদের সংসদ সদসাগণ উক্ত 
অনঙ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । অধ্যাপক কবীর পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলী 
সম্পর্কে সনস্যগণের সহিত আলোচনা করেন? এবং পরিষদের মাসিক পত্রিক: 
ও অনান্য কাষণদিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন । রবীন্দ্র জাম-শতবাধিক 
উৎসব সম্পকে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অথ" সংগ্রহের জনে। আবেদন জানান । 


গ্রান্থাগা রিকদের লৌহ যবনিকার মলোতাব বলিয়! অভিযোগ 

সম্প্রতি ল“ডনে অন;দ্ঠিত ব্রিটেলের বিশ্ববিদালন্পগলির এক সম্মেলনে 
অধা৷পক জে এম, আর, করম্যাক গ্রচ্থাগারিকদের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রশ্থাগারিকদের বিরুদ্ধে একছি অভিযোগে বলেন যে তাঁরা পাঠক ও গ্রশ্থেয় মধ্যে 
এফটা লোহ যবনিকার স.্ট করেছেন ॥ তাঁর মতে গ্রথাগার বিদ্যাকে বিজ্ঞান 
বলা ভুল, তিনি বলেন যে যত বেশী সম্ভব সংখাক পাঠক ন-ন তম আয়াসে যত 
বেশী সম্ভব গ্রত্থ ব্যবহারে সক্ষম হবে ততই ভাল । তিনি বিশ্ববিদালয় 
গ্রন্থাগারের প্রন্থসর্ডী কক্ষকে দানবের সমতুল্য হিসেবে এক ভীতিপ্রদ চিত্রের বর্ণন' 
দেন। তিনি চ্ট্যাস্ডিং কনফারেন্স অব ন্যাশানাল এণ্ড ইউনিভাসিট লাইব্রেরী কে 
বগাঁকরণের জটিলতা দূরীকরণের অনুরোধ জানান 7: "তাঁর মতে পেশাদার 
কর্মীরাই এই জটিলতা স.ষ্ট করাম্ন বগগাকরণই ল'ক। হরে দাঁড়াচ্ছে নাধ্যমের 
পরিবর্তে । [ Liason 2 Jan 2 1960 ) 


আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচী সম্মেলন 

চলতি বহরের শেষে ইউনেস্কোর প্যারিসে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে 
আন্ত তিক গ্রত্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এক সম্মেলন আহ্বান করা হযেছে ॥ 
গ্রন্বসভী ও প্রশ্থপ্জী সংকলনে প্‌ধিবীর বিভিন্ন দেশে একাধিক ন্রীতিনী তি 
প্ররোগ করা হয ॥ সেজন্য বিভিন্ন দেশের বিশেষ্তদের উপস্বিতিতে একাট্টমাত্র 
ব্রীতি নির্ধারণে মতৈকঃ স.ষ্টই সম্নেললের উদ্দেশ্য । 


সম্পাদকীয় 


পত্রিকার বর্ধারস্ত 

মাসিকে রূপান্তরিত হবার পর গ্রন্থাগার’ পরম বর্ষে পদার্পণ করল । 
পত্রিক৷ প্রকাশনে স্বাভাবিক বহ অসুবিধাই আছে ; কিন্তু নব পরণানের প্রারম্ভে 
পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে অনেকের মন দোলায়িত 
হয়েছিল এখন আত্মপ্রতায়ে ত। কিছুটা দৃঢ়তা লাভ করেছে । এই দৃড়তান 
বনিরাদ পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি এবং গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের সাহায্য ও 
সহাননস্কতি । ইদানিং পত্রিকার যা কিছু প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তা পশ্চিম 
বাংলার গুণ্থাগার তৎপরতার পরোক্ষ প্রতিফলন । 


বশ্গীয় গ্রশ্বাগার পরিষদ পশ্চিম বাংলার গস্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় 
সংগঠন । আন্দোলনের সাফলা-অসাফলা ও কর্মচাব্জলোর প্রভাব পত্রিকার 
প্রতিফলিত হয় ॥ গ্রন্থাগার সম্পকিত চিন্তা ও লেখাজোকা, সংবাদ ও প্রচেণ্টার 
নিদশ'ন পাওয়া যায় এতে ৷ কর্মতৎপরতার গতি ও মান এর মাধ্যমেই নিক্দপণ 
করা চলে । তেমনি পত্রিকার গুণাগুণ নির্ভর করে উৎকণ্ট ও পর্যা*ত সংখ্যক 
প্রব্ধাদির উপর ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবাদেও থাকা চাই অন্ৃষ্ঠালাদির 
জ্বলা ও বৈচিত্র্য । 


বিগত বর্ষে সপরিচিত লেখকদের প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বছরের তুলনায় 
অধিকতর নতুন লেখক-হলখিকাণের প্রবন্ধ পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদের 
প্রতিভার স্বাক্ষর সেগুলিতে পাওয়া গেছে ॥ প্রবন্ধ দিয়ে যাঁরা পত্রিক। প্রকাশনে 
সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমর! কৃতজ্ঞ । সংবাদ প্রেরণ ও অন্যান্য 
টুকিটাকি কাজে যাঁরা নির্মিত সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁদের প্রতিও আমরা 
কৃতজ্ঞত! জানাচ্ছি । 


প্রন্থাগার-এর লেখক, পাঠক ও সকল শ্ুভানধ্যানীর সক্রিয় সহযোগিতা ও 
পরামর্শে পত্রিকার ত্রমে।শ্নতি ও সম.চ্ধি ঘটুক, এই কামন। করি ॥ 


89 অস্থাগার [ বৈশাখ 
তিন মনীবীর মহাপ্রয়াণ 


বাংল! দেশের মনীষার ক্ষেত্র ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হয়ে আসছে । পর পর 
তিনজন মনীষী চলে গেলেন; বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র 
দীনতর হোল । উপেম্দ্রনাথ গঞ্গোপাধ্যার, ক্ষিতিযোহন সেনশাস্ত্রী ও রাজশেখর 
বস; বাংল। সাহিত্যের তিন দিকের দিকপাল ছিলেন । তাঁদের জীবনাবসানে 
বাংলা সাহিত্যে অপ্ছ্রণীর শহন্যতার সৃষ্টি হোল £ আমর! তাঁদের স্ম.তির প্রতি 
আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি ॥ 

এই কিছুদিন আগে উপেশ্দ্রনাথের ৭৯তম জম্মদিবসে সকলে তাঁর শতায়ু 
কামলা করেন। কিন্তু তা না ফললেও তিনি আমাদের মধো। অলাভাবে ররেছেন ॥ 
গুপনগসিক উপেন্দ্রনাথের রচনা সম্পদ ছাড়াও বিচিত্রা সম্পাদক সাংবাদিক 
উপেন্দ্রনাথের অবদান অপরিমের ॥ ইদানিং দেখ। যেত তাঁর গভীর সাহি ত্যানু- 
রাগের ফলে শত অসনবিধা সম্তেবও কোনও অন্যহ্ঠানে তিনি যোগদানে বিরত 
হতেন না। কিছুদিন আগেও একট গ্রন্থাগারের জয়ন্তী উৎসবে গ্রশ্বাগার আইন 
সম্পর্কে তান বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁর অভাব সকলে দীর্ঘকাল 
অনুভব করবে । 

রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী আচার্য ক্ষিতিমোহনের কাছে বাঙালী সমাজ বিশেষ 
ভাবে ধণী। ভারতী সংস্কৃতির কয়েক দিকের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন 
তিনি ॥ মধ্যযুগের সত জীবন-দর্শন নিয়ে তিনি করেছিলেন চচণা ও গবেষণা । 
লোক সাহিতা ও লোক ধর্মের প্রতি আমাদের আগ্রহের স:ভনা ঘটে বলতে গেলে 
তারই প্রভাবে । জ্ঞানকদ্ধ আচার্যদেবের স্মৃতি সংস্কৃতিবান বাঙালীর কাছে 
প্রেজ্ছদল হয়ে থাকবে । 

একছ মানুষের পক্ষে কতবেশী গৃণের অধিকারী হওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন ছিলেন, রস-সাহিত্যিক, আভিধানিক, শাস্ত্রবিদ, ভাবাবিজ্ঞানী, বাণিজা- 
বিশারদ, বচ্ত্রবিপ্রানী ও বৈজ্ঞানিক রাজশেৰর বসু ॥ তাঁর অজ্দত্র অবদানের মধ্যে 
পরশ্দরামের লেখনী দিয়ে তিনি যে রসসমভার রেখে গেলেন, সাধারণ বাঙালীর 
কাছে তার মূলা অসীম ও অনন্যসাধারণ । পরুশরামের লেখ। আর দেখা যাবে 
ন! এ চিন্তা সাধারণ মান,যের কাছে দুঃসহ ॥ বাঙালীর চিন্তজগতে তিনি চিক 
স্থায়ী আনন্দপ্র্বণ সংষ্ট করে গেছেন ॥ তাঁর গড়। চরিত্রগৃলি সব সমরই যেন 
আমাদের সানসচক্ষে দেখ) দেয় । যুগ যুগ ধরে তিনি আমাদের মধো। বিরাজ 
করবেন । 





গ্রন্থস্ুচি ও সুচিকরণের গোড়ার কথ! 
বিমলেন্দু নজুমদ।র রঃ 


গ্রশ্থাগারিক, রামক্ফ মিশন ইনটুট্‌/ট অব কালচার, গোলপাকণ 


বিখ্যাত এ্রতিহাসিক কারলাইল সচিবিহীন গ্রস্থ/ণারকে চক্ষুবিহীন দানবের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন। দানবের যত শক্তিই থাকুক ন! কেন চক্ষবিহীন 
হইলে সে শিশুর মত দহব্বল হইয়া যার, তাহার দ্বার! কোন কাজই আর 
সম্ভব হয় না, সেইক্সপ সংটিবিহীন গ্রৎথাগারে যত গ্র-ৎথসমৃহ্ধিই থাকুক না কেন 
সেইগ্রস্থ ঠিক সময়ে ঠিক প্ররোজনমত ঠিকঠিক পাঠকের পক্ষে পাওয়া একেবারেই 
সম্ভব হয় না । 

শ্রম্থাগারের কার্য পদ্ধতি সম্পকে সাধারণ গ্রশ্থাগারের কর্মীরা এখনও 
মাধাতার আমলের চিম্তান্ন আগ্ছ*ন। যদি জিজ্ঞাসা কর৷ যায় “আচ্ছা, 
শ্রশ্থাগারিককে ঠিক কি কাজ করিতে হয় ? অবাব পাওয়া যাবে, “কেন 
উত্তর তো খব সোজা! গ্রন্থাগারে যেমন যেমন পহস্তকগ্লি আসে 
গ্রদ্থাগারিক তাহাদের একাষ্ট তালিক৷ প্রস্তুত করিয়া সেল্ফে সাজাইয়া রাখেন 
এবং লোকে চাহিবামাত্র সেই সেই বইগৃলি বাহির করিনা তাঁহাদের হাতে 
দেন ॥”” তাঁহারা তালিকা বলিতে বুঝেন একটি ক্রমিক তালিকা- অর্থাৎ 
প্রথম যে বইচ্ গ্র-্থাগারে আসিল সের্টির নাম প্রথমে লেখ! হইল, দ্বিতীয়টি 
দ্বিতীয় স্থান পাইল ; এইন্রপে যত বই আসুক প্রত্যেকটিই সেই ক্রমিক 
তালিকায় স্থান পাইল ৷ কিনতু যদি আপনি তাঁহাদের পুনরায় প্রচ্ন করেন 
"“আচ্ছ! তালিকা তো হ'ল এবং ধরুণ এই তালিকাতে প্রায় ৫০০০ বইএর 

» 


৪৬ 'গ্রস্থাগার [ জাষ্ঠ 


লাম লেখা হ'ল? এখন কেউ যদি এসে বলেন ‘আচ্ছা জওহরলাল নেহেপ্রর 
ডারত আবিস্কার বইচর সম্বর কত এফটু বলে দেবেন কি? তখন তাকে 
কি জবাব দেবেন ?7'' তার উত্তরে তাঁরা জবাব দেবেন, “কেন, তালিকা্টির 
উপর দিয়ে চোখ বূলিয়ে গেলেই খঁজে পাওয়া যাবে $” প্রতাক্তরে 
পাঠক বলিবেন “হা, পাওয়া যাবে সত্য, কিনতু সেটা খুবই সমন্ন 
সাপেক্ষ হবে। অথবা ঠিক সেই 1ম চোখে নাও পড়তে পারে।" 
যাহাতে শ্রশ্থাশারে কোন পাঠক আসিয়া কোন বিশেষ লেখকের লেখা বই বা 
কোনও বিশেষ শিরোনাম (7706) গুলা বই চাহিবামার সহজেই গ্রম্থাগারিক 
বাহির করিয়া দিতে সক্ষম হন এমন ভাবে তালিকাটি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে 
প্রদ্তুত করা উচিত; তখন এই তালিকাকে আর “তালিক,” বলা হয় না । 
বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে রচিত সেই তালিকাকে সচি বলা হয় । 

ইংরাজী 0৮০৭ 10560০798ঠতে অনুসন্ধান করিলে দেখা; যাইবে 
“Catalogue” কথাটির এইন্দপ অর্থ দেওয়া আছে £ 
/% “কোন জিনিবের সাধারণত বর্ণানক্রমিক বা অনা কোন গ্লীতিস্গত বা 
প্ৰণালীবদ্ধ ব) শৃৎ্খলাবম্ধভাবে সাজান সম্পূর্ণ তালিকা, যে তালিকাতে 
বিশেষ ভাবে এ বিষয়ের খুটিনাটি লিপিবন্ধ করা থাকে 1৮ /৮৮ 

প্‌শ্বে' "সচি” কথাটির অর্থ ছিল কোন জিনিসের ব। বদ্তুসম্‌হের 
তালিকা বা ফদ্দদ॥ কিন্তু ০0৮6০ 107501০73৫5 পাঠে দেখা যায় যে 


অধ্দনাকালে 0%:71980৩ বা সংচিকে শধু তালিকা, ফিরিস্তি বা ফন্দ" হইতে 
পৃথক করিরা দেখা হয় ॥ অর্থাৎ আধ্নিককালে Catঞal০৪॥ue বা" সূচি 


বলিতে : কোন জিনিস বা বন্তু সমৃহের বণণান,ক্রমিক বা ন্রীতিসঙ্গত বা 
শ.ঞ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজান তালিকা বূকি এবং সেই তালিকাতে তাচজি.কাট 
যাঁহাদের ব্যবহারের জন্য রচিত তাঁহাদের প্রয়োজনানৃষারী এই বস্তুগুলির 
খ্ুছিনাই জ্ঞাতবা বিষয় লিপিবগ্ধ অবশ) থাকা চাই । যেমন ধর্ষণ 
কোন গহনার দোকানের “সুচি”, এন্টকে তখনই **সূচি” বলা চলিবে 
যখন সেই সচিতে যাঁরা সেই সূচি ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ দোকানের 
খরিদ্দাররা যাহ! যাহা! জানিতে চান সেই সেই বিষয়ের বিবরণ খুস্টিনাচি 
ভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে । অর্থাৎ গহনাটি কি সোনার তৈয়ারী বা রূপার 
বা অনা কোন বস্তুর তৈয়ারী ? প্রত্যেক জিনিসের ওজন কত? 
কেননা গহনার খরিম্দাদের পক্ষে ওজ্রন জানা খুবই প্রয়োজনীয় | 


১৩৬৭ ] স্চাকরণের গোড়ার কথা ৪৭ 


তাছাড়া গহনাগুলি শধং সোন। বা রূপা দিপা) তৈয়ারী বা আড়োম। 
ব। রয় খচিত কি ন"? আজিনিসনূলির টিক নাপ কি? শরীরের কোন অংশে 
বাবহৃত হয়, মল কত ইত্যাদি । তেমন আসবাব পত্রের দে/কানের দ্রব্যাদির 
সংচিতেও এরূপ ব্যবহারকারীর বা খরিদ্দারের প্রয়োজনানকূপ জ্ঞাতব। বিষয় 
লিপিবদ্ধ থাক। চাই ॥ যেমন, সেগুলি ঠিক কি দিয়৷ তৈয়ারী, কি মাপের, কি 
প্রানেজনে ব/বহৃত হয়, রং কি, মূল্য কত এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে সাহায। 
করে এবং এই জ্ঞাতব। বিষয়ের খঁুটিনার্টি যদি সেই সচিতে [লিপিবদ্ধ ন! 
থকিত-_তাহা হইলে তাহাকে আমরা “'স্‌চি” বপিতে পারিতাম না শুধ; ফদণ 
বা ফিরিস্তি বলিতে পারিতাম । 


যাহ! হউক তাহা হইলে মোটের উপর আমর) দেখিতেছি স্‌চি বলিতে সেই 
তালিক। বা" ফিরিস্তি যাহাতে সেই সচি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব! 
বিষণ্নের খং'টিনাট লিপিবদ্ধ থাকে এবং এই থ-টিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ ন! থাকিলে 
ইহাকে সুচি বলিলে ভুল হইবে । 

অধুন/কালে গ্রন্থাগারের “সুচি” বলিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজান এবং 
খন্ছনা্ভ লিপিবদ্ধ -করা নিনলিখিত জিলিপগ্লির তালিকা বা ফদ” বৃঝায়-_ 
যঘ। £-_পুস্তক, হস্তলিখিত পহথি, ক্ষুদ্ৰ পুস্তিকা বা চট্ট বই, গানের স্বরলিপি, 
চিত্র ঝা ছবি, নক্‌সা, মানচিত্র, ভূচিত্র, মা৷ঞ্জিকলণ্ঠন প্রভৃতির চিত্রিত ফাঁচখন্ড, 
ফিল্ম, অনচচিত্র, গ্রামেফোন রেকড", টেপরেকভ' ইতা।দি । 

অর্থপং অধুনাকালে. গ-থাগারিক শুধু পহখি বা পুস্তকের রক্ষক নহেন 
তাহাকে উপরে উল্লিখিত সব জিনিসেরই সংগ্রহ করিমনা তাহাদের বিজ্ঞান 
সম্নতভাবে সূচি প্রদ্তুত করিম) রাখিতে হয় । ইংলন্ডের বিখ্যাত গ্রল্থা- 
গারিক জেমস ডা ব্রাউন গ্রন্থসূচিপ নিম্ললিখিত ব্যাখ্যা বা সংজ্া প্রদান 
করিয়াছেন $ 

*'সুচির ঠিকমত সংজ্ঞ। নিন্দেশি করিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহা একট 
অর্থবোধক, রীতিস*গত বা শ.গ্খলাবদ্ধ ভাবে সজ্জিত তালিকা বা ফদ্দ” ষ।হাতে 
গ্রত্থ এবং তত্নধাস্ব সমস্ত বিষয়ের খানা লিপিবদ্ধ থাকে এবং গ্র্থপজ্ীর 
{ Bibliography ) সহিত ইহার তফাৎ এই যে গ্রশ্বসূচি ( Catal০৪৬৫ ) একট 
মাত্র গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রস্তকাদির তালিকা বা স্‌চিমাত্র, কিন্তু গ্রশ্থপঞ্জী 
বলিতে বিশেষ বিষগ্ের এক বা একাধিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত পৃস্তকাদির 
তালিকা বুঝায় । 


৮ ্রস্থাপার [নো 


সূচিকরণ কাহাকে বলে ? 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ““সৃচিকরণ” ( Cণ৷নl০৪খin৪ ) বলিতে কোন 
বিষয়ের তালকা বা ফিরিস্তির লিপিবন্ধকরণ বুঝা, কিন্তু এই ফিরিপ্তি 
এমন হওয়া চাই যে এই ফিরিস্তি হইতে সেই সেই বস্তুগংলিকে চেনার ও 
সেগুলির অবস্থিতির সঠিক স্থান নিদ্দেশ করা যার এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা 
করা যায় । বিস্তুতভাবে বলিতে গেলে সচিকরণ বলিতে ব্ঝান্ন বস্তুসমৃহেক্ন 
সংবিনাস্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করার কার্য, যন্বার৷ এই সূচি বাবহার্কারীকে 
সেই বস্তুগহলি ঠিক কি, তাহার। ঠিক কোবার আছে এবং বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োজনের পক্ষে কতটা উপযোগী তাহা জানিতে সাহায্য করে। এই সূচি 
ঠিক নিভ'রযে।গা, সবিন/্ত এবং উপযোগী তখনই হয় যখন এই লিপিবন্ধকরণ 
কতকগুলি বাধাধরা নিশ্নমে এবং রীতিসঞ্গতভাবে করা হয়। 


সুচিকরণ সংহিতা বা আইনকান্মথনের প্রয়োজনীয্ভা, কি? 


সাধারণ লোকে ভাবিতে পারেন যে সামানা সংচিকরণের জন্য ঝাঁধাধর) 
আইনকালংন বা সংহিতার ( কোডের )কীই বা প্রয়োজন? এবং বড় কোড 
ইত্যাদির প্রয়োজন নগণা । কিন্তু কেহ যদি হাতে কলমে সচিকরণ কাষণ 
করিতে যান তাহা হইলে প্রথমেই তিনি দেখিবেন যে কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন 
ছাড়া কাজের কী ভীষণ অসুবিধ; হয় এবং এই অসহবিধা হইতে নিচ্কৃতি পাইবার 
জনা তিনি নিজেই নিজদের ভবিষ্যৎ কার্ষেরর জন্য কতকগুলো নিয়ম লিপিবদ্ধ 
করিনন। লইবেন । যেমন ধরুন কোন লেখক “ছদ্মনামে” বই লেখেন এখন তিনি 
নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিবেন যে সেই লেখকের “হদ্মনামে” সূচি লিখিব লা 
তাঁর “আদল নামে” লিখিব । নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়? তিনি হয়ত ঠিক 
করিলেন_লেখকের “ছদ্মনামে” ন! লিখিয়া লেখকের “আসল নামে" সূচিতে 
5০0৮ করাই সকলের পক্ষে সুবিধা হইবে ৷ এইক্রপ যেমন যেমন এক একটি 
সমস্যার উদ্ভব হইবে সপে! সঙ্গে তিনি নিজে এক একটি উপায় নিপ্ধণারণ করিয়া 
তাহার সমাধান করিবেন এবং নিজেই দেখিবেন নিজের ভবিষাতে কাজের সুবিধার 
অনা সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে সুবিধা হইবে, সেন্দনা নিজের ভবিষ্যৎ 
করপিন্থা নিদ্দেশের জনা সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন । এইক্ষপে 
একের পর "এক সমস্যার উচ্ভব এবং তার সমাধানের উপায় বাহির করিতে করিতে 
তিনি নিজেই এক কোড বা সংহিতার সংছ না করিয়৷ যদি তিনি অভিজ্ঞ 
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বাস্তিদের অভিজ্ঞতার ফল হইতে উদ্ভ্ত সংহি [নিজের প্রত্থাগারে আলাইয়া 
ইহার নির্দেশ অনুযায়ী সুচিকরণ কথ্য করেন তাহা হইলে তাঁহার নিজের ও 
পাঠকদের সকলেরই সুবিধা হইবে ॥ কারণ পাঠকের! এক গ্রন্থাগার হইতে অন। 
গ্রশ্থাগারে যাতায়াত করেন এবং যখন সব জায়গায় একই নিয়ম অনদষাযী লিন্পি- 
বধ করা সূচি পাইবেন তাঁহাদের কাথের তাহাতে সংবিধাই হইবে ৷ তাহা ছাড়া 
এইল্সপ বাঁধাধরা নিগম অনুযায়ী কাজ করিলে গ্রস্থাগারিক বা সচিকারক 
বদলাইলেও তাঁহাদের কৃত কাষণ ঠিক একই ধারামতে চিরকাল চলিবে । ইহাতে 
নিমমানবস্তিতা বজায় থাকে এবং যাহারা গ্র্থাগার ব/বহার করেন তাঁহাদের 
সকলেরই সবিধ। হয় । 

ইহ! ছ।ড়া অধুনাকালে অনেক দেশে দেখ যায় কো-অপাবেষ্টভ ব। সমবায় 
পদ্ধতি কৃত সূচিকরণ পদ্ধতির প্রচলন হওয়ার একটি কেন্দ্রীয় সংগ্থ। হইতে সেই 
সেই দেশের যাবতীর প্রকাশিত পদ্তকের পত্রক বা কা্ড-সংচির প্রধান বা লেখক 
সংলেখ 0৩২৮০" ৪০৫১) গুলি পাইবার সুবিধা হইয়াছে ; এই কাডগিহলি সেই 
কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে অতি অল্প মূলো যে কোন গ্রশ্থাগার-পরিচালক কিনিতে 
পারেন। ইহার সুবিধা এই যে এই কার্ডগুলি কিনিয়া শুধু শিরোনাম ব। 
হেডিংষ্ট প্রয়োজনান্যারী (গৌণ সূচি লেখ ) ৭৭৫d en৷ংy বা গৌণ সংলেখ- 
এর জনা লিখিয়৷ সেগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় সারিবদ্ধ ভাবে সাজাইলেই সকল 
গ্রত্বাগারে বেশ সুন্দর, রীতিসস্গত প্রথান্যায়ী লিখিত, পরিস্কার গ্রশ্থসুচি 
পাওয়া সম্ভব হয় ॥ কিন্তু এই কাড'গুলি সব গ্রস্থাগারে বাবহার করিতে 
আরম্ভ করিবার পৃব্বে প্রথমেই সেই সধ গ্র্থাগারকে একই “সংহিতা” ঝা 
একোডস মানিয়া লইতে হইবে । সেই জন্য একটি কোডের বা সংহিতার প্রয়োজন । 

অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যদিও সুচিকারূকের পক্ষে একটি 
সংহিতা মানিত্রা চলা খুবই প্রয়োজনীয় তথাপি পাঠকের সুবিধা অসুবিধাকেই 
আমাদের লক্ষ্য হিসাবে সব্বদা সম্মৃখে রাখিতে হইবে । সেই লক্ষ্য অনযায়ী 
কাজ করিতে গিয়া অর্থাৎ পাঠকের সুবিধা অনুযায়ী কাঞ্জ করিতে গিয়! যদি 
সংহিতার নিয়ম কান্দনের কিছুট! ব্যতিক্রম করিলে সেই বিশেষ গ্রন্থাগারের 
স্মবিধ! হয় তাহা হইলে তাহাই করা বাকুনীয় । প্রভীচ্য দেশীয্ন বিখ্যাত 
গ্রতথাগারিক 55919% বলেন--““আপনার সূচি আপনার নিকটস্থ ঝা প্রতাক্ষ 
পাঠকদের উপযোগী করিদ্ন। লিখিবেন”_অর্থাৎ সূচিকর্ণ পদ্ধতি এমন হওয়া 
চাই-_ইহা! সেই গ্রম্বাগারকে সাধারণত যেসব পাঠক আসেন তাঁহাদের 


৫০ গ্রন্থাগার [tye 


বিদ্যবংস্ধির দ্বারা যাহাতে অতি সহজেই সৃচিগুলির পদ্ধতি তাহাদের বোধগম! 
হয় এবং তাঁহাদের স্ব স্ব রুচি ও প্রয়োজনানহযায়ী পস্তক পুস্তিকা ইতয।দি অতি 
অল্প সময়ের মধো নিন্ববাচন করিতে ও পাইতে পারেন এইকরূপভাবে যেন 
সচচি প্রস্তুত হয় এবং সচিগলি যেন জ্রটল প্রথায় লিখিত না হয় অধণত সূচি 
বৃঝিবর জন্য নান। রকমের সঙ্কেত পত্রক € 0০3 ০৭৮৭ ) বা জ্ঞাতবা বিবরণ 
পুস্তক ইত্যাদির প্রয়োজন যত কম হয় ততই সাধারণ পাঠকদের সহবিধা। সচি- 
গলিতে লিপিব*্ধ বিবরণে পৃস্তকগুলির যখ্োপযধ্ক্ত বিবরণ যোহ1 সাধারণত 
পাঠকের চাহিয়া থাকেন ) তাহা থাকা চাই; অথচ দেখিতে হইবে অব।্তর 
বিবরণ দ্বার! সুচি যেন ভারাক্রান্ত না হন । ইহাছাড়। এইরূপ প্রথানুষারী এবং 
পাঠকের প্ররোজনান্ষপ সূচি প্রণন্নন একমাত্র শিক্ষা এবং প্রধানতঃ অভ্যাসের 
দ্বারাই সম্ভব আর কিছুর দ্বারাই নহে । কিন্তু মনে রাখিতে হুইবে যে 
সংটিকারক যেন প্রত্যেকটি সংলেখ লিখিবার সমগ্র অত্য*ত মনোযোগের সহিত 
এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে প্রতিষ্টী কথা লেখেন ॥। ইহা লা করিলে ইহাতে 
পত্রকগুলি সাজাইবার সমন্ন_বানানের ভুলের জন৷ ঠিক জায়গার না৷ সজ্জিত 
হই! ভুল জাগার চলিপ্লা যাইতে পারে এবং পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ 
হইতে পারে, বাহা একেবারেই বারুনীয় নয় । 

এখন গ্রল্থসচিরর বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রশনগুলি বিবেচনা করিয়! দেখা 
যাউক £-_ 

১। প্রশ্বাগারের পক্ষে গ্র্থসচি অপরিহার্য কেন ? 

২॥ ইহাহইতে আমরা কি কি প্রশ্নের ভ্রবাব পাইবার আশা কর্সিতে পারি? 

৩। এই কার্যে গ্র্থস্‌চি কি ভাবে এবং ঠিক কোন কোন সংলেখ (৫7৫7) 
ও লেখ্যের ( 7৩০০7৭।1%% ) দ্বারা সম্পাদিত করে? 

৪1 গ্রত্থসূচির কে) বাহিক আকৃতি এবং খে) ভিতরের লিখন পণ্ধতি 
কোন ছাঁদে লেখা ও কার্ডগলি কি পম্ধৃতিতে সাজান থাকা বাজনীর ॥ 

প্রথম প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা বায় যে কোন এক গ্রল্থাগারের পক্ষে 
সুষ্ঠ; কার্য নিদ্বাহ করিতে হইলে গ্রশ্থসূচি অপরিহার্য? ॥ গ্রশ্বসূচিকে 
গ্রন্থাগারের “চাবি” বলা হর অর্থাৎ কোন গৃহের মধ্যে যদি ধনভাণ্ডার 
সঞ্চিত থাকে এবং সেই ধনভাস্ডারের ব্যবহার করিতে হইলে সেই গ.হের “চাবি” 
না পাইলে যেমন ধনভাণ্ডাবরের ব্যবহ।র করিবার সুযোগ পাওয়। যাপন না৷ সেইক্ূপ 
গ্রশ্বাগারে যতই প:স্তকন্গপ ধনভাম্ডার সঞ্চিত থাকুক না কেন রীতি স্গত ভাবে 
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গঠিত ও লিখিত সূচি না থাকিলে সেই পৃস্তকগৃলি স্ৰিক সময়ে ঠিক লোকের 
পক্ষে পাওনা অসম্ভব । কেননা সূচি না থাকিলে গ্রশ্থাগার একটি পুস্তকের 
গুদাম মাত হইয়। যায়; ইহানু ঠিক মত ব্যবহার সৃচি ছাড়া অসম্ভব ৷ 

এখন দেখা যাইতেছে যে গ্রত্থাগারের পক্ষে গ্রপ্থসচি একেবারে অপরিহার্য 
অতএব শ্রশ্থসূচি একট লক্ষে? পোছাইবার উপায় বিশেষ । সেই লক্ষ্যট হইল 
যে যাহাতে পৃস্তকগুলি হইতে যথা সম্ভব কম সময়ে যত বেশী সম্ভব খবরাখবর 
ব। জ্ঞান প্রান্তর সৃবিধা করা যায় । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা যার যে একটি সব্বাঞ্গসংল্দদ। রীতি 
সম্গাত ভ'বে গঠিত সূচির পক্ষে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্তর দেওয়।র যোগ্যতঃ 
থাক! চাই $- 


(ক) গ্রন্থাগারে অমুক লেখকের লেখ) অমুক বইটি আছে কি ? 

খে) গ্র্বাগারে অমুক লেখকের লেখ। কি কি বই আছে ? 

গে) প্রশ্থাগারে অমুক বিষয়ের উপরে লেখা অমুক বইটি আছে কি? 

(ঘ) প্রত্থাগারে অমুক বিষরের উপরে লেখা কি কি বই আছে ? 

ডে) গ্রন্থাগারে এই শিরোনাম ওলা (7511) কি কি বই আছে? 

চে) গ্র্থাগারে অমুক গ্রন্থ-মালার (567৫5) কি কি বই আছে? 

(৫) এই গ্র্ধাগারে অমুক সম্পাদকের সম্পাদিত কি কি বই আছে? 

(ঝ) এই গ্রশ্থাগারে অমুক অনুবাদকের কি কি বই আছে ? 

এই সমত সাধারণ ও সোজা প্রশ্ন ছাড়াও গ্রম্থসূচির আরও কতকগুলি 
পুস্তক সম্বন্ধীয় প্রশ্নের জবাব দিবার যোগত! থাক) বাছলীয়__যেমন৷ পৃস্তকাট 
কোন সহর বা জায়গা হইতে প্রকাশিত ? প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের নাম কি? 
বইষ্ট কত খন্ডে বা প্ঠায় লিখিত, চিত্রিত কিনা এবং চিত্রিত হইলে ঠিক কি 
ধরণের চিত্র আছে, বইটির মাপ কি ইত্যাদি । 

তৃতীয় প্রশ্নের ভ্রবাব হিসাবে বলা যার £_ গ্রশ্বসচিট উপরে বণিত 
প্রথনগ্লির উত্তর দিবার উপযোগী করিতে হইলে সংচি নিম্নলিখিত উপায়ে 
লিখিত হওয়া চাই £- 

(ক) যেমন প্রত্যেকষ্ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, সম্কলনকারী, 
চিত্রকর, ক্রমিক প্রকাশনমালার নাম অথবা প্রয়োজন হইলে অনা কোন লোক - 
বা প্রতিষ্ঠান যাহার নামে লেখক পুস্তক অলুসম্ধান করিতে পারেন এরূপ 
সম্ভাবনা আছে সেই সেই নামে এক একটি সংলেখ (5০7) লিখিত হওয়। চাই । 


৫২ গ্রন্থাগার [ জ্যৈষ্ঠ 


খে) লেখকের নামের সংলেখগুলি এমনভাবে সান্দান চাই যেন একই 
লেখকের লেখা গ্রদ্থগ্পির সংলেখগুলি ঠিক একত্রে পাওয) সম্ভব হয় । 

গে) গ্রশ্ধাগারে রক্ষিত প্রত্যেক পুস্তকের এবং এমনকি পুস্তকের অংশ 
বিশেষে বণিত প্রতোক বিশেষ বিষয়ের জনা এক একটি পৃথক সংলেখ শুয়োজল 
মত থাকা বারনীত্র যাহাতে যদি কোন পাঠক গ্র-থাগারে কোন বিশেষ বিষয়ের 
উপরে লিখিত কি কি বই আছে এই প্রশ্ন করিলে সেই প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই 
দেও সম্ভব হয় ৷ 

অবশ্য সকল গ্র্থস্‌চিতেই উপরে উল্লিখত সব রকমের সংলেখ নাও লিখিত 
হইতে পারে ব! খ্‌'টনান বিষ্গ্লগুলি লিপিবদ্ধ নাও থাকিতে পারে! কারণ 
গ্রতথাগারের উদ্দেশা, তথাকার পাঠকদের প্রয়োজন, কর্মীর সংখা এবং অর্থের 
সংস্থান ইত্যাদি বিবেচনা কারণ তবেই কি কি লিখিতে হইবে না হইবে তাহ! 
স্থির করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উপরে উল্লিখিত 
সব রকম সংলেখ এবং পুস্তকের খিল বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! অবশ্য 
কর্তবা । 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন 
গণেশ ভট্টাচার্য 
প্রন্থাগারিক, দ্কটিশ চার্চ কলেজ 


সার্বজনীন সাহারণ গ্রন্থাগার 
সর্বপ্রথমে বল! দরকার সার্বজনীন সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা কি 
বুঝি ॥ মাত্র কপ্পেক বহুর আগেও সাধারণ গ্র-থাগারের যে সংজ্ঞা ছিল আজ তার 
বহুল পরিবর্তন হয়েছে । তবে এ পরিবর্তন মূলনীতিতে নয় পরিচালন - 
ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক দিকে । সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমর! বুঝি এমন এক 
“গ্রন্থাগার যা কোন সহসংবদ্ধ ব্যবস্থার অধীন, চাঁদ। মৃক্ত এবং যেখানে স্থানীয় 
- সর্বসাধারণের অবাধ অধিগম্য স্বীকৃত । মূল নীতি হচ্ছে এই, কিন্তু স্থান, 
কাল, পাত্র ভেদে প্রিচালন বাবস্থার সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক দিকের 


১৩৬৭1 গ্রন্থাগার বাবস্থ। ও আইন ৫০ 


পরিবর্তন ঘটে । আমাদের দেশে এই দুই দিক মূল নীতির সহিত [ক ভাবে 
যুক্ত হলে উপযুক্ত হবে ত} আমর পরে আলোচনা করব ৷ 


উদ্দেশ্য ও প্রয়ে।ম্রনীয়তা 


এইবার আসে প্রহ্থাগারের উত্দেশোর কথা ৷ প্রয়োদজনীয়ত। বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাত যে আজ্রকের দিনে গ্রণ্থাগারের উদ্দেশ্য কত গভীর ও ব্যাপক । 
মোটামুক্টভাবে প্রয্নেজনীপ্লতাকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । তার মধ্যে 
একটি বক্তিমত অপর ৪টি সমষ্টগত ) 


ব্যক্তিগত দিক 

বাক্তিগত প্রয়োজনের দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্র্থগারই 
একমাত্র সংস্বা ঝা বান্িকে নির্দোষ অথচ নীতি ও বৃদ্ধির দিক থেকে 
অনেক উদ্নত ধরণের অবসর বিনোদনের সুযোগ দিতে পারে। কম'হীন অবসর 
পরিণামে ব্যক্তিত্বের ভিন্তকে শিথিল করে। স্কুল কলেজের শিক্ষার পর 
আত্মো“নতির ধারাবাহিকত! বঙ্ঞায় রাখতে পারে এক গ্রণথাগারই 1 বাক্তিত্বের 
ক্রমবিকাশ সাধন এবং উন্নততর জীবনে উদ্দত হতে হলে এই ধরণে আত্মশিক্ষাই 


তার পথ । পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে প1 ফেলে চলতে গেলে 
এ শিক্ষা অপরিহার্য | 


সমষ্টিগত (দক 


অপর ৪টি উদ্দেশ্য যে প্রয়োজনীপতাতে ভিত্তি করে তার সব ক্টিই সমষ্টি 
সম্পকিত সমগ্রভাবে দেশ সম্বন্থীন্র ॥ 


সামাজিক প্রয়োজন 


প্রথমতঃ সুচ্থ সদর সমাজ্জ গড়ে তোলার জন্য গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । সুগ্ব, সুণ্দর ও সংস্কার মুক্ত মানুষ, যারা ধীরে অথচ ধারাবাহিক 
ভাবে ক্রমোশ্নত সমাজ গড়ে তুলবে গ্রন্থাগ্যরের সাহাযা তাদের অপরিহার্ষ* ॥ 
এই ধরণের সমাজের প্রাণকেন্দ্র হবে গ্রদ্থাগার যেখান থেকে সমাজের প্রতিষ্ট 
মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ হবে জ্ঞানের আলে৷ ৷ গ্রন্থাগার হবে প্থানীয় সংস্কৃতি 
কেন্দ্র । প্রকৃত সমাজ শিক্ষা গ্রচ্থাগার ব॥বস্বার উপর নির্ভরশীল ॥ 

২ 


৭৪ গ্রন্থাগার [ জ্যেঃ 
অর্থনৈতিক প্রয়োজন 

Fবতীয়তঃ গ্রন্থাগার বাবচ্থ। আজ এক পরোক্ষ অর্থনৈতিক প্রয়োজন । 
দিনের পর দিন জনসংখ্যার চাপে সমস্যার অত নেই ৷ প্রাকৃতিক ব! প্রায় 
প্রাকৃতিক সম্পদ এই ব্‌হং জনপংখ্যার চ![হদা পূরণে অসমর্থ | নূতন সম্পদ-- 
ধা হরতে। গ্রহণষোগা ব! ব্যবহার যোগা নয় এমনকি হয়তো ক্ষতিকারকও-_ 
এমন সম্পদকে আজ মানষের প্রয়োজনে বাবহার যোগ্য করে তোল! হচ্ছে । 
বাড়ী ঘর তৈরীর মাল মশল৷য়, পোষ।ক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এমনকি বন্ুপ্রকার 
খাদাদ্রবোর মধ্যেও আমরা এই ঘটন! ঘটতে দেখছি । পরিবহন ব্যবস্বা জল, 
চ্থল ও অন্তরীক্ষে পরিবা্ত । আজকের দিনের মূল কথ!--উৎংপাদন বাড়াও ॥ 
এই নীতি থেকেই এসে পড়ে মানুষের মধ্য প্রচ্ছন্ন গবেষণ! শক্তির কথা । 
অ।বার এই গবেষণ। যদি সমা‘তরাল পপ ধরে অপণৎ একই বিষয়ের একই ধরণের 
গবেষণ। দেশের মধো বহস্থানে একই সঙ্গে চলতে ঘ্াকে ত! হলে বিরাট 
সম্ভাবনাময় এই শক্তির অপচয় ঘটে । এ সমসার সমাধান গবেষণার ধারা 
বাহিকতায়। সদ)জাত কোন চিন্তার ধারাবাহিক গবেষণা কখনই সম্ভব নয় 
যদি এ বিষ সম্বন্ধে সবধূনিক সংক্ষাতিস ক্ষ] জ্ঞান গবেষণা না থাকে । এই 
সংক্ষঃাতিসক্করর জ্ঞানের সংবাদ দিতে পারে গ্রন্থাগার ॥ গ্রন্থাগারের এই বিশেষ 
ধরণের কাজকেই বলা হয় documentation service ; দেশের শিল্পোন্নতির 
জনা মান:ষের এই প্রচ্ছ'ন গবেধণ! শক্তির সংরক্ষণ ও চচণয় সাহায্য অবশা 
প্রয়োজন । 


গণতান্ত্রিক প্রয়োজন 


তৃতীরতঃ গণতান্ত্রিক রাণ্ট্রে গ্রন্থাগার বাবদথা অবশ্য প্রয়োজনীয় । দেশে 
সমাজতাশ্ত্রিক রাষ্ট্র বাবস্থার চেষ্ট! চলেছে ৷ দেশের প্রতিষ্ট নাগরিকের যদি 
সঠিক তথ্য জানবার সুযোগ না থাকে গণতন্ত্র সেখানে সার্থক হতে পারে ন। 
গণতন্ত্রের সার্থকতার জন! দরুকার সব রকম দ.ষ্টিভ*সীর সঙ্গে দেশের প্রতিষ্ট 
নাগরিকের পরিচয় । সেই সঙ্গে প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের বীশক্তির ক্রম 
বিকাশ । সর্বোপরি দরকার দেশনেত1 ও তাদের অনুগাষমীদের সকল প্রকার 
নীচতার উপ্রে উঠতে হবে ॥ নিরাপদ রাদনৈতিক জীবনের এই হচ্ছে ভিত্তি, 
বাক্তির রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে এই হচ্ছে শুভ পন্থ! । যদিও কিছুদিন 
আগে গ্রন্থাগারগঃজিকে কে।ন কোন রাজনৈতিক দলীয় মত প্রচারের কেন্দ্র 


১৩৬৭] গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও আইন ৫৫ 


হিসেবে বাবহার করবার অলচেন্টা চলেছে, আজকের দিনে কিন্তু গ্র“থাগরই 
সব, ও উদ্নত রাজনৈতিক জীবন গঠনের একন।ত্র পক্ষপাতহীন সংস্থাকুপে 


স্বীকৃত হয়েছে ॥ 


শিক্ষার ধারা বজায় রাখা 

চতুর্থতঃ দেশব্যাপী সাক্ষরতা বজায় রাখার জন! গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । আমাদের সংবিধান দেশব্যাপী সকল মানুষের সাক্ষরতার সমর্থক ॥ 
সাব‘জ্নীন সাক্ষরতা সফল করতে আমর দ.প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশে আমরা 
কোটি কোটি টাক। বার করে চলেছি । আগামী দিনে প্রত্যেকটি লোককে অক্ষর 
জন সম্পন্ন করে তুলতে আমরা আরও অনেক বাথ করবো ॥ কিন্তু ধারাবাহিক 
চক্চ1 না থাকলে অক্ষরজ্র।ন বঞ্জার থাকা সম্ভব নন । এই অক্ষর জ্ঞানের 
চর্চার জন্যই দরকার চাদ) মুক্ত সাধারণ গ্রচ্থাগার বাবস্থা । দেশবাপী 
সাব‘জ্রনীন বি4গলন্ন ব্বদধা গড়ে তোলার সঙ্গে সঞ্চে যদি সার্বজনীন প্রম্থাগার 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা ন! হয় তা হলে বাপারট৷ দাঁড়াবে ছাদ ছাড়া মাটীর দেয়াল 
দিয়ে বাড়ী তোলার মত ॥ 


ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িতর £ 

এবার দেখা যাক এই সব উদ্দেশ! সাধনের দায়িত্ব কার । ব্যক্তিগত দিকটি 
বান দিলে বাকী আর ৪টি ব্যাপার রাষ্ট্রের পালনীঘ দায়িত্ব ও কত‘ব্যের মধো 
পড়ে । দেশের স্বাথে' এই উপন্দেশাগুলি সার্থক করে তুলতে রাম্ট স্বভাবতঃই 
সচেৎ্ড হবে--এটাই আশা করা যায্ন। সৃতরাং রাম্টও চাইবে যে প্রতিটি নাগরিক 
আন্তরিকতার সত্যে গ্রশ্থাগার ব/বগ্থাকে গ্রহণ ককুক। কিন্তু যে ক্ষুধার 
তৃণ্তিসাধন করে গ্র-্থাগার ব্যবস্থার সার্থকতা, মানুষের মাঝে মানসিক সেই 
ক্ষুধার উন্মেষ বাহিক ক্ষুধার ন্যায় বাধাতামৃলক নর । বেশীর ভাগ লোকই 
এ ক্ষুধার তাড়না বোধ করে না ॥ সহতনীং প্রল্থাগার ব্যবস্থার জনা প্রতাক্ষ ভাবে 
অর্থ ব্যগ্ৰ করতে বেশীর ভাগ লোকই রানি হবে না । কেবলমাত্র এই কারণেই 
সার্বজনীন মঙ্গলের জন। রাষ্ট্র দেশের প্রাতিষ্ট নাগরিককে চাঁদা মুক্ত গ্রস্থাগার 
ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে বাধ্য? 


সর্বদলীদ্ধ সমর্থন 
সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার হ্ুপারণে একট বিশেষ সুযোগ আছে__ 
সেট হচ্ছে সব্দলীপন সমর্থন। দেশের কোন প্রকার অপচয়হীন প্রত অথচ 
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ধারাবাহিক উ'নতির জনা দরকার হচ্ছে জনগণের ধী শক্তির বিকাশ সাধন । 
চাঁদা মুক্ত গ্র‘থাগারেত্র মাধ্যমে জনগণের এই ধী শক্তির বিকাশ সাধনে বি[ভিশ্ন 
রাক্রনৈতিক দলগৃলির মধে কোন মতবিরোধ নেই--থাকতে পারে না । 


াদানুকুলেয ব্যবস্থার সন্তাব্যতা 

এখন বিচার করে দেখা যাক যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার বাবস্থা কেবলমাত্র 
বাজিগত চাঁদার আন্কৃূলে। সম্ভব ও সার্থক করে তোলা যায় কিন।' হরতো 
সম্ভব হতে পারতো যদি এই পাঠ-সপ্‌হ) বা তথা ও জ্ঞান লাভ স্লৃহ!র উন্মেষ 
মানুষের মধে। বাধাতামজক হতো ॥ কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ৩1 নয্ন । শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে শতকর। দশ জনেরও কম এই ক্ষুধা বোধ করেন । বাকী 
শতকরা ৯০ গুনের সম্বন্ধে একথা বল৷ চলে যে তাঁর৷ তাঁদের বাক্তিগত চাদার 
আন্দকুলো গ্রন্থাগার বাবস্থ! চাল? রাখবে এট) আশ। করা নিতান্তই অযৌক্তিক । 
সারা প.থিবীতে হতো হলণ্ডই একমাত্র দেশ যারা চাঁদার আনুকুলে) সংগঠিত 
গ্রচ্ধাগার বাবসথাকেই ঘথেঞ্ট বলে মনে করে । 


আংশিক চাদ ও আংশিক সরকারী সাহাব 

আংশিক চাঁদা এবং আংশিক সরকারী সাহাযা এই দুইয়ের আনুকুলে। 
সার্বজনীন গ্রণথাগার বাবপ্ষ। সম্ভব কিনা এ বিচার করতে গেলে বোম্বাই 
রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ॥ স্বাধীনতা লাভের পর বোম্বাই রাজো 
"খের" মনক্রীসভ। ঘোষণা করলো যে সাব'জনীন গ্রশ্বাগার ব্যবপথা প্রবত'ন 
করার জনা সরকার স্থানীয় সংগৃহীত অর্থের সমান অথ" সাহাযঃ করবে । 
১ম বছরে উৎসাহ মন্দ ছিল ন! সুতরাং সরকারী অর্থের অ৷নুকুলো যে রূপ 
দেখা গেল পরবর্তী বহর গুলিতে তার ক্রমাবনতি দেখা গেল । শেষ পর্যন্ত 
কোন কোন অঞ্চলে কোন চাঁদ! সংগৃহীত না হওয়? সত্বেও সরকার নামমাত্র অর্থ 
সাহায্য করলেন । এই অবস্থার জন্য জনসাধারণকে দোষারোপ করা যায় ন।। 
এ ঘেকে শুধু এই শিক্ষাই লাভ করা যায় যে অর্থের যোগান এভাবে হলে 
সংগঠিত বাবদথাও ভেঙে পড়তে বেশী সময় লাগে না । 


বধিক সমস্যার সমাধান 
তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে যে সার্বভ্রনীল গ্রন্থাগার ঝ।বদ্থ। প্রবর্তন ও পরিচালনের 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমরা কোথায় খজবো ? এর.সমাধান খুজতে 
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হবে রাত্্রীল্ন অর্থে, বেসরকারী অর্থে নয়! পাঠক গ্রচ্থাগার ব্যবল্থার মাধ্যমে 
যে সুযোগ ভোগ করবে তার জনা প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে অর্থ নেও) 
চলবে না। পরোক্ষভাবে সে এই সংযোগ ভোগের রন! অর্থ দেবে । 


এর ছুটি বিকল্প ব্যবস্থ। হতে পারে 

(১) এই উদ্দেশো বা এই নামে কোন করের প্রবর্তন না করে সরকারী 
সাহাযোর দ্বার) ৷ 

(২) এই উদ্দেশে) ও এই নামে কর প্রবর্তনের দ্বার! ॥ 


কর ছাড়া সরকারী সাহ।ব্য 
অপুবিধা£ (১) সম্পূর্ণ সরকারী কতৃত্ব । 

(২) ব্যবস্থার পড্গৃত্ব ৷ 

(৩) সরকার পরিবর্তনে সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন ॥ 

(৪) সরকারী অর্থ আসবে কোথা থেকে ? 

অনা নামে নতুন কর অবশ্যই বসবে বা পুরনো কোন করের হার বাড়বে । 

এই বাবদ্থার জনা নিদিষ্টকৃত থাকবে না কোন অর্থ । অনা খাতে সংগ.হীত 
অর্থের অংশ বার হবে এর দ্রেনা। সহতরাং নিশ্চয়তা থাকবে না অর্থের 
পরিমাণের । কোন অধিকার থাকবে ন! জনগণের প্রয়োদ্রেনীর অর্থ দাবী করার । 
সুতরাং আথিক নিশ্চ?তা যা এ ক্ষেত্রে সবচেণে বড় প্ররোজন ত1 আসবে না 
এ বাবস্থার । সতরাং করের কথা যদি আমরা না বলি তা হলে এই ধরণের 
অবদ্থ। কার্টারে ওঠ) ভবিষ/তে কখনই সম্ভব হবে লা। 


করের যৌক্তিকত। 

(১) করভারে জ্র্জকিত দেশে নতুন কোন করের গুন উঠলেই স্বাভাবিক 
ভাবেই তার বিক্ুত্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু এমন বাবস্ধাও আছে 
যা সম্পূর্ণক্িপে অবাঞ্চিত নয় । খসড়া বিলে এই করের কথা কি ভাবে বলা 
হয়েছে তা একট আলোচনা করে দেখা যাক । আমাদের দেশে কর আদায়ের 
বাবন্থাটা কিরূপ ? ক্বানীপ্র স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগলির কর বসাবার ক্ষমতা 
নিতান্তই দুর্বল ৷ কাজাগৃলিরও আবর্ত“মান (0559:5)08) খরচ চালাইতে 
যতটুকু প্রয়োন্দন তার বেশী কর বসাবার ক্ষমতা নেই ॥ কর বসাবার সর্বাধিক 
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ক্ষমতা কেন্্রীত্র সরকারের ! এর প্রয়োজন আছে 1 কারণ যুদ্ধ বা অনা কোন 
বিপর্যয়ের সময় আকস্মিক অভাব মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল পুষ্ট 
থাকাই বাকিত ৷ কিশ্তু শর্দিতির সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাঞ্চত অর্থই 
আবার ফিরে আলে রাজা সরকারের হাতে এবং সেখান থেকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন 
সংস্থার হাতে ॥ 

খসড়া বিলে বলা হয়েছে যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবপথা পরিচালনের 
আবতমান 5০০1৪) সমস্ত খরচের দারিত্ব বহন করবে রাজ। সরকার ও 
সথানীর স্বারত্ষশসন সংদ্থা এবং এ দায়িত্ব পালনে উভয়ের অংশের অনুপাত 
হবে ৩:১ অধাৎ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ৩ ভাগ স্থানীয় সংস্থার দারিত্ব ১ 
ভাগ । আর কে্রীগ্ন সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অথ' বায় হবে কেবলমাত্র 
গ্র্থাশারের জনা বাড়ী তৈরীর কাজে, আসবাবপত্রের ব্যাবস্থায়, সাময়িক 
পারিবর্ধনে বা নবীকরণে বা প্রারম্ভিক সংগ্রহ কেনার কাজে ॥ 

(২) যে অনপদতের কথা বল! হলো তাতে করে করের পরিমাণ দাঁড়াবে 
এই যে যে-ব্ক্তি বহরে ১৯ টাকা সম্পত্তির উপর কর দেন তাকে গ্রত্থাগার 
ব্যবস্থার জন। ৩ নয়া পয়সা কর দিতে হবে ॥ বাস্তবে প্রধ্োগ করে দেখা যাক_ 
যদি কোন ব্যক্তি বছরে ৫০৯ সম্পত্তি কর দেন_-যা আমাদের দেশের খুব কম 
লোকই দেয়__তাঁকে গ্রন্থাগার ব/বস্থার জন্য বছরে ১৫০ নয়া পরসা অর্থাৎ 
দেড়টাকা কর দিতে হবে। কিতু তার জনা তিনি কি পাচ্ছেন? তার 
পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্বত সকলেই গ্রম্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ ও 
সুবিধা ভোগের অধিকার পাবে ॥। এইবার চাঁদার কথা ভাবা যাক । মাসে যদি 
কমপক্ষে ২৫ ন:়। পয়সাও চাঁদ) দিতে হয় তা হলে একট লোককে বছরে ৩. 
টাকা চাঁদা দিতে হগ্ন । আর তার পরিবর্তে তিনি ভিন্ন অপর কেউ গ্রন্থাগারের 
সভা বলে বিবেচিত হবেন না বা কোন সংযোগ ভোগের অধিকার পাবেন লা ॥ 

(৩) দুই কারণে আইনের ত্ররোজন-_এক অবারিত অবদ্বাকে দূর করবার 
কনা _আর দুই হচ্ছে বাঞ্ছিত অবস্থাকে স্বাগত করবার জন্য ॥ কর চাইনা একথা 
বলে কি আমর৷ কোন করের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি ন পাচ্ছি? একের পর 
এক অবারিত করের ভার আমাদের উপর চাপছে ॥ কিন্তু যে কর সত্যই আমাদের 
জনা এক বারিত অবস্থার আয়োজন করবে তা যদি দরিদ্রকে কোনক্কপে পীড়িত 
না করে এবং কেবলমাত্র বারা অর্থবান ও ক্ষমতাবান করের ভার বহনের দায়িত্ব যদি 
তাদের উপর থাকে তা' হলে এ করের বিরোধীদের সংখা। নিতাশ্তই নগণ্য হবে ৷ 


ত 


১৩৬৭] গ্রন্থাগার ব্যবস্থ! ও আইন ৫৯ 


(9) এইভাবে গ্র্ধাগার বাবসা পরিচালনার জনা নিদিষ্টকৃত অর্থ 
অেরি-যোগান সম্বস্ধে নিশ্চয়তা আনবে । হযে নিশ্চয়তার অভাব এই বাবস্থা 
প্রবর্তন ও উ'নীত করণের সবচেয়ে বড় পরিপন্থী । 
উদ্দেস্ট এ্রণে।দিত বিরো গিত। 

করেন সপক্ষে যত যুক্তিই সেখান হোক না কেন তবুও বাধা আসবে । 
সকল দেশেই এসেছে । কেন সে বাধা আসে তা সহজেই বোধগমা হয় বাধার 
চরিত্র একটু বিশ্লেষণ করলে ॥ এই প্রসঙ্গে ইংলস্ডের উদাহরণ নেওয়। যেতে 
পারে। সর্বপ্রথম এই ংরণের আইন প্রবতিত হয়েছিল সেখানে । আইন 
প্রবতণনে প্রথম বাধা এল সমাজের তথাকথিত উপর মহল থেকে । তারা 
জনসাধারণের দুঃখ কাঁদলেন--বললেন দরিদ্রের উপর আবু চাপ দেওয়। চলে না 
একেই তারা নানা করভারে জব্ররিত ॥ তখন তাদের বুঝিয়ে দেওয়! হল যে, 
কর দরিদ্রের উপর কোন চাপ আনবে না একথা অবশা বলা যায় লা--কারণ এক 
জনকে যদি সারা বছরে মাত্র ১ পেনিও দিতে হয় দরিদ্রের উপর সেটাও চাপ-_ 
সুতরাং যে চাপের গুক্ুত্ব দি জনমত তেক্নে দেবার চেষ্ট? চলছে তার আসল 
চেহারা কিন্তু অনারকম । কারণ কর বসবে চাহিদার উপর নয় আিক সংগতির 
উপর। যার দেবার ক্ষমতা আছে তাকেই দিতে হবে কর ৷ পরিম/ণ নিদিষ্ট 
হবে ব্যক্তির আন্িিক সংগতির উপর । 

আইন পাস হলো-__কিম্তু দেখা গেল তাকে কার্বকরী না করতে পারার 
অনেক ব্যবস্থাই করে দেওয়। হয়েছে__যেমন £ 

(১) আইন কেবলমাত্র সেখানেই ধার্য হবে যেখানকার লোক এই 
আইন চাইবে ॥ 

(২) জনতমত সংগ্রহের উদ্দেশে যে মিষ্টং হবে বদি কোন কারণে তা 
একবার ভেঙ্গে যাস তা হলে ত1’ আর ছিল বছরের সধ্যে সেখানে ডাক! চলবে না । 

(৩) এই আইনের বঙ্ে সংগৃহীত অর্থ গ্রল্থাগারের জন্য বাড়ী তৈরীর 
কাজে, গ্রম্থাগারিকের মাইনে নেবার কাজে ইত্যাদিতে বাম হতে পারবে কিন্তু 
বই কেনা চলবে লা। 

(6) প্রতি পাউণ্ডে ১ পেনির বেশী কর দেওমা চলবে না। 

কি অস্বাভাবিক অবস্থা । আইনের এই সব অদ্ভুত ধারা জনসাধারণকে. 
সচকিত করে তুলল ৷ তাঁরা বৃক্লেন যে তাঁদের দুঃখে বারা কে"দেছিলেন 
আসলে তার কারণ তাদের প্রতি সহান্ভ্তি নয়__অন্য কিছু । কি তা? তা 
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হচ্ছে এই-__তথাকপিত উপরিমহলের ভয় হলো যে এই রকম গ্রচ্থাগার বাষসবার 
জনসাধারণকে অধিকার সচেতন করে তুলবে । আন জনসাধারণ হে মৃহতে‘ 
অধিকার সচেতন হরে উঠবে সেই মুহূর্ত থেকে সংকর হবে তাদের স্রেচ্ছাচার, 
ক্ষমত) ও অধিকার ত্যাগের পালা ॥ তথাকথিত উপর তলার লোকদের সেইতে৷ 
পতনের সূত্রপাত ॥ গোষ্ঠী স্বার্থকে এভাবে এত সহজে কে ক্ষ:*ন হতে দেবে? 
তখন চললে! আইন সংশোধণের জনা জনমত গঠনের পাল! । জাগ্রত জ্রনচেতনার 
প্রবল শক্তির কাছে গোষ্ঠী স্বার্থ হার মানতে বাধ্য হলো । ১ম মহাযুদ্ধের পর 
১৯১৯ খ.ঃ আইনের সংশোধন সম্ভব হলে! । গণচেতনা এত অসবিধা সত্তেও 
তখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌছেছে, গ্রন্থাগার বাবস্থার প্ররোজ্রনীয়তা এত 
বেশী উপলব্ধ হয়েছে যে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় করের হর বাড়িয়ে দেবার আবেদন 
জানাল । এই হচ্ছে ইংলণ্ডে আইন প্রণরনের- ইতিহাস ; এ থেকে আমরা এ শিক্ষা 
লাভ করতে পারি যে আমাদের দেশেও এই ধরণের শ্রেণী স্বার্থ বিরাট অধিকার 
ভোগ করছে । মহখে তাঁরা যাই বল্‌ন-_যে যদক্তিই দেখান-_-ইংলন্ডের তথাকথিত 
উপরিওগ়ালাদের মত তাঁরাও স্বীয় গোষ্ঠী স্বার্থে জনমত সংগঠনে বাধার সৃষ্ট 
করবেনই । নিজেদের উদ্দেশ প্রচ্ছন্ন রেখে আইনের প্রয়োজনীপ্নতার সহজ সরল 
ব্যাখ্যাকে তার! সব সম-ই জল করে তুলবার চেষ্টা করবেন । এই বাধাকে জর 
করতে হলে বিদেশের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে । 
সরকার পরিকল্পিত ব্যবস্থা 

এখন দেখা যাক সরকার ইদানীংকালে এ সম্বন্ধে কি করেছেন ? এ সম্বন্ধে 
বিশদ জানার সুযোগ বড় নেই__কারণ পর পত্রিকায় সরকারের পরিকল্পনার 
এদিকট। সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য বেরোয় নি । মোটামুটি যা জানা যায় ত। 
হচ্ছে এই যে শিক্ষাখাতে বায়ের জনা নিদিষ্টকৃত অর্থের একটা অংশ বানর হয় 
সমাজ শিক্ষা খাতে । এই সমান্ছ শিক্ষার একটি অংগ হিসেবে পরিকল্পিত 
হয়েছে প্রস্বাগার বাবস্থা । 

এ পরিকল্পনায় যে সব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; বা সরকারী সাহার্যো 


পরিচালিত হচ্ছে £ 
হ্টেট সেপ্ট্রাল লাইব্রেরী ১ 
জোনাল ,, ” চি 
ভিষ্টিষ্ট লাইব্রেরী ৯৮টি 
এরিয়া লাইব্রেরী ২১টি 
কুরাল লাইব্রেরী ২০৯ই 


অন্যান্য লাইব্রেরী a 
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তা ছাড়া লাইব্রেচিন বা! ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবদথা আছে; এ গ্রন্থাগার 
বাবপরা কিন্তু চাঁদা মুক্ত লন ॥ নিদিষ্ট চাঁদা এবং ডিপজিট দিতে পারলে বাক্তি 
বিশেষই_গ্র“থাগারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে ॥ 


খসড়া বিলে পরিক নিত ব্যবস্য। 


এবার আমরা দেখতে পারি বে খসড়া বিলে এ বাবস্থার ক্ষপ কেসন বলা 
হয়েছে । এ সম্বশ্ধে বিশদ আলো্যেচনা এখানে সম্ভব নয় । মোটামুটি কিছু 
বলার চেণ্ট। আমি করবো ॥ সর্বপ্রথমে বল? দরকার বিলে অনুমোদিত ব্যবদ্থার 
প্রতি গ্রশ্থাগার চাঁদা মুক্ত, সর্বসাধ/রণের অবাধ অধিগমা দ্বীকৃত ॥ 


ষ্টেট অথরিটি 


বিলে এই বাবস্থার সর্বোচ্চে স্থান দেওয়। হয়েছে চ্টেট লাইব্রেরী 
অথরিটকে । সমগ্র রাজ্যে গ্রশ্থাগার ব্যবস্ধার সৃসংগঠন ও উন্নতির দায়িত্ব এই 
অথরিচির ; এবং রাজোর শিক্ষা ম'ত্রীই হবেন এই অথরিটি । 


ষ্টেট লাইত্রেরীয়ান 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কান্দে স্টেট অথরিটিকে সাহায্য করার 
জঞন। অবরিটি নিজেই নিয়োগ করবেন স্টেট লাইব্রেরীয়ানকে । তিনি অবশাই 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত ও এবিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন । 


ষ্টেট লাইব্রেরী কমিটি 


স্টেট লাইব্রেরী অথরিষ্টকে এই আইনের আওতান্ন পড়ে এমন যে কোন 
বিষয়ের উপর উপদেশ দেবার জন্য থাকবে স্টেট লাইব্রেরী কমি । তাতে 
উপব্দজ্ঞ বেদরকারী সদস্য থাকবে প্রয়োজন অনুপাতে । 


লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি 


খ্টেট অথরিষ্র অধীনে থাকবে লোকাল লইব্রেরী অথরিটি । লোক সংখা। 
৫০,০০০ বা তদধর্ব এমন মিউনিসিপাল এলাকা এবং এই ধরণের এলাক! বাদে 
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প্রতি জেলা বোর্ডের অধীনস্থ এলাকা গলিতে সাব'জনীন গ্রত্থাগ্ার ব্যবস্থা 
সংগঠন ও পরিচালনের দারিক্ব নেবে এই লোকাল অথরিটি ৷ 


সিটি লাইব্রেরী অথরিটি 

স্ধানীর মিউনিসিপাল কাউচ্সিল বা সিটি করপোরেশনই মিউনিসিপাল 
এলাকাদুজ। গ্রশ্থাগার ব্যবদ্ধার লোকাল অথরিটি হবে এবং তাদেরকে বলা 
হবে সিটি লাইব্রেরী অঘরি । 


কুরাল লাইব্রেরী অথরিটি 

আবার মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে প্রতিটি জেল। বোডে'র অধীনস্থ 
এলাকা গলির গ্রত্ধাগার বাবদ্থার লোকাল অথরিষ্টকে বল) হবে রুল্রাল লাইব্রেরী 
অথরিটি ৷ রুয়াল লাইব্রেরী অথরিষ্ সংগঠিত হবে নির্বাচিত, মনোনীত এবং 
একস.-অফিসিও সদসাদের নিয়ে ! 


লোকাল লাইত্রেরী কমিটি ও ভিলেজ লাইব্রেরী কমিটি 


কাজ পরিচালনার সুবিধার জন/ লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি ফ্টেট লাইব্রেরী 
অথরিটির অনুমোদন নিয়ে প্ররোজন মত লোকাল লাইব্রেরী কমিটি এবং ভিলেজ 
লাইব্রেরী কমি নিয়োগ করতে পারবেন। 


আধিকগ্রসঙ্গ 


লাইব্রেরীর জন্য যে কর ধার্য হবে ত৷ স্থানীয় স্বায্নত্ব শাসন সংস্ৰা যে ভাবে 
অন্যান্য কর আদান্ন করে সেই ভাবেই করা হবে ॥ সমগ্র বাবস্ব। পরিচালনার 
জন্য আবর্তমান সমস্ত খরচ বহনের জনয রাজ্য সরকার আইন সংগত ভাবে 
আদামীকৃত অর্থের কম পক্ষে তিনগুণ দিতে বাধ্য থাকবেন। তাছাড়া 
অনাবর্তমান ব.হৎ খরচের জনা বিশেষ গ্রান্ট দিবেন যেমন বাড়ী তৈরী, আসবাবপত্র 
ক্রল্প, পরিবর্ব‘ন, নবীকরণ, প্রারম্ভিক পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি ॥ বলাবাহুল্য এগুলির 
জনা বে অর্থ ব্যর হবে তার সবটাই রাজ। সরকার দেবেন কেন্দ্রীয্ সরকারের কাছ 
থেকে পাওয়া! তহবিল থেকে ) 


১৬৬৭] গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। ও আইন ৬৩ 


খসড়া বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থার পরিণত কপ 


এই পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে যে গ্রন্বাগার ব্যবদথা থাকবে পরিণত অবস্থায় 
তার কূপ হবে এই রকম £ 


শ্টেট সেম্ম্রা্গ লাইব্রেরী ন্ট 
সিউ সেম্টাল লাইব্রেরী ২৪টি 
করাল সে*্ল লাইব্রেরী ১্্ঠ 
ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী ২৬৫টি 
সহরে ১৮৮ 
গ্রামে ৭৭ 
২৬৪ 
লাইব্রেচিন ব' ভ্রামামাণ গ্র“থাগার ৬০০ 
উপসংহার 


বে গ্রশ্বাগার ব্যবদ্থার কথা এতক্ষণ বলা হলো তার দ্ূপায়ণের পথ কি; 
আর সেই পথের ঠিকানা পেতে কাকেই ব। সর্বাগ্রে উদ্দোগী হতে হবে ? প্রথম 
প্রশ্নের উত্তরে বল। চলে যে আইন গুপয়নই এর একমাত্র পথ ৷ ন্বিতীয় প্রশ্নের 
উত্তরে যাদের নাম কর৷ চলে তাদের মধ্যে গ্রম্থাগার্‌ কর্মীদের দায়িত্ব বিশেষ 
গংকত্বপূর্ণ । এ দাগিত্ব পালনের প্রথম পর্যার হচ্ছে বিলের সপক্ষে জনমত 
সংগঠন ৷ দেশে আজ যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তারই মাধামে স্থী্ দায়িত্ব নিষ্ঠার 
সংগে পালন করে জনসাধারণকে সংখ্যায় ও মাত্রায় আরো বেশী গ্রশথাগারমন। 
করে তুলতে হবে । দেশের জনসাধারণ গ্রচ্থাগারের প্রয়োজনীয়ত৷ সম্পকে 
যত বেশী সচেতন হয়ে উঠবে, উদ্দেশঃ সাধনের পথে আম্ররা তত বেশী অগ্রসর 
হব । প্রতাক্ষ কোন স্বার্থ আজ এ কাজের মধ্যে যদি নাও দেখতে পাই, 
ভবিষ/তের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও উচিত হবে না; কারণ একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে গ্রন্থাগার বঃবস্বা বদি অন্ধকারে থাকে গ্রন্থাগার কর্মী 
তার জীবনের আলে। কোনদিনই দেখতে পাবে না । 





মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইব্রেরী সাভিসেস এ্যাক্ট 


পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে উঠতে হলে, সমাজের একজন হিতকারী বাক্তি 
হয়ে উঠতে হলে জনগণকে জীবনের স্ব‘ক্ষেত্রে যে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে 
হবে তা সরবরাহ করা একমাত্র সাধারণ গুন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব । জনশিক্ষার 
ও সাধারণ মানুষের বৃক্ধিবত্তি বিকাশের যতগহলি জনপ্রিয় মাধ্যম মানুষ 
আবিষ্কার করেছে সাধারণ গ্রন্থাগার তাদের অলাতম ৷ সাধারণ গুম্বাগারের 
সহায়তায় মানুষ আজীবন শিক্ষালাভ করে যেতে পারে। এককথায় সাধারণ 
গ্র্বাগার হল জ্ঞানরাজোর প্রবেশ পথ । 

সাধারণ গ্রম্থাগার বিলাসবদ্তু নয়, জনগণের পক্ষে এক।স্ত প্রয়োজনীয় এবং 
এজন গ্রদ্থাগার ব/বদ্থার প্রতি জনসমর্থন একাম্ত কাম্য । আজ মাকন ধুজ্ঞ- 
রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেখানকার বিভিন্ন অ* রাজের সরকারসমূহ ও 
জনসাধারণ এই পরম সতাট হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন । তাই যুক্তরাষ্ট্রে 
গ্রচ্থাগার ব্যবস্থা সৃণ্ঠ; পরিকজ্পনায় সংগঠিত, এবং সেদেশের সরকার আজ 
গ্রথাগার পরিচালনার পিছনে সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন । 

গ্রত্থাগারের মূল উন্দেশ্মের প্রতি লক্ষ) রেখে গ্র-্বাগার পরিচালনা করতে 
গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা লক্ষা করল যে, গ্রশ্বাগার থেকে পরিপূর্ণ সফল লাভ 
করতে হলে সুসংহত গ্রম্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে । কোন একটিমাত্র 
প্রশ্থাগার মান্দষের জ্ঞানের স্পৃহ1 মিটাতে পারে না, তার জীবন জিজ্ঞাসার 
সদৃত্তর সকল সমর দিতে পারে ৭1 ॥ এজনা প্রয়োজন একটি নিদ্দিষ্ট অব্লের 
বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ ৷ গ্রণ্থাগারগুলি সমবেতভাবে কাজ 
করলে জনগণের চাহিদ? মিটাতে পারে ॥ 

এইভাবে একত্র সংঘবদ্ধ একটি গ্র-বাগারগোটিকে আমেরিকায় “লাইত্রেরী 
পিসটেম"' বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হযেছে । আমেরিকার বড় 
সহরগ্হলিতে এবং জনবহুল কাউন্টিগহলিতে এই বঝ/বদথা সংপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং সাফল্যের সঞ্গে চলেছে । এই ব্যবস্থা অনুসারে এই সকল সহরের ছোটবড় 





€ কলিকাতা ইউনাইটেড চ্টেটস ইনফরমেশন সাভিসের সৌজনো প্রকাশিত ] 


১৩৬৭ ] লাইত্রেরী সাভিসেস প্যান্ট ৬৪ 


গ্র'থাগারগলি একযোগে কাজ করে তাদের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যাবতীগ 
গ্র্থাদি ব্যাপকভাবে তাদের হাতে তুলে দেয় এবং উপদেশাদি দিয়ে তাদের 
সহান্বতা করে ॥ সুসংগঠিত গ্রস্থাগার বাবস্থা পাঠক যত ক্ষুদ্র অঞ্চলেই বাস 
করুক না কেন, অথবা যতনরেই থাকুক ন! কেন, সে তার অৰুলের এমন কি 
তার রাজ্রোর ও সমগ্র দেশের যাবতীয় গ্রঃথ ও অন্যানা প্রয়োঞ্জনীয় উপকরণের 
সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ॥ 

প্রত্যেকটি গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার অধীনে একট কেন্দ্রীযন গ্র-থাগার থাকে । 
এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে উপদেষ্টাব্‌শ্দ ও গ্রচ্থবাহী “বুকমোবিল” ব1 
বা ভ্রামামাণ গ্রতথাগার॥ এ ব্যবস্থার অধীন সকল গ্রতথাগারের সহায়তায় একা 
সবাই প্রস্তুত । সর্ববৃহৎ গ্রচ্ব সংগ্রহ থাকে এই কেন্দ্রীয় প্রশ্বাগারের । 
স্থানীয় গ্রশ্থাগারগৃলির পাঠকদের গবেধণধ সহায়ক তথ্যাদি, রেফারেন্স গ্রন্থ 
প্রভতির চাহিদ! মিটাবার জনয এই প্রণ্থাগারগলি কেন্দ্রীয় গ্র“থাগারের সাহাষা 
নিতে পারে । 

এই গ্রচথাগার ব্যবস্থার কিন জনগণের কাছে দুর্লভ জ্ঞানভাম্ডারের প্রবেশ 
বার ক্রমেই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই উ“মুক্ত ক্ঞানভাপ্ডারের রত্মরাজ্জি 
নিয়ে জনগণের মানসলোক এন্বর্যশালী হয়ে উঠছে ॥ কিন্তু এসন্তেও যখন 
দেখ! গেল৷ যে, আমেরিকায় ২ কোটি ৭* লক্ষ শিশু ও প্রাপ্ত বএস্ক এমনসব 
অঞ্চলে বাস করে যেখানে কোন সাধারণ গ্রথ/গার বাবস্থা নেই, এবং আরও 6 
কোটি ৩০ লক্ষা নাগরিক এমন সমস্ত অঞ্চলে থাকে যেখানে তার! গ্র-বাগার 
থেকে যে সাহায্য পান্প তা আদৌ সণ্তোষজ্জনক নয়, তখনই লাইব্রেরী সাভিসেস 
আাকটে প্রণয়নের প্রয়োজ্রনী তা অনুভূত হল । 


যে সকল ম।কিন নাগরিক সাধারণ গ্র-্থাগ।র ব.বদ্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, 
তাদের শতকর। ৯০ জনই বাস করে ছোট ছোট সহরে ব। গ্রামাঞ্চলে ॥ এই জন! 
লাইব্রেরী সাভিস আক প্রণয়ন কর। হয়েছে পল্লী অঞ্চল সমংহে গ্রম্থাগার 
বাবণ্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশে; ॥ এই আইন অনুসারে এখন 
যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্ঘাগার বাবচ্থার কাজ চলছে এবং গ্রচ্থাগ্যর ব্যবপ্থাকে পদী অঞ্চলে 
সম্প্রসারিত করার কেন্দ্রীয় ও অঞ্গরাজেরর মিলিত প্রচেন্টী ক্রমেই সার্থক 
প্রমাণিত হচ্ছে ॥ 

ভারতের পল্লীঅঞ্চন সম্‌হেও যাতে গ্রন্থাগার বাবস্থার সম্প্রসারণ হয়, 
সম্প্রতি কলকাতায় অনুচিত এক আলেচন! চক্রে তার ওপর জোর দেওয়। 


৬৬ গ্রন্থাগার [ শো 


হয়। আলোচনাচক্রে (বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবার জানা যায় যে, পশ্চিমবপ্গ সরকারের 
শিক্ষাদ’তরের সহযোগিতান্ন গ্রামাকলে গ্রচাগার বাবন্থা সম্প্রসারণের কাজ 
ভালভাবেই চলছে । 

ষাই হোক, এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমেরিকার লাইব্রেরী সাভিসেস 
আক্‌টের কা কিছ আলোচনা করলে অপ্রাসতিগক হবে লা? 

১১৫৬ সালের ১৯শে জুন মাকিন যুজ্ঞরাস্ট্রে ৮৪তম কংগ্রেসে লাইব্রেরী 
সার্ভিসেস বিলত পাশ হয়েছিল ৷ [িলটিকে স্বাক্ষরদান করতে গিষে প্রেসিডেন্ট 
আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন 2 

“আমেরিকার পলীঅঞ্লের অধিবাসীরা যাতে গ্রথাগারের সুযোগন্পৃবিবা 

আরও বেশি করে লাভ করতে পারে সেই দিকে বিভি*ন অপসারাজ্য 
ও পন্নীগৃলিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেণ্ট। চলছে তারই 
পরিচয় রয়েছে এই লাইব্রেরী সাভিসেস বিলে ॥। এই বিলে স্বাক্ষর 
দান করে আজ আমি বিলার্টকে আইনে পরিণত করছি। লক্ষ 
লক্ষ আমেরিকানের জীবন সম.*ধ করে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এই 
বিলে ৷” 

রচিত আইনের প্রারচ্ভেই এই নীতি ঘে'ষণ' কর হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে 
যেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আদো নেই, অথব। বাবস্থা যেখানে পযণপ্ত নগর, সেই 
সকল অঞ্চলে গ্রন্থাগার বাবদথার অধিক সম্প্রসারণে উৎসাহ দেওয়াই এই আইনের 
লক্ষ । এই উদ্দেশে! ১১৫৭ সালের ৩০শে জুন যে আতিক বৎসর শেষ হর 
সেই বৎসরের জন্য ৭৫ লক্ষ ডলার বরাদ্দ অনুমোদন কর। হয় এই আইনাটতে ॥ 
আইনের পরবর্তী চার আধিক বৎসরের প্রত্যেক্টর জনঃও সমপরিমাণ অর্থ 
বরাদ্দ করা হয় । যে সকল অস্গ্রাজ্য পল্লী অঞ্চলে গ্রখাগার ব্যবস্বার উচল্নয়ন 
ও সম্প্রসারণ সম্পকে তাঁদের পরিকভ্পন। শিক্ষা কমিশনারের নিকট পেশ করবেন 
এ থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়! হবে সেই অঞ্গরাজ্যনুলিকে । 

১০ হাজার বা তার চেয়ে কম সংখ্যক লোক অধু)বিত অঞ্চলকে এই আইনে 
পল্লীঅৰ্দল বলে অভিহিত করা হয়েছে ॥ প্রতোক জঞ্দরাজো “স্টেট লাইত্তেরী 
আযডমিনিস্ট্েটভ এজেন্সী” বা রাজ্য গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থ। রয়েছে ॥ 
রাজেচর সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগার ঝ/বস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারশের ভার রয়েছে 
এদের ওপর ॥ এই সংস্থ।পুজি স্ব স্ব রাজোর পরিকতপলা প্রস্তুত করে ও মাফিন 


১৩৬৭ ] লাইব্রেরী সার্ভিসেস এ্যা্ট ৬৭ 


শিক্ষা কমিশনারের নিকট ত। পেশ করে। প্রাপ্ত অর্থসাহায্য কতখানি 
সুষ্ঠুভাবে সম্ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটা খসড়া দেওয়া হয় এই 
পরিকল্পনার মধো ॥ রাজ্য পরিকহপনা অনুসারে প্রা’ত অর্ধ গ্রশ্াশার কর্মীদের 
বেতন, গ্রশ্ধাদি, গ্র্থাগারের সাজসরঙ্জাম ও উপকরণাদি ক্রয় এবং গ্রশ্থাগার 
পরিচালন বাবদ বার কর। যাবে, কিন্তু গ্রশ্থানারের জনা জমি ক্র্ন অথব। বাড়ী 
নির্মান করা চলবেনা ৷ 

আইনে বল। হয়েছে শিক্ষা! কমিশনার ভাজিন আইল্যাপ্ডসের জন্য ১০,০০০ 
ডলার এবং অন্যান! অঙনবাজ্যগুলির প্রত্যেটর জন্য ৪০,০০০ ডলার বরাম্দ করবেন 
এবং অবশিষ্ট অর্থ অঞ্গরাজ্যনুলির গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের 
আন্পাতিক হার অনসারে এ রাজানুলির মধ বন্টন করা হবে । এর সথ্ে 
অঙ্গরাজাগুলিও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করবে । 

মাকিন য;কলরাদ্টের স্বাস্থা, শিক্ষা ও জনকলাণ সচিবের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা 
কমিশনার আইনটি কার্য করী করবেন । আইন অলংসারে অথ" বন্টন ও বস্টিত 
অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পকে” তদন্ত ও পর্ধালেঃচনার ধাবতীর ক্ষমতা দেওয়া! 
হয়েছে শিক্ষ। কমিশনারকে । 

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনায্ন যুক্তরাষ্ট্র ৫০টি রাজ 
ও অঞ্চল যোগ দিয়েছে! লাইব্রেরী সাভিসেস অ/ক্‌ট অনুসারে যহক্ষরাদ্ত 
সরক।র এ পর্যন্ত নিৎনলিখিতব্দপ অর্থ বরাদ্দ করেছেন £ 


আধিক বংসর ১৯৫৭ সালে__ ২০,6৫০,০০০ ডলার 
৭ এ ১৯৫৮ সালে__ &০,০০,৯০০ ডলার 
এ এ ১৯৫৯ সালে_ ৬০,০০,০০ ডলার 


আইনে অনুমোদিত সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি ॥ তবে পলী 
অঞ্চলে গ্রশ্ঘাগার বাবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকজেপ বিভিন্ন অঞ্গরাজ্যে প্রদত্ত 
অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১৯৫৬ সাল অপেক্ষা তকর। ৪৫ ভাগ ব.স্ধি পেয়েছে । 
এ থেকেই পরিকল্পনার কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে । 

সার। যুক্তরাণ্ট্রে ব্ত“‘মানে ৮ শতাধিক কাউন্ট নতুন ও উন্নততর গ্রল্থাগার 
ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করছে । লাইব্রেরী সাভিসেস জ্যাক্‌ট পাশ হওয়ার 
পূর্বে এর মধ্যে প্রায় ৩০৪ কাউম্টিতে কোনক্প গ্রশ্থাগার ব্যবস্থাই ছিল না। 
স্টেট লাইব্রেরী এজেম্সিগুলি পল্লী অঞ্চল সমূহে ১২০ষ্টরও অধিক ভ্রাম্যমাণ 
গ্রল্থাগার চালু করেছে । পল্লী অঞ্চলে বাবহারের উদ্দেশো পুস্ডভকাদি ও 


৬৮ গ্রন্থাগার [ ধৈ৷ষ্ঠ 


নানাবিধ তথা জ্ঞাপক উপকরণাদি ক্রয় করতে প্রথম _দুবছরে লক্ষাধিক ডলার 
ব৷য়িত হয়েছে । স্টেট লাইব্রেরী এজেচদ্সিগুলি গ্রন্থাগার ব।বস্থার উন্নতি 
সাধনকহ্পে আরও ৭* জন উপদেষ্টা, ১০০ জন গ্রশ্থাগারিক এবং ০০০ জন 
কেরাণী, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ড্রাইভার ও অন্যানা কমী নিয়োগ করেছে ৷ রাজ। 
পরিকল্পনাগৃলি থেকে জানা যায় যে, ১৩০টট কাউন্টি ও আঞ্চলিক গ্র-্থাগাবের 
কার্যস:চী ইতোমধোই প্রস্তুত কর হয়েছে । যে সকল অঞ্চলে গ্রন্থাগার নেই 
সে অঞ্লগুলির সব্চে গ্রচ্থাগার সমুহের সহয্োনত। গ্র-থাগার উদ্নয়ন 
পরিকল্পনার প্রধান উল্লেখযোগা। বিষয় । - 

১৯৫৮ সালের আথিক বৎসরে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৫০ জশঞ্গারাজয 
ও অঞ্ল তাদের পলী অঞ্চলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী সাভিসেস 
আট অনুসারে সাকুলে। ১,৫৪,৬৩,১৭৫ ডল্লার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। এর 
মধ্যে ফেডারেল তহবিল ৪৯,২২,৩৪৪ ডলার, অঙ্গরাজ্য সরকার প্রদত্ত তহবিল 
৭৬,০৬,৯৯৬ ডলার এবং স্থানীর শাসন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তহবিল ২৯,৩৩,৮৩৫ 
ডলার। এই হল আয়ের সুত্র ॥ এই অর্থ বার হয় নিম্ন লিখিত খাতে £ 


বেতন ও মঞ্জরি_- ৭২,১০,৯৬১ ডলার 

পুস্তক ও অন্যানা বা ক্ৰয়_ ৫২, ০২ ৬১২ ডলার 

সাজ সরঞ্জাম ক্রয়_ ১১,৬৬,৩৩৭ ডলার 

গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যানা রি 
যাবতীয় ব্যয়__ ১৯৮,৮৩,২৬৫ ডলার 


আমেরিকার গ্রশ্থাগার সম্প্রসারণের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে ববকমোবিল 
বা ভ্রামাসাণ গ্রন্থাগারের মধ্যে । বাহ্টিমোরের বকককে রাজপথ থেকে আরি- 
জ্োনার বালনকাবেল। পর্যন্ত সর্বত্রই এই ভ্রামামাণ গ্রত্থাগরের অবাধ গতি । 
লাইব্রেরী সাভিসেস আক অনহসারে কাজ করার প্রথম এক বৎসরের মধ্যে এ কাজে 
বাবহারের জনা ১২৫ গাড়ী ক্রয় কর! হয়েছে । 

সম্প্রসারিত সাধারণ গ্রম্থাগার ব্যবস্থার সবচেরে জনপ্রিয় ইউনিট হল 
আঞ্চলিক গ্রশ্বাগার ॥ এ দহপ্রকার হতে পারে ॥ প্রথম হল স্টেট লাইব্রেরী 
এজেন্সির একটি শাখা ॥ এট স্বীয় নিদিখ্ট অঞ্চলসীমারু মধ্যে কতকগুলি সাধারণ 
গ্রন্থাগারের কাজকর্ম তদারক করে ও এ গুলিকে সাহায্য করে ॥ দ্বিতীনটি খুব 
বেশী প্রচলিত । এগনলিকে মাজ্টি-কাউন্টি অথবা আঞ্চলিক লাইব্রেরী বল! 
হয়। দুই বা ততে।ধেক কাউন্টি লাইব্রেরী নিয়ে এগুলি গঠিত । সংপ্রতিষ্ঠিত 


৯৩৬৭ ] লাইব্রেরী সাভিলসেস একট ৬৯ 


কাউন্টি ব্যবস্থা সমচ্বিত এল্ূপ ছয়টি গ্রন্থাগার বাবস্থ! আরকানজোসে গড়ে 
উঠেছে । ফ্লোরিডায় দু আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং ইভাহোতে ছয়টি 
কলা গ্রদ্থাগার রয়েছে । কেনটাকীতে চার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার রয়েছে, এগুলির 
একটঁতে আছে ২৩৮ কাউন্টি, ও আরেকার্দতে ২৫ টি । নিউ মেকুসিকোর ৩০টি 
কাউন্টির মধ্যে ২১ টি কাউস্টি নিয়ে ৪টি আন্চলিক ব/বসথা প্রবর্তন করেছে । নিউ 
ইয়কে" এই আঙ্চলিক বাসস্থা অতান্ত সাফলামন্ডিত হয়েছে । 

লাইব্রেরী সাভিসেস আন্ত অনুসারে প্রদত্ত অর্থ থেকে স্টেট এজেন্সী 
গুলি একটি প্রচ্থাগার ব্যবস্থার অন্তভবক্ত সপ্রতিষ্টিত সাধারণ গ্রম্থাগারগুলিকে 
সাহাব্যদান করতে পাবে । ক্যালিফোণিয়। গ্রশ্ধাগারের রেফারেন্স বাবস্থার 
উন্নতিসাধনকজ্পে সান্টা বারবার কাউস্টিকে সঃহায্য করছে ৷ ফ্লোরিডা তার 
সংপ্রতিষ্টিত গ্রন্থাগার সমূহ থেকে অরলযান্ডো ও অরেঞ্জ কাউন্টি, গেনসভিল 
ও আলাচ্‌য়া কাউন্টিকে সাহাষা করছে । 


আমেরিকান লাইব্রেরী আসোসিয়েশন কর্ভ.ক প্রক।শিত “'এ ন্যাশন'ল *লাযান 
ফর পাবলিক লাইব্রেরী সাভিস” গ্রশ্থে বলা হয়েছে £ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ 
গ্রন্থাগারগংলিকে ভালভাবে চালাতে হলে বাষিক অন্ততঃ ২৭ কোর্ট ডলার 
প্রয়োজন ॥ এর শতকরা ১৫ ভাগ কেন্ত্রী সাহায্যক্তপে ও শতকরা ২৫ ভাগ স্টেট 
সাহাযান্রপে লাভ করা যাবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৬০ ভাগ স্থানীর 
শাসন কতৃপক্ষ বরাদ্দ করবে গ্রম্থাগার ব্যবস্থার উদ্নয়নে ॥ এই গেল আয়ের 
নিক । ব্যয়ের দিক থেকে বল! যেতে পারে যে, আয়ের শতকর! ৬০ ভাগ 
প্রত্থাগার কর্মীদের বেতন, শতকর! ২০ ভাগ প্তক, সাময়িক পত্র ক্রয় ও পুদ্তক 


বাঁধাই এবং শতকরা ২০ ভাগ গ্রশ্থাগার পরিচালনার অনান্য কার্যবাবদ ব্যয় কর! 
যেতে পারে । 


স্থানীয় শাসন কতৃপক্ষ গ্রম্থাগারকে সাহায্যের জন্য কি ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ 
করে তার কয়েক সুনিদ্দিষ্ট দ.দ্টাশত দেও! যেতে পারে। আরকানজাস 
রাজ্যে এ পর্যশ্ত মোট ৫৩ট কাউণ্টিতে কর বাবস্থা প্রবতিত হয়েছে । প্রতোক 
কাউন্টির সমস্ত সম্পত্তির মুলোর ওপর নির্ধারিত মোট কর থেকে ডলার পিছু 
১ মিল (এক সেন্টের এক-দশমাংশ ) হিসাবে কর আদায় কর! হয় ৷ 

এইভাবে আদারীকৃত করের সাহায্যে এ কাউশ্টির গ্রন্ধাগার-তহবিল গড়ে 
ওঠে ৷ কলোরাডোর ৮টি কাউন্টি পূর্বে কখনও গ্রন্থাগারের সাহায্যাত্ব অর্থ 
বরগদ করেনি, কিণ্তু এবার তারা তা করেছে । 


৭০ অস্থগার [ ভজৈ 


লাইব্রেরী সাভিসেস আকটে অনুসারে প্রদত্ত অথ" দ্বারা কানেটকাটে ৯ 
প্রশ্থাগার নতুন কমণচারী নিয়োগ করেছে, ২টি প্রশ্ধাগার বিশেষভাবে শিক্ষাপ্র”ত 
গ্রথামারিক নিগ্নোগ করেছে, অ‘ততঃ ৯৪ গ্রন্থাগার তার কর্ম‘চারীদের বেতনের 
হার বৃদ্ধি করেছে এবং ২ গ্রশ্থাগার কর্মচারীদের জন্য অবসরকালীল ভাতার 
বাবস্থা করেছে । 

এই প্রবন্ধে প্‌বে'ই পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখা গেছে যে, অঙ্গরাজা, 
স্থানীয় ও ফেডারেলের মিলিত তহবিলের শতকরা ৩৪ ভাগ পুস্তক ও অন্যানা 
দ্রব্যাদি ক্রম করতে ব্যয়িত হয় । আলাবাম। গত জুন মাস পর্যন্ত ১৬,০০০ ডলার 
মূলের পুস্তক, আর্কানজাস ১৯৫৭-$৮ সালে ১৬,৩৫৮ পুস্তক, আর্জোনা 
১৯৫৭ সালের এপ্রল থেকে ২৫,০০০ এবং কানে্টকাটি ১৯৫৭ সালের জুন মাস 
থেকে ১৮,০০* পুস্তক ক্রা করেছে । ইডাহোতে পূবে“ যে গ্রন্থসংখ্যা ছিল 
এখন গুশ্থসংখা। দাঁড়িয়েছে তার ৮ গৃণ ॥ কেনটাকীর চারিচি অঞ্চলে আছে, 
৩৭,০০০ গ্রশ্থ, ১০০০ রেফারেন্স পুস্তক এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রশ্ঘাগাবুগলির জন্য 
আরও ৮৫০০ পুস্তক ॥ ওহায়ো ক্রগ্ন করেছে ৫০,০০৮ ডলার মুল্যের পুস্তক । 
বলা বাহুলা, সমস্তই লাইব্রেরী সাভিসেস আাক্‌ট অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ সাহাযে। 
ক্রয় করা হয়েছে । 


এই নতুন আইনের অন্যতম সুফল এই যে, এর সাহাযো রেফারেন্স বই 
মজুত রাখার বাবস্থা করা সম্ভব হয়েছে । এই রেফারেন্স বই ছোট ছোট 
সাধারণ গ্রশ্বাগারে প্রদান করা হর, অথবা তা একান্ত সম্ভব না হলে এমন 
ব্যবস্থা করা হয় যাতে এই বইগুলি তাদের পক্ষে সহজলভা হর । দৃষ্টাশ্তস্বরূপ, 
আইওয়া রাজ্দা তার ৪৯২ গ্রন্থাগারের জন্য রেফারেন্স পুস্তক মজুত পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করেছে । রোড আইল্যান্ড ৩৮টি গ্র্থাগারে বিতরণের জন্য ৫০ 
সেট এনলাই ক্লোপিডিন্না ক্রপ্র করেছে৷ সাউথ ক্যারোলিনা আগ্তঃগ্রত্থাশার 
পুস্তক ক্ষণ বাবস্ার জন্য ৭,৯০৭ রেফারেন্স বই ও ৭৬টি সাময়িক পত্রিকার 
& বছরের ফাইল ক্রপ্ন করেছে । পুস্তক বাতীত অন্যানা দ্রব্যাদি বলতে ফনোগ্রাফ 
রেকর্ড ও ফিল্মের কথা বল৷ হয়েছে । 

আইন অনুসারে প্রদত্ত অর্থের শতকর। ৩9 ভাগ কিভাবে বায়িত হচ্ছে তার 
একটা মোটামুটি চিত্র এখানে দেওয্র হল ॥ এ অর্থের শতকরা ৪৬ ভাগ বায় করা 
হয় কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী বাবদ, সাজ-সরঞ্জাম বাবদ শতকরা ৭ ভাগ এবং 
অন্যান্য কা পরিচালন বাবদ শতকরা ১৩ ভাগ ॥ 


১৩৬৭ ] লাইত্রেরী সাভিসেস এক্ট ৭১ 


আইনে প্রদন্ত অর্থ দ্বারা যেমন গ্রত্থাগ্নারে নতুন কমী নিয়োগ কর) হর, 
তেমনি বস্তি দান করে কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় ॥ নিউ ইয়ক্ণ স্টেট 
১৯৩৭ সালে এই ব.স্তিগান পরিকহুপনা সুক্ষ হল । ১৯৫৯ সালের জুন মানের 
মধেঃ ২২ জন এই রাজোর লাইব্রেরী স্কুলগৃলি থেকে স্নাতক হয়েছেন । 

লাইব্রেরী সাভিসেদ আকূট চাল; হওয়ার পর থেকে নিয়মিত সাধারণ 
সভা আরম্ভ করা হয়েছে? কয়েকটি দ্টাণ্ত দেওয়। যেতে পারে ॥ লাইব্রেরী 
অব কংগ্রেসে ১৯৫৮ সালের ১২ই থেকে ১৪ই নভেম্বর রাজ্য গ্র-ণাগারিকদের 
সপ্দেলন৷ অনুষ্ঠিত হঞেছিল । একই রকম সমস্যা রয়েছে এরূপ কতকগুলি 
রাজ্যের আঞ্চলিক সহ্বেলন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে । গ্রন্থাগারে কার্য পদ্ধতি 
সরল করার জনা ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে উইসকনসিনে যে সম্মেলন অন্নষ্ঠিত 
হয়েছিল তা এর নিদর্শন । রাজু) পর্যায়ে ইডাহোর বাষিক সন্দেলনের পরিকটপন! 
উল্লেখ কর। যেতে পারে ॥ 

লাইব্রেরী সাভিসেস আক:টের বৈশিৎ্টগৃলি এবং এই আইন অনুসারে 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পাজো ও অঞ্চলে কিভাবে কাজ চলছে তার মোটামুটি 
একটা বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয্না হল । যেকোন বাবস্থার সাহাযে! যদি 
অধিক সংখ্যক লোকের হাতে অধিক সংখ্যক পৃদ্তক তুলে দেওয়া যায় তাহলেই 
সে ব্যবস্থার চরম সার্থকতা ॥ বস্তুতঃ এই গ্রন্থাগার আইনের সাহাযো ঠিক 
এইচিই সম্ভব করার চেষ্টা চলছে ॥ 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা কমিশনার লরে'স জি ডারথিকের উক্তি দিয়ে 
প্রবন্ধের উপসংহার টান৷ যাক । তিনি বলেছেন £ 

১৯৫৬ সালের জুন মাসে লাইব্রেরী সাভিসেস আইন গৃহীত হওয়ার 
গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে এক নবযুগের সড়না হল। এই আইনটি 
বিশেষ করে সাধারণ প্র্থাগারণ্ছজির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও স্কুল, কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রশথাগার এবং গবেষণা সহায়ক গ্রত্থাগার ও কাজা গ্রন্থালার 
প্রভূতি সকল প্রকার গ্রশ্থাগারই এর দ্বারা উপকৃত হবে ॥ মাবিন যুকরাদ্ট্ের 
সর্বত্র গ্রশ্থাগার বাবস্থার সহ্ঠ উননগ্নন সম্ভব করে তুলতে এই আইন সহায়তা 
করবে ।” 


একটি ছোট্ট গ্রামের এক ছোট লাইব্রেরীর কথা 
কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমি যে গাঁয়ের কথ) বলছি, তা" বীরভূম । বড় লাইনের ষ্টেশন থেকে 
বারো মাইল ও ছোট ষ্টেশন থেকে ন’ মাইল ৷ বর্ষার সময় গরু, মোষ, মান্ষও 
এক কোমর কাদায় আটকে ঝায়। এবারকার বর্ষা ও বানে একমাস পরেও 
জীপ্‌গাড়ী তো দরের কথা গো-মহিষের গাড়ীও গাঁয়ে ঢুকতে পারে না 
এমন কি ছোট লাইনের তেনে নেমে ৭ মাইল কছ্ট করে ধূলোর রাস্তায় 
গরু-মহিষের গাড়ীতে বা জ্রীপে পার হলেও ( একমাস পরের কথা বলছি ) 
একটা নদী পার হতে হবে নৌকোর, তার পরে কাদার রাদ্তা__একহ1ট কাপা 
আর উঁচননীচু পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে বীরুভূুমের আশী-নব্বই ঘরের বসতিপৃণণ 
এই ছোট্র গাঁ । পানা থেকে দশ মাইল । মহকুমা সহর থেকে ২৮ মাইল ॥ 

আমি রাস্তার কথা ও গাঁয়ের পরিবেশ ও ভৌগোলিক বণনা দিলাম এই- 
জনা যে বার বছরের স্বাধীনতার সুখ-সম.স্ধির অংশ এ খুব বেশী কিছু পায়নি 
এই পাড়াগায়ে বীরভূমের সামাজিক শিক্ষা বিভাগের কল্যাণে একট লাইব্রেরীর 
জন্ম হ’ল বছর কতক আগে ॥ প্রাইমারী স্কুলের নৈশ-বিদ্য্য়ে পড়ত 
পূর্ণবয়স্ক লোক, তারু। শিখত বর্ণমাল। ॥ পরে পড়তে পারলে! ছোট ছোট 
বই । উদোগী শিক্ষক প্রকৃত গ্রামসেবকরূপে তাদের কাছে পড়ে শোনাতেন 
সমার্জ-শিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদকের দেওঘ। বই । ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের 
মহাভারত, পৃরাণের গল্প । শুনতে! তারা সম্ধাবেলাগন অধ্ধ-সাষ্তাহিক আনন্দ- 
বাজারের খবর। সে বছর কলকাতায্ খুব ধ্মধাম_ক্ুশ নেতারা এসেছেন । 
বুলগানিনকে তারা বলতে! মূলগারেন, কৃলগানিনকে বলতে! রাশিয়ার বাদশা, 
দহরলালকে বলতো ভারতের বাদশা) তারা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে; 
মৃূলগায়েনের সঙ্গে জহরলালের এত ভাব, তবে কম্দানিস্টের দল আমাদেরকে 
কুশকে ভোট দিতে বলে কেন? ছোট্র ছোট্র সহজ গণনীতি ও রান্রনীতির প্রশ্ন 
এইভাবে তাদের মনকে আকুল করতো ॥ এদের এই প্রশ্নের প্রকৃতি দেখে বুঝতাম 
এদের শিক্ষার, এদের জানবার কি.আকুতি 1 
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তারপর সামাজিক শিক্ষাকেস্দ্রের সাহায্যে তিনশে' টাকার কিছু আসবাব ও 
বই কিনে সাধারণ পাঠাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হ’ল : আমার অনেক শহরে 
বন্ধুরা পাড়াগাঁয়ের বর্ষীয়ান এ নগণ্য পল্লীগ্রামের খুদে সাহিত্য লক্ষটীর মালাকার 
হওয়ার জন্য আমাকে তাঁরা উপহাস করতে লাগলেন । আমি নিজেও বই 
নির্বাচন করতে সৃক্ করলাম । প্রথমে এল বণ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, 
স্বিজেশ্দ্রলাল বায় ও গিরীশ ঘোষের গ্র্থাবলী । 


আৰু এলে! রামায়ণ, মহাভারত, 
পরাণ প্রভৃতি । 


এইসব লাইবেরীর বই কলকাতার কোন প্রকাশককে দিলে 
তারা নিজের প্রকাশিত বই চালাবার চেণ্ট! করেন, বলেন বাকীগহাল পাওয়! গেল 
লনা; আর এখানকার ফোন পুস্তক বিক্রেতাকে দিলে, সকলে সব প্রকাশকের 
দোকান খুজে বই আনবার শ্রম স্বীকার কর্রেন ন।। আমি একি বদ্ধ প্রাচীন 
শিক্ষক পেয়েছিলাম-_যাঁর এখানে আগে একটি ভাল বইনের দোকান ছিল-_ 
তিনি সবে সব বইগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন । তাঁর অকপট সেবা আনার 
ও পলীবাপীর কাছে চিপস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে । প্রথমতঃ পাড়াগারের নগণা 
লইব্রেবীকে প্রতি বহর বা এক বহর অন্তর দৃশে' টাক! বা তার কাছাকাছি দামের 
বই সরবরাহ করতে স্বানীর পুস্তক ব্যবসায়ীর বা কপিকাতার পুস্তক-ব্যবসায়ীর 
উৎসাহ বা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক নয় । কি'তু এঁরা কি সকলেই স্বীকার করেন 
না যে ভারতের প্রাণ গ্রামে, এরা কি জানেন ন! যে ছোট্ট গ্রাম থেকে ঈশবরচম্্র, 
শরতচম্ত্র মধুসনদনের স.্ট । 

যাক:, একবছর পরে হঠাৎ একদিন সেই গাঁর্রেই কাজে গিরেছিলাম ॥ অনিচ্ছা 
সব্তেও গাঁয়ে একট মেয়ে রোনীকে দেখতে যেতে হ'ল ॥ অবগহঠনবতী মেয়েটির 
বিছানার কাছে পড়েছিল শরংচন্দ্রের ‘মেজ্দিদি’ । আমি তাকে জিন্ঞাস! করলাম £ 
মা, তুমি কতদ্‌র পড়েছ ? সে জ্ঞানাল £ প্রৎম ও দ্বিতীয় ভাগ আর রামায়ণ ॥ 
আর কি বই পড়েছ ? বলল, ছোটদের আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, কপালকুল্ডল? 
এবং আরো বই । আমি ধন্যবাদ দিলাম সামাজিক শিক্ষাকেণ্দ্রের পরিদর্শক 
বড়ুয়া মহাশয়কে, যিনি আমার জোর করে নামিয়েছিলেন গাঁয়ে এই সামাজিক 
শিক্ষাকেন্দ্র বিস্তারের কাজে । এতদিনে গাঁয়ের কুল-লক্ষীদের সঙ্গে শহরে, 
স্াহিতা-লক্ষ7ী জলা কুটিলার ন্যাপ বাবহার করে এসেছে আজ সাহিত্য , 
লক্ষটীর বাগানে ছোট্ট গেরো সাজি নিয়ে গাঁয়ের কুল-লক্ষীও দাঁড়াচ্ছেন_ 
এ দেখে সতা আমার মনে আনন্দ হচ্ছে । আমাদের যিনি লাইব্রেরীয়ান তিনি 
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও চল্লিশ বছরের অকুতদার ॥ তিনি বই ঘাড়ে নিয়ে 
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পারে গাঁয়ে আবালবদ্ধবনিতার মধ্যে বিলি করে পাঠের পিপাসার সৃষ্টি 
করেছেন। আজ গাঁয়ের লোকের! ফরমাস করে “তারাশংকর, শৈলজ্ানন্দ, 
ফাল্গুনীবাবুর বই সব আনান ;” বলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ আনাতে ॥ 
উপরের তিন সাহিত্যিকের নামের দিকে এদের পক্ষপাতিত্ব কেন ?}--বেশীক্ষণ 
ভাবতে হ'ল না। তিনজনেরই বীরভূমের পলিমার্টিতে জন্ম । তিনজনেই 
বীরভূমের 'মা"হুকে ধরে অনেক কিছু লিখেছেন ॥ 
গেয়ে! লাইব্রেরীর সবচেয়ে বড় অবদান দেখলাম যখন তার গাব গুব!-গৃব 
নিজের হাতে তৈরী ক'রে এক্যতানে গেয়েছিল £ 
ওহে ও কুবজোর বন্ধু । 
পাসরেছ রাইমুখ ইন্দ্‌ |॥ 
ওহে ও পাগাধারী ॥ 
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥ 
গানে তাদের তাল-লয় ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ছিল তাদের মধে প্রাণের 
সরলতা ও অক্লান্ত আবেগ । গেয়েছিল তার! জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ( যিনি 
এখন সরকারী দণ্তরে বহনিগ্াদী শিক্ষার অবরপতি ) তাঁর সামনে । তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, চণ্ডীদাসের এই গান তারা কোথায় পেল? ত/র) বল্লে ২ গাঁয়ের 
লাইব্রেরী থেকে । এদের ভাদ গানও আমি শংনেছি । গেমো কবির আধুনিকতাও 
দেশের তাজা সংবাদ এই গ্রাম্য লোকগীতির মধে। কিক্তপে ফুটেছে তার 
নিদর্শনম্বব্ূপ এদেরই বাঁধা গান £ 
“ভাদুর ডরে মোশ।নজ্োরে 
পাষাণ হ'তে বান ঝরে, 
ভাদ্র নাচ কে দেখবি আয়রে, কে দেখবি আন্ন ॥'' 
এই গানের মধো মোশ।নজোরের বাঁধের কথা, আরও অনেক কথা লাইভ্রেরীর 
মাধমে পেয়েছে । 
অবশেষে বলবার কথা এই সরকারের এই গ্রাম্য লাইব্রেরী সংগঠনের 
পরিকজ্পন। কার্যণকনী হ'তে পারে যদি কমকর্তা ও লাইর্রেরীয়ান সহজ্মভাবে 
কাজ করে গে'য়ো৷ সরল মনের প্রয়োজনীয়তা বুকে চলেন । কৃষি ও গ্রামজ 
শিল্প, গরু, হাঁস, ছাগ, পশুপালন, ছোট ছোট লোকগীতি, স্বাস্থা ও শিশু- 
পরিচর্যার বই সরকার থেকে প্রকাশ করে গ্রামা লাইব্রেরীতে রাখ। এবং গ্রামা 
শিক্ষকদের দ্বার৷ বহুল প্রচার ও আলোচনা করা আবশাক । আর একটি কথা 
আমদদের রাষ্ট্রের মনীষীগণের জন্দিবস, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনার দিবস 
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এই লাইব্রেরীর নাধ্যমে রাত্রের প্রচার বিভাগ চেণ্ট করলে অশ্ুপায়াসে অবনত, 


দুগতি, ছলান ও অন্ধমুক গ্রামবাসীদের অন্তরে আশা, মুখে ভাষা, হৃদয্রে বল, 
ও আত্ম-গোরব জাগাইতে পারেন । 


[ বীরভূম জেল। গ্র্থাগার পরিষদ কর্ত্‌ক প্রকাশিত ‘পাঠাগার’ পত্তিকার 
সৌজন্যে প্রকাশিত ] 


বিদ্যানগর ও তয়লুকে পক্ষকালীন গ্রন্থাগারিক শিবির শিক্ষণ 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেল! গুম্থাগারে পক্ষকালীন দুটি গ্রশ্থাগারিক 
শিবির শিক্ষণ অনুচিত হরে গেল । একটি চব্বিশ পরগণার বিদ্যানগরে, অপরটি 
মেদিনীপুরের তমল্‌কে । 

ই জ্ন থেকে বিদানগরে যে শিবির শিক্ষণ অনুটিত হয় সেটি জেল? 
গ্রশথাগারের আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত 
হয় ॥ সর্বসমেত ৩৫ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন । তাঁদের 
মধ্যে অধিকাংশই কুরাল লাইব্রেরীর গ্র-্থাগারিক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
অনেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুদূর ও দুগ‘ম অগ্ল থেকে উপস্থিত হন । 
শিবিরে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের গ্রশ্থের বগাঁকরণ, সৃচীকরণ প্রভ,তি প্রচ্তুতিকার্য 
হা।তেকলমে শেখানো হোত ॥ অপরাক্রে ব্যবদথা থাকত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর 
বক্তার । শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমীলচস্তর বসব, শ্রীমতী তপতী রায় প্রভৃতি 
বিভিন্ন দিনের কঘিকায় অংশ গ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনার জেল! 
গ্রতথাগারিক শ্রীসরোজ হাজরা, শ্রীঅকুন দাশগহ*ত, শ্রীমতী অশোক! ধর, শ্রীগণেশ 
ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন । সমাস্তি দিনে আন.ঘ্ঠানিক- 
ভাবে অভিজ্ঞ।ন-পত্র বিতরণ করেন শ্রীফণিভূষণ রাগ । জেলা মাজিস্ট্রেট 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 
সুসাহিতিিক শ্ৰীশিবরম চক্রবর্তী । 

তমলুকে অনুষ্টিত শিবিরে সব'সমেত ২৫ জন শিক্ষার্থী যোগদান করে- 
ছিলেন। তার মধ্যে ২২ জন ছিলেন মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন রুরাল 
লাইব্রেরীর গ্রম্থাগারিক ॥ তমল্‌কের জেলা গ্রস্থাগারিক শ্রী'রামরঞ্জন ভট্টাচার্য 
মুলতঃ শিবির কা পরিচালনা করেন। শিবিরে হাতেকলমে শিক্ষণদান 
অপেক্ষ। বন্তুত ও আলোচনার মাধ্যমে অধিককাল শিক্ষণের ব্যবস্থ! করা হয় ॥ 
বন্পীয় গ্রশ্থাগার পরিষদ থেকে শ্রীপ্রবীর বার়চোধুরী, শ্রীফণিভূষণ রায় ও 


শ্রীবিজয়ানা্ মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন । সমাশ্তি দিনে শ্রীতিনকড়ি দত্ত 
ও শ্রীনিবিল রঞ্জন রায় ভাষণ দান করেন ॥ 


গ্রন্থাগার স্গদবছ 


কলিকাতা 


ইললামিয়। লাইত্রেরীর পঞ্চত্রিংশৎতম বার্ধিক সভা 

১৪ই মে ইসলামিয়া লাইব্রেরীর € খিদিরপুর ) ৩৫তম বাধিক সাধারণ সভা 
অন্ষিত হয় ॥ সম্পাদক জনাব মহম্মদ সিদ্দিক বিগত বের কার্যবিবরণী 
সভায় উপস্ধাপিত করেন ॥ তাতে জানা যায় যে গ্র্থাগারে দৈনিক গড়ে ৭১ খানি 
বই ইস হয় এবং গড়ে ৭৫ জন পাঠক গ্রম্থারের পাঠকক্ষ বাবহার করে থাকেন । 
বিগত বর্ষে গ্রণবাগারের সাংস্কৃতিক বিভাগের বাবস্ধাপনায় স্থানীয় কবিদের একটি 
কবি সম্মেলন, প্রবন্ধ ও আব.ত্তি প্রতিযোগিতা এবং গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত 
হয় । গ্রশ্থাগারের সদস্য সংখা! বর্ধশেবে ছিল ৩৯০ এবং মোট গ্রন্থ সংখ্যা 6০২৪ ॥ 
এই সভায় পরবর্তী বছরের কাযণনিবণহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ॥ 
শ্ীব্জেন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, জনাব মহম্মদ সিদ্দিক ও জনাব খলিল আহমদ যথাক্রমে 
নভাপতি, সম্পাদক ও গ্রস্থগারিক পদে নিবণচিত হয়েছেন ॥ 


গোলপার্ক রামকৃক মিশন গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগ 

গোলপাকের রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্ট্যট অব কালচার গ্রথাগারে ছোটদের 
একটি বিভাগ খোলা হয়েছে ॥ এ ধরণের সুসজ্জিত ও সুপরিকজ্পিত শিশু 
প্রশ্থাগার শহর কলিকাতায় এই প্রথম । শিশ:; গ্রশ্থাগারের উপযোগী আসনাবপত্র 
ও পরিবেশ এবং প্ররোজনীপ্ন য্যবতীর সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে 
গ্রশ্থাগারের লো কোনও চাঁদ! লাগে ন ॥ কেবল পাঁচ টাকা জমা নেওয়1 হয় । 
ইংরিজি, বাংল! ও হিন্দীতে লিখিত বইপত্র রাখার ব্যবস্থা হয়েছে । বর্তমানে 
সদস। সংখ্যা তিন শ'য় সীমাবদ্ধ থাকবে । তবে প্রতিদিন অপব্রাঞ্রে এই বিভাগষটতে 
যে ভীড় লক্ষিত হয় তঞ্জনো বিভাগটার অনতিবিলম্বে সম্প্রসারণের প্রয়োজন 
হবে। মিশনের এই বিভাগটি কর্তৃপক্ষের সহক্ষচি এবং টিবি ও উদ্নত 
দছিভগ্গীর পরিচয় দেয় । 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার সংবাদ 3 


প্রগ্রেসিভ ষ্টাডি ক্লাবের বাৰিক সম্ভ৷ ও বিচিত্রান্কুষ্ঠান 

গত এই ও ৮ই মে রাণী রাসমনি গার্ডেন লেনে প্রগ্রেসিভ ৎটাডি ক্লাবের 
ঝাযিক সভা ও বিচিত্রান্ষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ॥ দুইদিন বাপী এই অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মেরব্র শ্রীবিজন্প বানাজ্জি, অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধধায় ও অধ্যাপিক? শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায় ॥ বিচিব্রালজ্ঠানে খ্যাতনানঃ 
শিলপীগণ আধুনিক সৎগীত, লোকসম্গীত ও যন্ত্রসতগীত পরিবেশন করেন। 
ক্লাবের সভ। ও স্থানীয় শিশুপীগণ অনৃষ্ঠানের চ্বিতীর দিনে ভ্ীবীক মুখোপালার 
রচিত 'নংক্রান্তি' নার্টিকার্টি সাফলোর সহিত মক্ষস্ধ করেন ॥ অনংষ্ঠান উপলক্ষো 
অনযান। বছরের মত এবারও একট দ্মরণী-পত্র প্রকাশ করা হয় । 


বিজয়গড় মিলন চক্রে রবীন্দ্র উৎসব 

গত ২১শে মে শনিবার মিলন-১ক্র লাইব্রেরী গৃহে রবীদ্দ্র দ্রয়*তী উৎসব 
পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারকে সৃসম্দিত কর! হয় । অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথি অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার রবীন্ত্র ভয়ম্তীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেন । রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও আদর্শ এবং বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে 
সভাপতি শ্রীসৃখেন্দ্‌ বিকাশ ভত্রবর্তী এবং অধ্যাপক কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বর্তমান দৃষেণাগপূর্ণ প.বিবীতে তাঁর জীবনাদশ'কে একমাত্র পাথেয় ক্ূপে গ্রহণ 
করার জনা সকলের নিকট আবেদন করেন । পরিশেষে আব,স্তি প্রতিযোগিতা ও 
সংগীতের মাধামে অলংষ্ঠান শেষ করা হয় ॥ 


শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর বটত্রিংশত্তষ বাধিক সাধারণ সন্ভা 

গত ৩ৎশে এপ্রিল শৈলেশবর লাইব্রেরীর ( টেংরা ) বাষিক সভা ও নির্বাচন 
অন্চিত হয় ॥ সব্রী। জিতেন্দ্রু নাথ সেন, নরসিংহ পাল ও মনোরঞ্জন সেন 
যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রশ্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন । 
গ্রচ্থাগারের তথাপু্ণ‘ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত বর্ষে যেসব বই লেনদেন 
হয়েছে শ্রেণী অনযুয়ায়ী তা’ এইক্সপ £ উপনাস ৪৬৩২, গল্প ১০৯, প্রবন্ধ ২৭, 
(ভিটেকউড ১২১৮, জীবনী ৯5, ধর্ম ৭৭, ইতিহাস ২৮, কাবা ১৬, নাটক ১৩০, 
বিজ্ঞান ৯৮, ভ্রমণ ১৭, ইংরাজি ৬৫, সাময়িকী ১৮৭ ॥ সদ্‌সা সংখ্যা ৩০০ অতিক্রম 
করেছে । বিগত বর্ষের বিভিন্ন অন্চ্ঠানের মধ্যে মনীষীদের জ“মতিথি 
উৎসব, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, গ্রশ্থাগ'র দিবস উদ্‌যাপন বিশেষ উল্লেখযোগা ॥ 


৭৮ গ্রন্থাগার [1 


ছব্বিল পরণণা 
বলবন্ত ব্রতী সংঘ পাঠাগারের চতুদ শব বাধিক সন 


গত ২রা এপ্রিল '৬০ সন্ধ্যায় শ্রীতপনদেব চট্রোপধ্যায়ের সভাপতিত্বে ব্রতী 
সংঘের পাঠাগার ভবনে উহার ১৪শ বাধিক সাধারণ সভা! অন্দ্নিত হয়। 
প্রারম্ভে সংঘের প্রাক্তন সভ। শ্রীঅজিত কুমার ধরের অকাল মুতুর জন! এক 
শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥। কম'সচিব শ্ৰীনিশানাথ সেন আলোচ। বৎসরে সংঘের 
ক্রমোশনতি ও প্রগতির বিষয় পর্যালোচনা করেন। হিসাবরক্ষক শ্রীচিত্ত মণ্ডল 
কতৃক পঠিত বিগত বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব হইতে জান। যায় যে, প্রারম্ভিক 
তহবিল সহ উক্ত বংসরে সংঘের সব“সমেত মোট আয় হইয়াছে ১,৮০৪'০৯ নঃ পঃ 
ও বায় হইয়াছে ১,০৫৪-২৪ নঃ পঃ ৷ সবশেষে বজ্জবঞ্জ পের সভার সহ-সভাপতি 
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পাত্র (পদ।ধিকার যোগাতা সম্পণ্ন সদসঃ) সহ নিম্নলিখিত 
ধ্র্জিগণকে লইয়া ১৯৬০-৬১ সালের কার্যনিবণাহক সমিতি গঠিত হয় £ সর্বাত্ী 
তীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, সুশীল ধর, নিশানা দেন, ম্‌ণাল সেন, নিমাই দত্ত, 
দেবদাস দত্ত, চিত্ত মণ্ডল, বিশ্বনাথ হালদার, দুলাল মিত্র, মিলন পাল, কমলাক্ষ 
লাট, বিশ্বনাথ জান) ও শেখ রওশন আলি ॥ 


শিউলী মিলন পাঠাগার বারাকপুর 
প্রায় দশ হাজার অধিব!সী অধুযাষিত শিউলী ইউনিয়নে বছর নয়েক আগে 
এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় । এখন এর সদসা সংখ্যা ৫* ও পুস্তক সংখা! এক 
হাজার অতিক্রম করেছে । কিন্তু পাঠাগার নানা প্রতিকূলতার জনে! 
আশানুরূপ উদ্নতি লাভ করেনি! বর্তমানে স্থানীল্ করাল লাইব্রেরী চানক 
পাঠাগারের কাছ থেকে মিলন পাঠাগার নানাভাবে সহযোগিতা লাভ করছে । 


বনগ্রাম সানুজন পাঠাগারে গ্রন্থ পার্বণ 
শ্রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সাধুজন পাঠাগারে ২৫শে বৈশাখ হতে পাঁচদিন 
ব্যাপী এক উৎসব অনুষ্টিত হয় ॥ ইতঃপুর্বে ১ল বৈশাখ থেকে তন স্তাহ- 
ব্যাপী পাঠাগারের আড়াই শতাধিক সদসাকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠে প্রব্‌স্ত করার 
এক বিশেষ কার্য'সৃচী সাফল! লাভ করে। এতদুপলক্ষে দেশের মনীষীদের 
স্থায়ী এক চিত্রশালার উদ্বোধন করেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী । উৎসব অনুষ্ঠানে 
রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রায় সমুদয় গ্রশ্থ এবং অন্যন্য ভাষার অনুদিত গ্রশ্থাদির 


১৩৬৭ 1 গ্রন্থাগার সংবাদ ৭৯ 


একই সব্দের প্রদর্শনীর ব্যবগ্য। করা হর ৷ শ্রীমতী কমল সেনগৃপ্তার সভানেতবে 
অনুদিত গ্রন্থ পাবঁনে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেলগৃণ্ত তাঁর ব্যক্তিগত সংগৃহীত দহ" 
আলমারি বই পাঠাগারে দান করেন ৷ তাতে বহু দুশপ্রাপা বই ও পথি আছে। 
কা্য‘সুচীর বিভিন্ন পর্যায়ে অন,চ্ঠিত বক্তৃতা, কবিতা-পাঠ ও সংগীতে স্থানীয় 
বহু সাহিতিক, শিক্ষাবির ও শিল্পী যোগদান করেন। পাঠাগারের সদসাগণ 
রবীন্দ্রনাথের রজকরুবী নাকাটি অভিনয় করেন ॥ বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে ও 
প্রদর্শনীতে সধানীর জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করেন । 


বর্ধমান 
মানকর পল্লীদজল লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা উৎসব 
গত ৬ই জুন মানকর পল্লীমণ্গল লাইব্রেরীর ত্রপ্োদশ বাষিক প্রতিষ্ঠাদিবস 
উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকালে সণ্গীত ও লাইব্রেরীর বিভিন্ন প্রচারপত্র সহ গ্রাম 
পরিক্রম করা হয় এবং বিকালে গলসী সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক 
শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে একট জনসভা হয়। এই সতাগ লাইব্রেরী 
ংশিলছ্ট প্রাথমিক বালিক। বিব্যালয়ের ছাত্রীগণকে পুরস্কার দান কর৷ হয় ॥ 
প্রধান শিক্ষক শ্রীসাতকড়ি সরকার ও ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস লাইব্রেরী ও বালিকা 
বিদ্যালয়ের বিভিন দিক সম্বশ্ধে ভাষণ দেন । গ্রাম পরিক্রমা কাল নগদ ২৫২ 
টাক! এবং ১ মণ ২৫ সের চাল ভিক্ষা স্বহ্গপ পওয়। যায়। 


স্বামিজী মিলন মন্দির পাঠাগার ৷ রস্থলপুর 

বুবীন্দ্রনাথের জন্বাধিকী উপলক্ষে গত ২৭শে বৈশাখ রসুলপুর স্বামীজী 
নিলনমন্দির প্রাঙ্গনে এক আবত্তি প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ 
জগৎপতি বন্দো/পাধ্যার । প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যক 
শ্রীসমরেশ বসু! আ'ব.ত্তি প্রতিষে।গিদের পরস্কার দেন বৈদ্যডাঞ্গা বালিক। 
বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষত্িত্রী মীরা দেওয়ানজী। বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আগামী বর্ষে শততম জন্মবাষিকী যথাযথ গাস্তীযে'র 
সহিত পালনে সকলকে আহ্বান জানান । রবীন্ত্রনাথের শততম জন্মবাষিকী 
পালনের ভ্রনা পাঠাগার এক শক্তিশ্বালী কমি গঠন করিয়াছেন ॥ 


৮০ গ্রস্থাগার [ লৈ 


বাণীমন্দির পাঠাগার 1 হাটগোবিদ্দপুর 

গত ২৬শে এপ্রিল বর্ধমান জেল! সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীখুত গোরাডগ 
কাশ্তি চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে *্বাবিশে জন্মবাধিক উৎসব পালিত 
হয় । গ্রামের এবং পাশ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহু গণামান্য বান্তি এই উৎসবে যোগদান 
করেন। পাঠাগারের কার্য বিবরণে প্রকাশ যে পাঠাগারটী সরকারের নিকট 
হইতে আজ পর্যন্ত কোন সাহাযা পায় নাই? পাঠাগারের বন্ত'মান সভ্য 
সংখ্যা ১১১জন, পুস্তক সংখা! ১০৮৫ ॥ বিগত বৎসরের হিসাবপত্রে পাঠাগারের 
আম়ব্যয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই পাঠাগার জেলাবোডের নিকট 
হইতে সামানা কিছু সাহাযা পায় ॥ টব. E. 5. Block হইতে যংসামান। সাহাযা 
পান । সভাদের ন।সিক চাঁদার উপল নির্ভর করিতে হয় । 


লবাকুড়া 
ববীজ্ পাঠচক্ত। সিমলাপাল 
স্থানীর সর্বার্থসাধক বিদ্যালগ্নের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র রায়ের 
সভাপতিত্বে গত ২৬শে বৈশাখ পাঠচক্রের এক সভায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপিত 
হয়। এদিন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বাষিকও ছিল। সংগীত, আবুস্তি ও 
বক্ত,তাদির পর পঠ্ঠাগারের সদস্যনণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'খা/তির বিড়ম্বন৷" 
নাটকটি অভিনীত হয় । 


হুগলী টি 
কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার । তারকেশ্বর 

গত ১৫ই মে রবিবার কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগারের উদযোগে নবনবতিতম 
রবীন্দ্র জয়দ্ভী উদযাপিত হয় £ এই অনুষ্ঠানে পোরোহিতা করেন শ্রীযুক্ত 
কমলাকাম্ত হাজরা মহাশয় ॥ গ্রামের বালকগণ রবীন্দ্র কবিতা, আব্‌ন্তি এবং 
হাস্যকৌতুক নাটক অভিনয় করে। রসনলপনর নিবাসী শ্রীযুক্ত অত কুমার 
হাজর। এবং নছিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধূুবপদ পাল্লা মহাশয় সভায় সম্পীত 
পরিবেশন করেন ॥ পাঠাগারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দিবাকর দত্ত মহাশয় এবং 
শ্রীযুক্ত বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশন্ন রবীন্দ্র জীবনী আলোচনা করেন ॥ সভায় 
স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 


১৩৬৭ ] প্রস্থাগার সংবাদ ৮১ 
জাতীয় সেবা সমিতি ৷ জ্রগনোহনপুর 

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জগঞ্দিবস জাতীয় সেবা সমিতি ভবনে 
সাড়ম্বরে পালন কর। হয় ॥ গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্দানান্তে সভার কায" 
সুক্ৰ হয় ॥ সভায় কবিতা, আব্‌ন্ডি ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সনিতির 
সদসা ও সদস্যাবশ্দ । মহিলা সদস্যগণ দ্ৰারা সন্ধ্যায় ক্ষীর পরীগ্া 
নাটক অভিনীত হয় ॥ আগামী রবীন্দ্র জন্ম শতবাধিকীর কায'ত্রন অদাকার 
সভায় খসড়া ক্ষপে গৃহীত হয় ॥ 


জ্যোতিঃ সঙ্ঘ । কোদালপুর 

বিগত ২৫শে বৈশাখ গ্রন্থাগার ভবনে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জয্মব।মিকা 
প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুদ্শ'ন নন্দী এবং 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ৷ প্রধান অতিথি 
তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিত: সদ্বশ্ধে সকলকে অবহিত করেন। 
সভাপতি মহ।শয় বলেন আগামী রবী*্দু জন্ম শতবাষিকী উৎসব যাহাতে সুষ্ঠভাবে 
প্রতিপালিত হয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগে এবং সেই 
সম্বন্ধে স্বের সমস্ত সদস্য ও উপস্থিত গ্রামবাসীগণকে আম্তরিক ভাবে সচেষ্ট 
হইতে হইবে । উপস্থিত সকলেই সভাপতির প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন ॥ 


বৈঁচি কাশীপতি স্থতি সাধারণ পাঠাগার | বৈচিগ্র।ম 
বিগত ২৮শে মে পাঠাগার ভবনে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জখ্মোৎসব পালন 
করা হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন ভ্রীদৃগণাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বক্তৃতা 
করেন শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ! শ্রী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্ভাননভ" 
আলোচনা করেন। সভায় একটি সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠান হয় । এই অন্যণ্ঠান 
পরিচালন! করেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য । 


বাণী মন্দির পাঠাগার । রামলগর 
বিগত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মবাধিকী 
উদ্বাপিত হয় । পৌরোহিত্য করেন শ্রীহষিকেশ শীল । পাঠাগারের সম্পাদক 
সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক অন্ম্ঠান ও কবিগুরুর কবি প্রতিভা প্রসূত রচনাবলীর 
আদর্শ‘ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন । প্রধান অতার্ধ ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের 
আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনী প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়ও 


৮ গ্রন্থাগার | ভজৈ 


রবীন্দ্র জীবনের বহুমুখী প্রতিভা! সম্বণ্ধে সারগভ বক্তৃতা করেন। তিনি 
রবীন্দ্র শতব।ষিকী উৎসব উদযাপনের জনা সমাগত জনগণের নিকট আন্তরিক 
সহযো!গতা কামন। করেন । 
নুহ সঙ্ঘ | তু্ধকোম্ড়া 

বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ কবিগ্‌ক্ৰ রবীম্ত্রনাথের জন্মবাধিকী উৎসব অনষিত হয় ॥ 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী তীর্ঘানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
শ্রীনন্দলাল কুণ্ড্‌। প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের জীবনী, 
আদশ এবং ভারতে তাহার প্রভাব সভাম্ত সকনকে বৃকাইয়! দেন । 


বাতা বিচিত্র 


ইহা কি সত্য? 

কোনও এক নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা! গেল যে সারা পশ্চিম বাংলার তিন 
শতাধিক করাল লাইব্রেরী'র গ্রম্থাগারিক মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত চার মাসের 
বেতন পাননি । 'কুরাল লাইত্রেরীগুলি' রাজা সরকারের উদ্যোগে ও অর্থ নুকুলে! 
সমষ্ট হয়েছে । পরিচালনভার সেগুলির বেসরকারী কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত ॥ 
তবে এ ধরণের সংবাদ নতুন লয় ॥ কারণ পশ্চিম বঙ্গের কোনও একটি বিশিষ্ট 
“এরিয়া লাইব্রেরীর গ্রশ্থাগারিককে মাসের পর মাস বেতনের জন্য শিক্ষা দশ্তরে 
ধণণ দিতে হোত ৷ কাল লাইব্রেরীর গ্র“্থাগারিকরা একেই অতান্ত কম বেতন 
€(সবন্সাকুলো ৭৫২ ) পেয়ে থাকেন। তদুপরি যথাসময়ে বেতন না পেলে 
তাঁদের মনোবল অটুট থাক কি সম্ভব ? 


কম্প-মার্কিণ গ্রন্থ গারিক বিনিসয় 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ1, শিক্ষা, ও সাংস্কৃতিক শ্বেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের 
উদ্দেশে মস্কোন্ন কিছুকাল পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের মধে। একটি চুক্তি 
হয় ॥ তদনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সাজে অন্যান্য বিশেবজ্ঞদের মধ্যে উভগ্ দেশ থেকে 


১৩৬৭] বার্তা বিচিত্রা > 


পাঁচ থেকে সাতজন গ্রশথাগার কমা চার সপ্তাহের জনো অপর দেশের গ্রচ্থপঞ্জী 
সংকলন ব্বদথা, ডকুমেস্টেশন কার্য“প্রণালী, তথা সরবরাহ বাবস্থা, গ্রন্থাগারিক 
শিক্ষণ ও গ্রশ্বাগারের সববিধ কমণপম্ধতি পরিদর্শন করবেন। আমেরিকান 
লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ও সোভিয়েতের অনুন্রপ সংস্থা নিজ দেশের প্রতিনিধি 
মনোনগ্নে সাহায্য করবেন বলে প্রকাশ ॥ কংটনৈতিক ক্ষেত্রে উভন্ন দেশ যখন 
শীর্ষ সম্মেলনের সমাধির উপর ঠা-ডা লড়াইয়ে মন্ত তখন এ ধরণের উদ্যোগ 
আয়োজন যথেষ্ট আশ ও আনস্দের সন্ধার করবে । 


পাকিস্তানে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আম*অণে কিছুকাল পরবে পেশোরারে 
পাকিদ্তান গ্রশথাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে 
আলোচ্য বিযয়াদির মধ্যে ছিল £ঃ (১) লাইব্রেরী কমিশন নিয়োগের প্রচ্তাব, 
(২) কপিরাইট গ্রশ্থ দাখিল ও জাতীর শ্রন্থপলী প্রণয়ন, (৩) গ্রন্থ আমদানি 
ব্যাপারে বিধিনিষেধ দকীকরণ, (৪) গ্রস্থসড়ী নিক্লমকানূন ও সডীকরণে 
পাকিস্তানি নামের বগপারে লিদি্ট নিম প্রবভন, (৫) পুস্তক খোদা 
যাওয়ার গ্রচ্থাগার কমিদের অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি । 
সম্মেলনের ব্য নির্বাহের জনো এবং প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ বাব? এশিয়া 
ফাউন্ডেশন থেকে চার হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান 
লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সম্পাদক জনাব ফজল ইলাহী সম্মেলনে ঘোষণা করেন 
যে এসোসিয়েসন কর্তৃক শীঘ্রই একটি ত্রৈমাসিক পত্রিক। প্রকাশিত হবে। 
সম্মেলনে বহ বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক যোগদান করেছিলেন । 


পাঞ্জাবে কলেজ লাইত্রেরীয়ানদের সম্মেলন 

জলম্ধরে গত মার্চ গ্রাসে পাঞ্জাব রাজ্যের কলেজ গ্রম্থাগারিকনা এক 
সম্মেলনে মিলিত হন । কলেজ গ্রশ্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীর মধো 
প্রশ্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা ছিল সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ৷ 
সম্মেলনে গৃহীত করেকটী প্রস্তাবে কলেন্র গ্রশ্বাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রদ্থা- 
গারিকদের বেতন ও মষণদা। অধ্যাপকদের সমতুল করার জলেঃ দাবী জানালো 
হয় ৷ গ্রশ্থাগারিকদের কাছ থেকে নগদ জ্বামানত চাওয়ার বিক্ুদ্ধে এবং গ্রল্থাগার 
থেকে অপস:ত পঃস্তকাদির জনো গ্র-্থাগ্যরিককে অভিম্বুক্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র 
আপত্তি জানানো হয় ॥ 


৮৪ গ্রন্থাগার [দান 


কলিকাতায় নিখিল ভারত গান্থাগার সম্মেলন 

গত ১৭ই ও ১৮ই এঠিল গোলপাকঁ রামকৃষ্ণ মিশন ভব.ন সারা ভারত 
শগ্রম্বাগার সম্মেলন অন;ডিত হন্ন ॥ সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রাম । 
ভারতের বিভিশ্ন প্রদেশ থেকে বহু বিশিষ্ট প্রচ্থাগারিক সম্মেলনে যোগদান 
করেন । সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ের ম্যে লাইব্রেরী এডভাইসরি কমিটির 
রিপোর্ট, পে কমিশনের রিপোর্ট ও তৃতীয় পঞক্ষবাধিকী পরিকল্পনায় 
গ্রত্থাগার বাবস্থা সম্পর্কে তিনটি অধিবেশন অনটিত হয় ॥ আলোচনায় 
অন্যানাদের মধ্যে শ্রীসোহন সিং. শ্রীশচীদহলাল দাশগুপ্ত, শ্রীপি, এন, কাউলা, 
বরো) বি*ববির্যালয় গ্রচ্থাগারিক প্রীশুক্রা, শ্রীবি, এস, কেশবন, উপ্রমীলচন্দ্র বসং, 
প্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন ॥ 

দ্বিতীয় দিনের সমান্তি অধিবেশনের পর তারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
বাষিক সাধারণ সভা অন;চিত হয় ॥ বিদায়ী সভাপতি শ্রীবি, এস, কেশবন বিগত 
তিন বর্ষের কার্যবিবরণী উপস্বাপিত করেন । পরে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি 
ও সংসদের নির্বাচনে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ও শ্রীবিমলেম্দ; মজুমদার যথাক্রমে 
সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্ণচিত হন ॥ 
নীলাসে প্রাচীন লশুন গ্রন্থাগারের তুস্প্রাপঃ বইপত্র বিক্রম 

সম্প্রতি সুবিখাাত ও প্রাচীন লণ্ডন লাইব্রেরীতে সংগ্হীত বচ মৃল্যবান 
বই ও পাণ্ড্‌লিপি নীলামে বিক্রয়ের এক বিষাদময় সংবাদ পাওয়া গেল ॥ 

৯৮৪১ সালে টমাস কার্লাইল এই গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
গ্রথাগারাহ্রর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এই ছিল ঘে পড়াশুনা ও গবেষণার জনেঃ 
পাঠকেরা যে কোনও বই তা যতই দুষ্প্রাপ্য হোক না কেন যতগলি সংখ্যক 
প্রয়োজন বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে । বিলেতের বিশ্ববিখ্যাত বহু সাহিত্যিক, 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই গ্রতথ/গারছ নিয়মিত বাবহার করতেন এবং উপকারের 
বিনিময়ের তাঁরা অনেকেই তাঁদের নিজস্ব গ্রম্থ-সম্পদ এই গ্রশ্থাগারে দান 
করে গেছেন ॥ 

কিছুদিন আগে ওয়েম্টমিনিষ্টার নগর পৌর প্রতিষ্ঠান এই প্রথম গ্রম্থাগারের 
কাছ থেকে বছরে ৫০০০ পাউণ্ড করে কর দাবী করে বসেছেন । তার প্রতিবাদে 
নিযুক্ত একট ট্রাইবুনালে সিম্ধান্তচি অনমোদন লান্ড করে। তখন লণ্ডন 
লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ হাই কোর্টে আপিল করেন । আদালতের রায়ে বলা হয়েছে 
যে বদি গ্রন্থাগার প্রকৃতই নিঃস্বার্থ দান ও সাহিত্যের প্রয়োজনে পরিচালিত 
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হোত, তাহলে আইন অনুযারী গ্রথাগারটি কর থেকে রেহাই পেত ॥ কিন্তু 
গ্র্থগারটি মোটেই নিঃস্বার্থ দানে পরিচালিত হয় না, এবং দানের পরিম:ণ 
নিতান্তই নগণা ॥ আদালত লড'স সভায় আপিলের অনুমতি দিলেও লণ্ডন 
লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আপিলের পথে যান নি । লাইব্রেরীর সভাপতি কবি টি, এস, 
ইলিয়ট সাধারণের কাছে অথ" সাহাযোর জনে) আবেদন জানিয়েছেন । রাজকবি 
জন মেপফিজ্ড ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী চাচিল সাহেবও অনুরূপ এক আবেদন 
করেছেন ॥ বকে? দেনা ও মামল। চালানোর জনো প্রায় বিশ হাজার পাউন্ড 
দেনা বর্তমানে লাইব্রেরীর কাছে এক দঃন্রহ সমস্যার সংগ্ করেছে । বিলেতের 
বিভি'ন সংবাদপত্র ও বি, বি, সি, এজনে! সমবেদন। জানিয়ে আবেনন ও 
অর্থসাহায) করছেন । বি, বি, সি, ইতিমধ্যে এক হাজার পাউণ্ড 
দিয়েছেন ॥ 

দেনার অর্থ সম্পুর্ণ সংগ্রহ করতে না পারায় এবং ভবিধাতের জনো একটি 
তহবিল সু করার উদ্দেশো সম্প্রতি গ্রন্থাগার থেকে কিছু পান্ডুলিপি ও 
কয়েকর্ট বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিক্রয় করে দেওয়া হয় । অধিকাংশ 
বদতুই আমেরিকার দ.*ট প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে অভ্যম্ত মোট! অঞ্কের অর্থের 
বিনিময়ে ॥ 

নিলামে উপস্থিত দর্শকব্‌ন্দ কুদ্খ নিঃ*বাসে দর হাকাহ!কি শ্রবণ 
করেন। বায়রণের পত্রাবলী ও দিললিপির পা"ডুলিপি যখন ৬০* পাউন্ড 
বিকিয়ে যায়, তখন তার দাত। সার হ্যারক্ড নিকলসন দীঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন, 
“এ দামেই আমি ওগুলি কিনেছিলাম ৷’ কবি ছি, এস, ইলিয়ট ও ই্টফেন 
স্পেস্ডার তাঁদের বইয়ের প্রথম সং্করণগুলির বিক্রন প্রত্যক্ষ করছিলেন । ই, এস, 
ফরহ্টারের ‘প্যাসেজ টহ ইণ্ডিয়া’ এবং চি, ই, লরেশ্সের ‘সেভেন পিলার্স অব 
উইজডাম' ৬৫০০ ও ৩৮০০ পাউপ্ডে বিক্রিত হয় । বক্সার যুদ্ধে পিপিডে লুশ্ঠিত 
ভেড়ার চামড়া দেওয়া বেগুনি রঙের একটি কোট গ্রাহাম গ্রীণকে কিনে ফেলতে 
দেখা গেল । 

এ দিনের নিলামে প্রয়োজনীর হাজার পণটিশেক পাউন্ড উঠে, এলেও 
যে অমুলা সম্পদ ইংলণড থেকে চলে গেল তার জনো অনেকেই আফসোস 
করছিলেন । ইংলপ্ডের সাংস্কাতিক ইতিহাসে লণ্ডন লাইব্রেরীর অবদান অপরি- 
সীম ৷ এ ধরণের সম্পদকে বাঁচাবার জনে পার্লামেন্টে একটি বেসরকারী . 
বিল উদযাপিত হয়েছে ৷ 
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নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সাতটি নৃতন গ্রন্থাগার প্যাপন 
বছর দ;য়েক আগে কলিকাতার পাইকপাড়া অঞ্লে বোডের উদ্যোগে 
বিধানচন্ত্র রাত ছাত্র কল্যাণ আবাস ও একু গ্রচ্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ উক্ত 
ছাত্রাবাসে ৩২ জন মেধাবী ছাত্রের নিখরচায় থাকা-খাওয়া ও পড়াশ নার বাবস্থা 
করা হয়। এ জনো আবাসে একট উৎকৃষ্ট গ্র্থাগার খোলা হয়েছে । আবাসের 
ছাত্ররা ছাড়াও স্থানী: ছাত্রদের সকাল ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ সময় এ গ্রল্থাগার 
বাবহারের সংযোগ দেও”! হরে বাকে । শেষোফ ছাত্রদের জ্রনে নিখরচান় সাম্ধ্য- 
কালীন জলযোগ ও ব্যায়ামের বাবপবাও আছে । জানা গেল বোর্ড‘ শীঘ্রই পশ্চিম 
বণ্গের বিভি'ন স্থানে আরও ৭৪ পাঠা-পৃদ্তক প্রম্থাগার প্রতিষ্ঠা করবেন । 
আরামবাগ, ক!ণদী, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আমতা ও কালনা। মহকুমায় 
উক্ত গ্র্থাগারগলি প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রত্থাগারগংলিতে ছাত্রীদের জনে! ক্যেনও 
বাবদ্থা থাকবে কিন! জানা যায় নি॥ ইতিমধ্যে কলিকাতায় সরকারী ও বেসরকারী 
প্রচেণ্টায় যে কয়েকটি ‘ডে হোম" প্রতিত্ঠিত হয়েছে, তার মধেঃ মাত্র দহ'তে 
ছাত্রীব। পড়াশুনার সংযোগ পেয়ে থাকে । নিউ ওয়েষ্ট বেণ্গল ওয়েলফেগ্লার 
বোড যে শ্রন্থাগারনূলি স্থাপন করছেন সেগুলিতে ছাত্রীদের জনো স্বতন্ত্র 

ব।বদ্থা রাখলে বিশেষ করে মফঃস্বলের ছাত্রীরা অত্যন্ত উপকার লাভ করবে ॥ 

পশ্চিম বঙ্গের জেলা গান্থাগ।রিকদের উদ্দোযগে নূতন স'ন্বার পত্তন 
সম্প্রতি পশ্চিম যণ্গের জেলা গ্রম্থাগারিকর! পারস্পরিক সংযোগ ও কর্মসংচীর 
সমন্বয়ের জন্যে ‘জেলা গ্র্থাগারিক সঙ্ঘ” (Association of District Librari- 
৪৮5) নাম দিয়ে একটি নূতন সংস্থা গঠন করেছেন। সংঘের সদস! জেলা 


গ্রথাগারিকদের মধ্যে সীমাবস্ধ থাকবে কিনা, কার্যালয় কোথান্স হবে ইতাদি 
কিছুই জানা যায় নি ৷ সাত্ট পর্যায়ে বিভক্ত সংঘের কার্যক্রম নিম্নরূপ $ 


১। প্রতি দেলাগ্ন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় 
তথা শক্তিশালী করে তোল।; ২॥ দেশের সর্বত্র সাহিত!-কুচি সম্প*ন জ্ঞানের 
বিপ্ভারের জন্য গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কা" পরিচালন। করা (আলে।চন৷ চক্র, বক্ত,ভা 
ও সভামমিতির মাধমে), ৩। গ্রম্থবিদ।মলক অধানলের bibliogcaphical 
5844৮) উন্নয়ন ও উৎসাহদান ; ৪ 1 জেলা গুস্বাগার পত্রিষদগৃলোকে গ্রম্থ।গার 
বিজ্ঞান শিক্ষণ ব॥পারে সাহাযা ও সহযোগিতা করা ও উৎসাহ দেওয়া; ৫॥ 
গ্রদ্ধাগারিকের সতাকার মর্ধাদা বূম্ধির প্রচেষ্টা; ৬। সমস্ত জেলার একট 
সহনিদিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী গ্রহ্থাগার পরিচালন! করা; 


৭। দেল! গ্রৰ্থাগারগুলিকে গ্র্থ সংক্রান্ত যাবতীয় তথা ও তন্তু পাক্সিবেশলের 
অথবা তথ! ও তব্তেবর উৎস সম্বন্ধে সংবাদ পারবেশনের কেন্দ্রে পারিণত কর। । 


সম্পাদকীয় 
বৃত্তিকুশলী গ্রন্থ গার কনিদের সংখঘবন্ধত। 


পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রস্থাগারিকগণ সম্প্রতি একট নূতন সংখা গঠন 
করেছেন ॥ উক্ত সংস্থার নিয়মকানূন ইতগা্দি বিশদভাবে জানা ন}! গেলেও যে 
কমণসূচী তারা প্রচার করেছেন তা বঙ্গীয় গ্রতথাগার পরিষদের কর্ম সচীর 
অনুরূপ । নবগঠিত সংস্থান কি কেবল পনেরটি জেল! গ্র-ধাগারিকদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে? যদি না থাকে তাহলে বলব গ্রণ্ঘাগার কমিদের একটি কেন্দ্রীয় 
সংগঠন থাকা সন্তেকও পুনরার অনদ্ধপ সংস্থার স.ষ্ট বিভ্রান্তি ও বিতেদের কারণ 
হতে পারে । অবশ। নবগঠিত সংস্থাটির ব$গীর প্রম্থাগার পরিষদের অধীনে পেকে 
তার কর্মতৎপর্তার পরিপূরক হিসাবে কাদের কোনও উদ্দেশ্য থাকলে স্বতন্ত্র 
কথা । তবে জেল? গ্র-থাগারিকদের ব.ত্তিগত প্রয়োজনের দিক থেকে এরূপ 
সংস্থার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে ॥ 

গত বহ্গীর প্রশ্থাগার সম্মেলনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী কর্তৃক গ্রন্থাগার 
কমিদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে উপদ্থাপিত প্রবন্ধে পেশাদার কমিদের 
আঘিক অবস্থার প্রতি আলোকনম্পাত ও নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতি- 
কারের জন্যে কমিদের সঞ্ববদ্ধ প্রচেহটার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। 

আমাদের দেশে গ্র'থাগারিক বডি ইদানিং যথেঞ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে ॥ 
বিভিৎন শিক্ষা ও গবেষণ! প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। 
হচ্ছে । সরকারের উদ্যোগে রান্দখাপী সাধারণ প্র-্থাগ।র ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত 
হচ্ছে ॥ তাই শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কমার সংখ্যা ও চ/হিদ। উত্তরোত্তর ব.ছ্ধি 
পাচ্ছে ॥ বস্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সত্যে সংশ্লি্ট কমিদের বেতন ও পদমর্যাদার 
প্রশ্ন অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু বেতনভুক গ্রন্থাগার কমিদের ব.্তিগত স্বাথের প্রতি 
নব্রর রাখ! ও তার উন্নতি বিধালের জনো উপযুক্ত কোনও সংস্থা নেই ॥ গ্রশ্বাগার 
উপদেষ্টা কমিষ গ্রন্থাগার পরিষদগৃলির আদর্শ কার্যক্রমকে যে পাঁচটি পর্যায়ে 
ভাগ করেছেন তার একটিতে বলেছেন £ ‘library association is a trade 
unlon fighting for better conditions of service of librarians...” 
বশী গ্রথাগার পরিষদ, ভারতীয় প্র্থাগার পরিষদ ও বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ 
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গ্রল্থাগার কমিদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যতই সচেষ্ট হোন না কেন তাঁদের পক্ষে 
নিছক বস্তি সম্পকিত কাৰ্যকলাপে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয় ব? বৃত্তির প্রশ্নে 
প্ররোপ]ুরি ট্েড ইউনিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যথেম্ট অসুবিধাজনক । 
পেশাদার কারিদের সংখ্য। ব.শ্ধির সঙ্গে সমস্যাও বেড়ে চলেছে । সেজনে। তাঁদের 
নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 

একদিকে সংখায় অল্প অপরদিকে সংঘবদ্ধ না হওয়ায় সমাজের অন্যান্য 
ব.ত্তিকুশলীদের ন্যায় গ্র-্থাগার্রিক ব.ত্তি যথোচিত মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেনি ॥ 
অবশা বক্ত,তামকে গ্রশ্থাগারিকদের সামাজিক ভূমিকা সম্পকে গালভরা আদর্শের 
কথা শোনানে। হয়, পেট তাদের ভরছে কিন; তার খবয় না রেখে । জেলা 
গ্রন্থাগারের গ্রশ্থাগরিকর! নিদিষ্ট বেতনে নিযুক্ত হন, তাঁদের বেতনব.চ্ধি ব। 
বেতন হারের কোনও প্রশ্নই কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন না; পল্লী গ্রন্থাগারিকর! 
বেতন পান অল্প এবং তার জনো অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা কবে “কনফার্মড' হবেন? জাতীয় 
গ্রশ্থাগারের ‘জে, আর, এ” শ্রেণীর কর্মীরা যে বেতন পান তা কি অসঙগত 
নয়? বই খোয়া যাওয়ার প্রতিকার হিসাবে গ্রশ্থাগারিকের কাছ থেকে অনেক 
ক্ষেত্রে জামানত চাওয়া হয়? গ্র্থগারিককে দিয়ে গ্রম্থাগারের হাড়াও অন্যানা 
কাজও করানো হয়; গ্রশ্থাগার কমিউতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকের 
স্থান নেই কেন? উপরওয়ালারা গ্রশ্থাগারিকের মান ও মর্যাদা অবনত করেন ; 
গথাগার সশ্বেলনে যোগদানের জন্যে ছুটি ও যাতায়াত খর5 বহ ক্ষেত্রে না দেওয়ার 
কারণ কি? এ সব প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান সমস্যাও আছে ॥ প্রয়োজনের 
অনবপাতকে অতিক্রম করে যে হারে শিক্ষণপ্রা্ত বৃত্তিকুশলী সৃষ্টি হচ্ছে তাতে 
demand ও suPPly-এর সরল নিনমে নিয়োগ কর্তারা অবশাই তার সুযোগ 
নিয়ে সভায় মাথা কিনতে পারবেন । সেজন্য গ্রশ্থাগারিক ব.ত্ডির একটা বিরাট 
সংকটের আশন্কা দেখা দিরেছে । উপায় হিসাবে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার 
কর্মীদের সম্ববদ্ধ হতে হবে । এবং বিবিদ-মত নানা প্রণালীতে বস্তি সম্পক্কিত 
সকল প্ররোজন ও সরস]/র প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে 





গাগা বঙ্গীয় গ্রন্থাশার পরিষদ 


পাঠকের দায়িত্ব 


দীপ্তেন্দকুমার সান্যাল 


কবামালায় পড়! গেছে ব্যাং-এর যখন দৃঃসময়, তখন চিল ছোঁড়ায় উন্মন্ত 
বালকদের ছিলো! সুসম ! বাংলাদেশেরও আজ্ঞ যখন দ£সময় তখনই দেখছি 
বাঙল্গা-সাহিত্যের আং-ব্যাং লেখকদের চরম সৃসময় । দ্বিতীয় মহাষষ্থের সময়ই 
বাঙলাদেশের কৈশোর বিস্ফারিত দ.ষ্টতে প্রথম দেখলো পথের উপর সেইসব কান্ড 
দিনের আলোয় ঘোটতে, যা বর্ণ নারও অতীত লক্জার ॥ যুদ্ধ এক সময় থামলো, 
বিদায় নিলো খাকীরা । কিন্তু দাগ বোসে গেল কিশোরমনে ৷ চিরকালের 
মতে৷ ভেঙেচুরে গেলে! যা কিছু শ্রদ্ধার--তার ভিত ॥ এবং তার সুযোগ নিলে। 
বোদ্বাই সিনেম! । সিনেমার চটৃল সর-_সংড়সড়ি দেওয়ামাত্র, হড়মুড় কোরে 
ভেঙে পড়লো প্রেক্ষাগ্‌হের সামনে তারাই, যাদের এই দুৃক্কর্মে'র পীঠস্থান থেকে 
াক। উচিত ছিলে। শতহস্ত দরে ॥ 

সিনেমা থেকে সাহিত্যের আশ্ডিনায় এখন পা! বাড়াচ্ছে এই পাপ । সাহিত্য 
আজ আর নেশ। নগ্ন, পেশা । পেশাদার লেখক চাইছে সস্তায় কিস্তিমাত 
কোরতে ৷ চাইবারও কথা ॥ পাঠককে পেষাই যে লেখকের একমাত্র পেশা হোয়ে 
দাঁড়িয়েছে আজ, তার প্রধান কারণ সস্তায় কিস্তিমাতের পেছনে প্রচস্ড উদ্কানি 
ব্রোয়েছে প্রকাশকের ৷ প্রকাশক বোলছে, যে বইএর সংস্করণ সাতদিনে হর 
সে বই-ই শুধু বই ॥ তার লেখকই শৃধ্দ লেখক ॥ এইভাবে জাজ লেখক 
এবং ভেজাল প্রকাশকে ছেয়ে গেছে কিতাবপরী । জ্ঞাত লেখকদের দিন গেছে, 
এসেছে বজ্ছাত লেখকদের সুদিন । একদিন পকেটকাট ছিলো যার পেশা, 
তারও আজ ‘যখন পকেটমার ছিলাম’ বোলে বই লিখতে বাধা নেই। সে বই 
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এদেশের সাঞ্তাহিকে, মাসিকে ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ কোরভে নেই 
অসুবিধে এবং ককমকে মলাটে বিক্রি হোতেও অনন্ত সংবিধা আজ সকল সম্দ্যা*ত 
দোকান থেকেই ॥ 

জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকের সোনায়-সোহাগ। যোগাযোগ ঘোটেছে 
লাইব্রেরীর কপার ॥ পাড়ায়-বেপাড়ায়, অফিস-পাড়ায়, স্কুল-পাড়ায়, কলেজ- 
পাড়ায় গোড়ে ওঠা লাইব্রেরী__ গৌরী সেনের টাকায় আজ ছিনিমিনি খেলতে 
বোসেছে । এতো টাকা তাদের হাতে এসেছে যে, যেকোন বই বেরুনো মাত্রই 
তারা এক অথবা একাধিক কপি বিনাবিচারে নিয়ে এসে ঘর সাজাচ্ছে । প্রকাশক 
তাই দেখছে যে, যে কোনো বই কেবলমাত্র লাইরেরীর কৃপায় প্রথম সংস্করণের 
গিরি লগ্ঘন কোরছে অতি দ্রুত । ফলে যার! কোনোদিনে। পুস্তক প্রকাশন। 
কি বস্তু জানতো না তারা আজ ঘর ভাড়া নিচ্ছে কিতাবপটিতে । যারা কোনোদিন 
নিজের কলমে একখানা পোস্টকার্ডও পুরে। লেখেনি তারাও নাম লেখাচ্ছে- 
‘রাইটার্স ক্লাবে? ॥ 

লাইব্রেরীর পরেই বিয়েঝ।ড়ি । নতুন বই, নতুন বউএর হাতে তুলে দেওয়ার 
কৃষ্টি সংস্কৃতি, এতিহা, উদ্নতরুচি এবং অর্থ একসঞ্চে রক্ষা কর৷ সম্ভব দেখে, 
লোকে বউভাতকে বইভাত জ্ঞান কোরে কৃতার্থ । বিয়ের বাজার কোরতে আজ 
তাই বইয়ের বাজারেও একবার যেতে হয় ॥ আর যেতে হয় বোলেই প্রকাশক 
বিয়ের তারিখ বুঝে বই ছাড়ছে, নতুন বইকে নতুন বউএর মতই সাজিয়ে বার 
কে।রছে এবং লেখককে বইএর বিষয় যাই হোক বইএর নাম প্রিয়াদের পছন্দসই 
দিতে বাধ্য করাচ্ছে । চকচকে মলাট, ঝকঝকে ছাপা, বিয়ের মাসে, বইএর 
বাজারে আর মাছের অথবা মিষ্টির বাজারে তফাত নেই আর ৷ লগন্‌শ। সর্বত্র । 
এই বউভাত উপলক্ষ্যে একই বইএর ভাগ্যে কখনও কখনও বারবার ছিপ্ড়ছে 
বইভাতের শিকে । এমন কি কোনে! কোলো। বিপ্পেবাড়িতে ঢোকবার মুখেই 
নোটিশ £ অমুক বই এতোগ্দলি পাওয়া গেছে ; দয়া কোরে আর কেউ বই 
দেবেন না॥। নতুন বউএর বান্দর মধ্যে নতুন বই প্যাক হোয়ে চোলে যায় 
*বশুরঝড়ি । সেখানে বহুদিন বাক্মবন্দী থাকে, কখনও কখনও পাড়।পড়শীর 
হাতে উধাও হয়। প্রায়ই পড়া হর না॥ পড়া হোলেও, একই বই এতে। বেশী 
বউন্ভাতে পড়ে যে, ভালে? বই পাতে পড়ার অযোগ্য বিবেচিত হয় প্রকাশকের 
দ.ষ্টভ্গীতে । অন্যদিকে লাইব্রেরীতেও কখনও কখনও টাক! পর্যাপ্ত এবং 
বাঙলা বই অপর্যাপ্ত হওয়ায় একই বই তিনচারখানা কোরে কিনে উদ্বস্ত অর্থ 
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অপচয় হয় । ফলে, বাশুলা বইপ্সের বিক্রি বাড়ে কি-তু পাঠক বাড়েন। সেই হারে । 
বিশ্বের বইয়ের জগতে এমন বিদ্মঃ্কর দুঘণটন) বাঙলা বই-ই ঘটাবার কারণ 
হোলো ৷ 

কি'তু এতে আমার আপত্তি খুব সোচ্চার লগ্ন ॥ নয় তার কারণ বাঙলা 
বইয়ের বিক্রি বাড়াই বাঙালী লেখকদের এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন । 
‘কল্লোল’ পত্রিকার অকালে জেখকমাত্রই গ্রাসাচ্ছাদনের দনে। নির্ভর কোরতে বাধ্য 
হোতেন লেখা ছাড়া অন্য যা কিহুর ওপরই । এবং জ্রীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ 
প্রমাণ হোয়ে গেছে যে, নেশার দিন চলে গেছে, তার বদলে এসেছে পেশার 
দিন। যে খেলান বড় হোতে চাপ্প তাকে খেলতে হবে সারাদিন; যে লেখাগ্র 
বড় হোতে চায় তাকে লেখ নিয়েই থাকতে হবে কেবল ৷ তাই লেখা! ঘদি 
বাঙালী লেখকদের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাতে পারে, তা সে লাইব্রেরীই হোক আর 
বিয়েবাড়ির কল্যাণেই হোক তাকে সানন্দে স্বাগত জানাতে আমার অকুণ্ঠ 
উৎসাহ । 

নিক্ষংস।হ বোধ কোরছি আমি সম্পূর্ণ অন্য কারণে ॥ নিরতিশন্প অবসাদ 
আচ্ছণন কোরেছে আমার মন সম্প্রতি । নিরুগ্বেগ না থাকবার কারণ ঘোটে 
গেছে অনান্র॥ তীর এসেছে অনাদিক থেকে । লেখার জন্য৷ টাকা পাবে লেখক, 
ষথেছ্ট টাকা পাবে এতে কার আপত্তি টিকবে? বরং তাই-তো হওয়। উচিত । 
সেটাই তে। সংগত ॥ সেই তো। শোভন ॥ সেই হচ্ছে সমীচীন ॥ কিন্তু লেখার 
জন্য টাকা এবং কেবল টাকার জন্যই লেখ।__এ দুই কোন কালেই এক নয়; 
প.ণিবী জুড়েই লেখকের উপনাস সিনেমা হোয়েছে এবং লেখক তার জনো। 
পেয়েছে পাররশ্রমিক । এ দেশেও তার বাত/গ্ন হবে কেন? সে রকম উপন্যাস 
লেখা হোয়েছে বোলেই সিনেমা সম্ভব হোরেছে এতকাল ৷ কিন্তু উপনা।সের 
জনো সিনেমা আর সিনেমার জন্যেই শুধু উপন্যাস রচনা কি এক? না। 
সিনেমার লেখক আর সাহিতোর লেখক কোনোদিনও এক ছিলো না॥ 
এক হয়নি । আজ কিন্তু তারা এক নয় শুধু, একাকার হোতে বোসেছে ! 
সিনেমার জনে) নর, সিনেমার কাগজের জন্যে । 

সিনেমার কাগজই আজ বহবিক্রীত বাঙলা কাগজ্জ ॥ সাহিত্যকেও সে আর 
অবিকৃত থাকতে দিতে রাজী নন্ন ॥ সে জানে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব 
হয়না । টাকা ছড়ালে লেখকেরও ॥ বিশ পাতার যে কোনও রচলাকেই তাই 
উপন্যাস বোলে চালাতে দিতে আপত্তি আছে এমন লেখকের সংখা। খুব কম। 
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যে দু-একজনের মুখে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়, তৎক্ষণাৎ তাকেও মোটা টাকার 
মরীচিকায় নিয়ে গিয়ে মক্জাতে ম্হর্তমান্ত । এককালে শুধ্‌ লেখারই মুখ- 
বন্ধের প্রয়োজন হোতো ; এখন লেখকেরও মৃখবণ্ধের প্রয়োজন হোচ্ছে। 
লেখার মৃখবশ্ধ রচনা করেন লেখক নিজেই ; বইয়ের গোড়াতে লিখে দেওয়ার 
প্রয়োজন ঘোটতো আগাগোড়া বইয়ের দুক্হ বিষয় সম্বণ্ধে পাঠককে প্রচ্তুত 
করবার কারণেই ॥ এখন লেখকের মুখ বন্ধ করে সিনেমা কাগজের মালিকরা 
টাকা দিয়ে । যে লেখকের বাজার আছে, বাজারে সে যাতে সিনেমার কাগজে 
লেখার বিরুষ্ধে একট আওয়াজ ন৷ তুলতে পারে সেই কারণেই তার চোখের ওপর 
চলে এই কালোটাকার কুচকাওয়াজ । তারপর এক সময়ে তার আর ঢা! ফৃ' 
শোনেন না । বরং সে তখন বোলে বেড়ার, সাহিত্যের কাগজ আমাকে কি দেয় 
এমন? তারচেয়ে সিনেমার কাগজ আমাকে ঢের বেশী দেয় । এই দেওয়ার- 
নেওরার রাস্তাতেই দিলেমার কাগজের প্রেমে সাহিতোর ইন্দ্রপতন আজম আর 
বিরল নর, হামেশাই ঘোটছে ॥ 

এর জনে সিনেমার কাগজের মালিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই ॥ সে চাইবেই 
তার কাগজের বিক্রি বাড়ক এবং বাড়াবার জনে) যদি শুধু হিরোইনের সায়) 
দেখিয়ে না হয় তাহোলে সাহিতোর ধারা মেসায়া বত'মানে তাঁদেরও ডাক পাড়ো ॥ 
মনোহারিণীদের ছবির সঞ্গেই তিনখানা উপন্যাস ছাপে! ৷ যাতে লেখা যার 
এ কথ! যে, এই উপন্যাসগৃলি বই হোয়ে বেরুলে তার প্রতোকটার দাম যা হবে 
তার চেয়ে অনেক কমে সবকটী উপন্যাস পলাস হিরো-হিরোইনের চুলের বিলাস 
এই একথান। কাগজেই মাত্র পাবেন । অতএব----."! 

দোষ সেই লেখকের বিলি নিজেকে বিক্রি কোরছেন এই বিকৃতির পায়ে । 
শুধু টাকার জনো লিখলেও, বলার ছিলো না, যদি সেগুলি উপন্যাস হোতে। বা 
উপন্যাস হবার এতোটনকু চেষ্টা থাকতো সেগুলির ৷ তার চেয়ে বেশী টাকা 
নিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রচনা দেবার কারণেই লেখকেরা ঘৃণার পাত্র, কেবল কর্ণার 
পাত্র নয়ন আর । শুধু তাও নয়, এতে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠকছেন লেখকরা-_ 
কারণ, একখানা উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সে 
লেখা অনেকপ ঠক পাঠিকাই বই হোয়ে বেক্ুলে একসঞ্গে পড়বার অপেক্ষায় 
থাকেন তাতেই মাসিকে বেক্ষতে বেরুতে যদি কানাকানি হোতে থাকে যে 
লেখাটি ভালো হোচ্ছে তাহোলে বই হোয়ে বেরুলে তার বাজার আছেই ॥ কিন্তু 
এক্ষেত্রে সিনেমার কাগজে একসঞ্গে একসংখ্যান্ন পুরো বইটি বেক্ুবার ফলে 
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সিলেমান কাগজের বিপুল পাঠিকা সেট পড়ে ফেলেছে এবং বই হোয়ে বেক্ুবার 
পর লাইব্রেরীকে বাধা দিচ্ছে বই কেনায় উৎসাহিত হোতে 7 কি'তু আজ্মরকের 
পেশাদার বাঙালী লেখক এতো দর চিন্তা কোরতে পারলে ল্যাঙটপরা অবস্থায় 
আত্মপ্রকাশ কোরতে পারতে! না এসব কাগজে । নগদ [বদায়ের ব্যাপারে 


বাঙালীতে আর কাভালীতে আজ তফাৎ কোথায়? কাঙালী বিদায়ের অপর 
নামই তো আজ বাঙালী ( লেখক থেকে সব ) বিদায় । 


আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক আর সং থাকছে না। বাঙালী প্রকাশক 
আর সং নেই । এই অসৎ লেখক-প্রকাশকের দলকে সায়েস্ত। করবার জলোই 
দেশে-দেশে কালে-কালে প্রয়োজন সং সমালোচকের । কিন্তু আজ রাজনীতির 
রঙগমঞ্চে যেমন নেতা নেই একজনও ; আছে অভিনেতা, তেমনই আজকে এদেশে 
সমালে।চন। হোচ্ছে আসলে সেই বস্তু; শিবরাম চক্রবর্তীর উত্তিতে, যার মধ্যে 
আলোর ভাগ অল্প, চোনার ভাগ বেশী ।' সঞ্ালে'চনার নামে এখন দেশের 
এবং দলের হোলে তার জনগগান, ন। হোলে তার সম্বন্ধে হর কটুক্তি _লক্গ 
সাহিতা-সমালোচন। যা হয় তা আরও ভগাবহ ৷ কোনো। কোনো লেখক নিজেই 


নিঞ্জের সমালোচনার নামে নিলন্দদ আত্মপ্রশংসা লিখে নিয়ে গিয়ে হাপিয়েছে_ 
এর নঙ্জীর কিতাবপাটুতে এমন কেউ নেই যার অঞ্জনা । 


সৎ সমালেচক যদি বা কেউ থাকেন, তিনি সম্যলোচনার কালে সততা 
অবলম্বন কোরলে এদেশের কাগজে বেশীদিন আর থাকেন ন! । সং সমালেচক 
কাকে বলে, সেটা এখানে জনাহ্তিকে বোলে রাখা। দরকার ॥ সমালোচক নামে 
বাঙলাদেশে একৰল আছেন যাঁরু। গাঁয়ে মানে ন! আপনি মেড়ল। সাহিতোর 
স্বাস্থারক্ষার অনাবশাক দায় এর নিজেরই নিজেদের ওপর নাত কোরেছেন ! 
এঁরা সমালোচক নন, এ+রা আসলে সাহিত্যের শনি । এদের মাথায় সরস্বতীর 
অভিশাপের অশনিপাত আসন্ন হোগ্সে এসেছে ॥ সমালোচনার ধর্ম হোচ্ছে 
স্মাহিতা থেকে মন্দটুকুকে ছে"কে, ভালোকে আলোয়ে বেরুবার পথ কোনে দিয়ে 
সত্যিকারের সং লেখা দেশব্যাপী আলোচনার জনো প্রস্তুত করা ॥ কোনো বই 
অশ্লীল হোয়েছে অতএব ভ! সাহিত্য হয়নি__-এ যে বলে, সে সমালোচক নয় ॥ 
যে সমালোচক, সে বলে, এর বদলে, অমুক বই সাহিত্য হয়নি অতএব অশ্লীল ॥ 
যোগ্য অথচ অবহেলিত লেখাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গো অযোগ্য অথচ পুরস্কৃত 
লেখার মুখোস খুলে ধরাই সমালোচকের ধর্ম! সমালোচকের অপর কোনো 
ধর্ম লেই । সবই তার পক্ষে পরধর্ম এবং ভয়াবহ ৷ স্বধর্মে নিহনং শ্রেয়, এই 
হোচ্ছে সমালোচকের সবল ধর্মবিশ্বাস ৷ 
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এই স্মালোচকের সিংহাসন আজ শুনা ॥ তার দায় আজ পাঠককে তুলে 
নিতে হবে নিজের দায় বোলে । সততার শ-ল্ক সাহিতোর কাছ থেকে আদার 
কোরতে হবে আজ পাঠককে । জাতসাহিতোর জগ্রধ্বজ) বহন কোরতে হবে 
তাকেই । স্যহিতে। শুধু লেখকেরই দেয় নেই » পাঠকেরও আছে । উপাদেয় 
সাহিতোর জন্ম-লালন এবং বাড় নির্ভ'র করে শুধ্দ লেখকের উপর নয়, পাঠকেরও 
ওপর । “পথের পাঁচালী’র মত ছবি দেখাবার জনো চাই উত্তম প্রদর্শক যেমন, 
তেমনই দেখবার জনো চাই যথেষ্ট দর্শক । ভালো! বই লেখে যে-_সেই লেখক । 
ভালে! বই যে লেখায়_ সেই হোচ্ছে পাঠক ৷ 

আমি জানি, আমি জানি যে, পাঠকমাত্রই প্রশ্ন তুলবেন যে, তাঁর। কি ভাবে 
এই দুন্রহ গুরুতার বহন কোরতে সক্ষম ॥ যদি এই প্রশ্ন একজন পাঠকের মনেও 
জাগাতে পারি তা হোলেই এ রচনা তখন আর রম্যরচনা নয়; এ রচনার তখনই, 
তৎক্ষণাৎ জন্ম সার্থক। কারণ আমি জ।নি, প্রশ্নের অঞ্কুর থেকেই একদিন 
সমাধানের সজ্জীবতার আবিভণব ঘটে উত্তরকালে ॥ যদি কোনো! পাঠক বলেন 
যে তাঁরা দুচারজ্জন অবহিত হোলে বা আপত্তি জানালে শূলছে কে, তাহোলেও 
আমি বোলবে। আমি জানি, আমি জানি এ উজ্জি সতা নয়; আমার বক্জধাই 
প্রণিধানযোগ। । দনচারজন লোক ঘরে বোসে একদিন যা ভাবে তাই তো একদিন 
ঘরে-বাইরে দেশসুদ্ধ লোককে ভাবার । দুচারজন লোক একদিন ইংরেজের 
শিকল কাটার কথা ভেবেছিলো৷ বেলেই আজ ইংরেজ রাজত্বের সুর্য শেষ পর্যন্ত 
পাটে বোসতে বাধা হোলো । 

বালা বইএর পাঠক এখনও মূলতঃ লাইব্রেরীর পাঠক । বাঙলা বইয়ের 
বৃহত্তম ক্রেতা আজও লাইব্রেরী । কিন্তু বই বেক্খলো মাত্র বিনা বিচারে, 
নিধিচারে সমস্ত বই-ই কিনতে যে পারে সেই শুধ লাইরেরী,--লাইৱেরী 
সম্পর্কে এর চেয়ে বড় লাই আর কি হোতে পারে। লাইব্রেরীর কান্দ কেবল 
বইএর লিস্ট তৈরী করা নয়; পাঠক তৈরী করাও বটে । এই লাইব্রেরী-সভাদের 
গড়তে হবে পাঠক-চক্র ॥ কেবল মাত্র দর্শনধারী পুস্তককে কেটে কুচি কুচি 
কোরতে পারে পাঠ-চক্র নয়, সুদর্শন চক্র । 

বাঙালী লেখক আজ ললাটনির্ভর ॥ বাঙুলা বই মলাটনির্ভর । বাঙলা 
বইয়ের মলাটে আজ মাদুর, বালি, রাঙতা, মখমল, ছাপাশাড়ির মত ফ্লুরেসেন্ট 
প্রিণ্টিংএর ছাপ কিছুই বাদ নেই । বরবাদ হোয়ে গেছে শুধ ভেতরের বচ্তু ॥ 
কিন্তু বা চকচক করে তাই যেমন সোল। নয়ন, তেমনই যার মলাট ঝককক করে 
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তাই-ই কিছু বই নয়। অথচ এই মলাটটুকুর জলে। বইয়ের দাম একটাক। বেশী 
দিতে হোচ্ছে লাইব্রেরীকে, ছ মাসের আগেই যে মলাট খোসে গিয়ে দণ্তরীর 
হাতে যার চিরন্তন লাইব্রেরী মোড়ক ফিরে আসছে আবার ॥ এই অতিরিক্ত দাম 
কেন দেবে লাইব্রেরীর সত্য, কোনো পাঠক কখনও কি এ প্রদ্ন তুলেছে? না । 
তোলেনি। তোলেনি, তার কারণ আজকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবাদ 
জানাতে বিস্মৃত হোয়েই জীবিকার প্রতিযোগিতা থেকে বরবাদ হোয়ে যাচ্ছে যে 
সেই বাঙালী । সাধক-কবি রামপ্রসাদ গান বে-ধেছিলেন ঃ ‘আবাদ কোরলে 
ফলত সোনা” । আজ বাঙালীর দদ'শ! নিজের চোখে দেখে যেতে পারলে 
নূতন কোরে গান বাঁধতেন তিনি। ‘আবাদ কোরলে ফলতে! সোনা", নন, তিনি 
এখন গাইতেন ; প্রতিবাদ কোরলে ফলতো সোন। । 

জীবনের আর আর ক্ষেত্রের সঙ্গে কখনই এক নর বই ৷ বইএর জ্রগৎ 
হে।চ্ছে আসলে জীবনের কুরুক্ষেত্র । এবং জীবনের কুকুক্ষেত্রে যোগোর সঞ্যে 
অযে।গ্যের নয়, কেরি সঙ্গে অঞ্জনের যুদ্ধ হয় কেবল । এখানে শিখণ্ভীকে 
খাড়। করা যায় কিন্তু তার দিকে তীর ছোঁড়া যায় না । জীবনের কুরুক্ষেত্রে 
অজ্ঞ বনের রথ চালাবার জন্যে শুধু সারধিতে চলে না, তাকেও পার্থসারবি হোতে 
হয় ॥ তেমনই বই লিখলেই যেমন একজন লেখক নয়, তেমনই বই প্রকাশ 
করে- মাত্র এই কারণেই একঞ্জন প্রকাশক নয় । ( ধনী দস্তরী আর প্রকাশকে 
কিতাবপষ্টিতে আজ তফাত কোথায় ? )। ঠিক এমনই, সব বই রাখে বোলেই 
তা লাইত্রেরী নর, বই পড়ে বোলেই একজন পাঠক নয় যেমন । 

প্রকাশক হচ্ছে সেই, যে শ্দধ বই নয়, বইএর লেখককেও প্রকাশ করে। 
প্দস্তক প্রকাশ করা তার একমাত্র করণীয় নয় । পুস্তক-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের 
রাজপথ প্রশস্ত করা তার আরও বড় কাজ ॥ নবীন লেখক সে নয় যে নতুন 
লিখতে আরম্ভ কোরেছে। নবীন লেখক সে-ই, যার লেখ নতুন জাতের । 
লাইত্রেরী নয় তা কিছুতেই, যে বই কিনে তবে পড়ে; লাইব্রেরী হোচ্ছে সেই 
যে বই পড়ে তবে কেনে । পাঠক হচ্ছে সেই__যে ভালো বই পাঠ করে এবং মন্দ 
বই লোপাট কোরতে সাহ/ষা করে ॥ 

এখানে ভালে। বই বোলতে অনেকে ধর্ম পুস্তক মনে করে, মন্দ বই বোলতে 
বোকে গোয়েম্দা-পহস্তক । আমি তা ব্ঝি না। কারণ এদেশে যত অধম” 
ধর্ম পুস্তকের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এত আর কোনে। বইএর বেলায় করে ন! ॥ 
বরং আমি যা বুঝি ত! হোচ্ছে আধ্যাত্মিক বইও লেখার দোষে অতাচ্ত অপাঠা 
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হোতে পারে ॥ আবার গোয়েম্দ-প্যস্তকও লেখার গুণে সুন্দর হয় ॥ তাই 
লাইব্রেরীতে ডিটেকা্টত বই না রাখ! অত্যন্ত ডিফেকচিভ নিবণচন-পম্ধতি ॥ 
লাইব্রেরীতে রহসা-উপন্যাসের সঙ্গেই, একসঙ্গেই যে উপন্যাস জ্রীবন-রহস্ঃর 
অতলে ডুব দিতে চায় তাও থাকবে, অর্থাৎ কেনার পর র্যাকেই পড়ে থাকবে 
না॥ প্রতোক সভোরই রহসা-উপন্যাসের মতই, জীবনরহস্যের অতলে ড্‌ব দেওয়। 
উপনাসও পড়! থাকবে । 


ব৷ঙলাদেশের কোনো কাগজেই রিভিউ হয় না, তার কারণ রিভিউ করবার 
জনে৷ সমালোচকের নিজস্ব ভিউ থাক! উচিত। বর্তমানে কারুর যদি সে ভিউ 
থাকেও ত তার সং্গে কাগজের মালিকের ভিউ পয়েণ্ট মিলবে না । কাজেই 
লাইব্রেরীর পাঠক-চক্রকে নিজেদের মত গড়ে তুলতে হবে, অপরের অভিমত ভিক্ষে 
করার বদলে । এইখানেই একট! কথা পরিদ্কার কোরে বলা দরকার । বাঙল। 
ছবি যেমন সহচিত্রা-উত্তম ছাড়া অচল, বাঙালী লেখকদেরও দেখেছি একটি কি 
দৃটি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া গতি নেই । কারণ এখন এমন হোয়েছে যে, এই 
সাপ্তাহিক এবং মাসিকে লেখ। ছাপালে তবেই আপনি লেখক । এখানে লেখা 
বেরুলে তবেই তার প্রকাশক পাওয়া! যাচ্ছে এবং নামকরা প্রকাশক ছাপলে 
তবেই তা লাইব্রেরী মারফত পাঠকের কাছে পৌণীছুভে পারছে এবং এই সব কাগজে 
তবেই সমালোচনার নামে যা-তা সার্টিফিকেট ছাপা সম্ভব হোচ্ছে । 


এরই বিরুদ্ধে এই কুসংকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদ জানাতে হবে 
পাঠক-চক্রকে ॥ বোলতে হবে ওই একটি কি দুটি যা ছাপে তাই লেখা নয়; 
বোলতে হবে এ সব লেখ! নামকরা প্রকাশক বার কোরেছে বোলেই ত৷ বই নর 
এবং যেহেতু লাইরেরীতে সরকারী সাহায্য যে পরিমাণ নতুন বইয়ের সংখ্যা সে 
পরিমাণ নন্ন, সেহেতু বাজারে যে বই বেরুক ত! কিনতে হবে এমন কোনো কথা 
নেই ॥ নামকরা লেখকের বদনাম করার মত বই বেক্লে তার প্রকাশককে 
জানাতে হবে; যে কাগজে প্রকাশিত সেখানে চিঠি দিতে হবে । অযোগা 
বইয়ের উচ্ছদসিত প্রশংসার প্রতি নির্মম পত্রাঘাত কোরতে হবে সমালোচনাকারী 
কাঙ্গজ্েই । তারই সঞ্গে হঠাৎ এমন কোনে! বই যদি হাতে এসে পড়ে যা 
তথাকঘিত খ্যাতনামা লেখকেরই নর, য1 অখাত কাগঞ্জে এবং অবজ্ঞাত প্রকাশক 
কর্তৃক পরিবেশিত যদি তার মধ্যে কোনো বস্তু থাকে তবে তা সর্বসাধারণের 
গোচরে আনব্যর জন্যে সক্রিয় হোতে হবে পাঠক-চক্রকে ॥ লাইব্রেরীতে কেলালেই 
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হবে না! কেবল, পড়াতে হবে সকলকে ॥ আজকের দিনে নকলের বিকুদ্ধে 
বাঁচতে হোলে আসলেরই বিজ্ঞাপন দরকার বেশী ॥ 

সরকারী পুরচ্কার যেমন সাহিতিিককে উৎসাহ দানের জন্যে, পাঠক-চক্কের 
প্রগ্নোজন সাহিতা-তির”কারের জনে। ॥ সাধ: সাহিত্যকে পুরস্কার যেমন কর্তবা, 
তেমনই সাহিত্যে এবং সাহিতাকের মধ্যে য) অসাধৃ তাকে সাধুবাদ লা দিয়ে 
তিরদন্ডার দেওয়াও অবশ্য কত‘ব৷ । একই বই, নাম পাল্টে নতুন বই বোলে 
চালবার অপচেন্টা, একই নামে বিভিন্ন বই প্রকাশ করার দারিদ্রা, বড় গল্পকে 
উপন্যাস বলে চালাবঝার জনে। পাতার চারপাশে অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়ার ফাঁকি, 
ভেজাল সংস্করণের ধোঁকাবাজি_-এসবেরই বিরুদ্ধে সঙ্জাগ হোতে হবে আব 
সমালোচকের অভাবে পাঠককেই । সরকারী প:ব্রস্কা্র“দেলের চক্রান্তে, দলের 
চক্রান্তে, অযোগ্য পাত্রে অপিত হোলে তার বিরুদ্ধেও ন্বিধাহীন প্রতিবাদ 
সোচ্চার করে তুলতে হবে । 

যদি বলেন যে প্রতিবাদ পত্রস্থ কে'রুবে কে, তাহোলে বলি, প্রতিবাদ যদি 
তেমন মোক্ষম হয় তাহোলে পত্রহ্থ করবার মত পত্রিক৷ ন৷ থাকলে নতুন পত্রিকার 
জগ্মলাত হবে ৷ সেদিন দরে-_কিম্তু অনেক দরে নয় ॥ 

[সম্দরম পত্রিকার সৌন্রনো মূল-প্রবন্ধের অংশ বিশেষ প্রকাশিত । ] 
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সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে সত্যিকারের পাঠকের সংখ্যা অতীব বিরল । 
যাকে একটি কথান্ন অভিহিভ করা যেতে পারে 'সুপাঠক” নামে । সুপাঠকের 
সংখদ অতীব নগণ্য না হলে সম্প্রতিকালে বাংল! ভাষায় 0) যে সব বদহজমি 
সাহিত্য ৫) প্রকাশিত হচ্ছে সে-সব সাহিতা প্রকাশে প্রতিরোধের ধ্বনি শ্রুতিগোচর 
হোতে৷ ৷ সংপাঠক তাদেরকেই বলব যার! প্রকৃত সাহিত্য প্রচারে সহায়ক 
এবং নিকৃষ্ট সাহিতা প্রসারে প্রতিবন্ধক হবেন ॥ সত্যিকারের পাঠক তাদেরকেই 
বলব যারা বাংল! ভাঘায় অবশ্য প্রকাশিতব্য পৃস্তক সম্পকে: প্রকাশকদের 
সচেতন করবেন এবং যে সমস্ত প্রকাশক রদ্দি আর নোংরা সাহিতা প্রকাশ করে 
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ব্‌ক ফুলিয়ে প্রকাশকের সম্মান দাবী করছেন তাদের বাক্‌ রোধের আশ: ব্যবচ্থা 
অবলম্বন করবেন তাদেরকেই সুপাঠক বলব ॥ সংলেখক, সৃকবি, সুস।হিত্যিক, 
সৃগাংক প্রভ্‌তির সম্মানের আসনে অলম্কত করতে কুণ্ঠ৷ বোধ করি না তখন 
এই কূপ বিশেষ রূপ বিশেষণ থেকে কেন পাঠকদের বঞ্চিত করব? 

তাই আবেদন বাংলা দেশে সৃপাঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তরুণ, যুবা, 
প্রোঢ় এবং বস্ধ নিবিশেষে অগ্রসর হতে তৎপর হোন ॥ 

বাংলা ভাষার কিছু কিছু উল্লেবযোগা প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, এটা 
আশার কর্া॥ উনিশ শতকের শেষাংশে বা বিশ শতকের প্রথমাংশে সব" বিষয়ে 
ঘেন্দপ মনোজ্ঞ গ্রচ্থ প্রকাশিত হয়েছে সে তুলনায় সম্প্রতিকালে প্রকাশিত পুদ্তক 
নলান হয়ে যায় ( প্‌র্ব‘সুরীদের বক্তব্য অত্যন্ত জহ গতিতে পাঠকের মর্ম স্থলে 
প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি পরনতু রসান্ুভৃতির পরিতৃশ্তি নিয়ে পাঠক পুলকিত 
হয়েছেন। বিষয়ট। লেখকদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল তাই তাঁরা সহজ ভাষায় 
সন্চাক্রক্রপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের দিনে অধিকাংশ লেখকের 
কাছে তাদের বক্তব) “বিষন্ন” অস্পন্ট থাকাতে তাদের রচনা পাঠকদের সামনে 
খোর ছাড়া আর কিছু হয়ে দেখ! দিচ্ছে না। এতদংস্পকে পাঠকদের তরফ 
থেকে কোনন্বপ ক্ষীণতম আওয়াজ ও শোন? যাচ্ছে না । 

শিশ-সাহিতা সম্পকে” বিশেষ করে বলা যেতে পারে যে সামানা দু'একজন 
লেখক লেখিকা বাদে অধিকাংশ লেখাই শিশুদের জনে৷ রচিত হচ্ছে না বরঞ্চ 
বল! যেতে পারে সাবালক শিশু বা তাদের পিতৃস্বানীয়দের জন্যে রচিত হচ্ছে ॥ 

পর্বে শিশুদের জনে যে সব বই বেরিয়েছে সে সব বই পড়ে শিশু ও 
শিশুর পিতামাতা একত্রে সমানভাবেই আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন ॥ 
দ.্টান্ত স্বরূপ নামোল্লেখ করা যেতে পারে- দক্ষিণারজন মিত্র মজুমদার, 
যোগীম্দ্র সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, 
সবরেশ্দ্রনাথ ঠাকুর (একটি সকুর) পৃণ্পের কাহিনী), জগদানন্দ রায়, জ্ঞানদানম্দিলী 
দেবী, গিরীম্দ্রলেখর মিত্র (রবীন্দ্রনাথকে বাদই দেওয়! গেল ) প্রভূতি । এদের 
জুড়ি কোথান্স? তবে আজকের দিনে শিশুদের জনো যার) লিখেছেন, তাদের 
নামোল্লেখ না করলে সুবিচার কর! হবে না-_দষ্টাম্তস্বকূপ বল! যেতে পারে_ 
সুখলত। রাও, লীলা মজ-মদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ( থনাদার গল্প, অদ্বিতীয় খনীদ। ) 
সংকুমার দে সরকার, শিবরাম চক্রবর্তী, শিবশন্কর মিত্র ( সুন্দরবনে আজান 
সর্দার ), সুনীল সরকার, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি ॥ এরা লিখেছেন বটে 
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তবে ৪৪ ০৬7৪ করে কিছু রচিত হচ্ছে কি? উপহার দেবার বেলায় 
ফাসাদে পড়তে হয় ) এ বিষয়ে একটু চিন তার ওয়োজ্ন । তাই পাঠক সমাজের 
কাছে পুনরায় নিবেপন--তাঁর। সাড়া দিন_নিজেরা সচেতন হয়ে প্রকাশকদের 
সচেতন করুন ॥ 


ভাল বই 
শ্যামস্ুন্দর সাহা 


যদি আমাকে প্রম্ন কর! হয়--ভাল বইয়ের সংজ্ঞা কি? তাহলে আমি উত্তর 
দেব, যে বই আমাকে তৃশ্তি দিতে পানে সেখানাই হবে আমার মতে ভাল বই ৷ 
এই প্রশ্ন একক্ন গ্রন্বাগারিককে করলেও একই উত্তর পাওয়া যাবে । যে বই 
গ্রত্থাগারের। অধিকাংশ পাঠককে তৃশ্তি দানে সক্ষম সেখানিই হবে ভাল বই । 
আমার কচির সাথে কোন গ্র-্থাগারের অধিকাংশ পাঠকের রুচির মিল লা থাকতেও 
পারে, কাজেই আমার মতে যেখান! ভাল বই, এ গ্রন্থাগারে সেখানা ভাল বই 
ন। হওয়া। অস্বাভাবিক নব । 

পাত্রের কথ। বাদ দিলে ৮থান ও কালের উপরও ভাল বইয়ের সংজ্ঞা নিভ'র 
করে ॥ যেমন কোলকাতার যে কোন গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছেই যাযাবরের 
দষ্টিপাত একখানা ভাল বই, কিন্তু সৃদ্‌র পল্লীবাঙলার কোন এক গ্র-থাগারের 
স্বল্প শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেখান! ভাল বইয়ের মর্ধাদা হয়তো পাবে 
না, কারণ সেখানকার পাঠক-পাঠিকার স্বস্প-শিক্ষিত মন “দৃষ্টুপাতে”র রস গ্রহণ 
করার উপযুক্ত হয়নি । এরকম বহু বইয়ের নাম করা যেতে পারে, আমি অবশ্য 
একখানা বইয়ের উদাহরণ দিয়েই দেখালাম ॥ 

কাল অনম্ত, পদবী বিপুল, শিল্পের আবেদন চিরকালের; কিন্তু 
পাঠকের রুচি পরিবর্তনশীল । ক্রমাগতই তাঁদের পড়ার রুচি পাল্টাচ্ছে। আজ 
যেখান! বাজারের ৮৩9 3৩11৩.-এর সম্নান পাচ্ছে, হয়তো পঞ্চাশ বছর কি একশ” 
বছর পরে অধিকাংশ লোকেই তার কথ ভুলে যাবে । এটাই নিয়ম ॥ যেমন 
কাবোর পাঠকদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের এব ত্রসংহার,' মাইকেলের 
“মেঘনাথ বধ কাব্য, রগলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্ান,’ নবীনচন্দ্রের ‘রৈবতক-কুরুক্ষেত্ 
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প্রভাস’ প্রভ,তি কাব্য আদরণীয় ছিল, তাঁরা সাগ্রহে এই কাবাগুলে! পাঠ করে 
আনন্দ লাভ করতেন; কিন্ভু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আধুনিক যুগের পাঠক 
আমর! বাঙলার এই মহাকাবাগদলোকে আজ আর পড়ার প্রয়োজন মনে করি না । 
এই ভাবে আমরা প্রাচীন লেখকদের সাথে, তৎকালীন পাঠক ও সাহিতে।র সাথে 
ক্রমেই যোগসূত্র হারিগ্রে ফেলছি । অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাাণে আমাদের 
প্রাচীন বাঙলা সাহিতোর কিছু কিছু পড়ানো হয় ; কিন্তু তা নেহাতই পরীক্ষা 
পাশের জনা, এতে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি সক; জাগলেও ত! কখনো বাপক 
ভাবে হয় না, কারণ আমাদের দেশের কন্জনই বা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায় ? 
কাজেই সেই সকল গ্রশ্থ আমাদের সামগ্রী হতে পারে, গ্রত্বাগারের সম্পদ হতে 
পারে, কিন্তু তা কখনোই গ্রদ্থাগারের অধিকাংশ পাঠককে তৃশ্তি দিতে পারে না । 
পাঠক-পাঠিকাদের কুচি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবেশের ওপর ॥ মহানগরী . 
কোলকাতার ও সদর পরীবাঙলার গ্রন্থাগারের পরিবেশ এক হতে পারে না 
পাঠক আলাদা, শিক্ষাসংস্কতি-জীবন যাত্রার প্রণালী সবই আলাদা, কাজেই 
কোলকাতার কোন এক প্র্থাগারে আমরা যে-সব বই দেখতে পাই, তা গ্রামের 
কোন প্রত্থাগারে আশা করা অন্যায় ॥ কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প সংক্রা্ত পুস্তক, 
গরু, ছাগল প্রভ,তি পশ্মপালন বিষরনক পুস্তকের চাহিদা গ্রাম্য গ্র্থাগারে বেশ 
দেখা যায়, কারণ এ সব বই এখানকার উপযোগী করেই লেখা । বত'মানে 
সরকারের অর্থান্দকূলো, প্রায় প্রতোক গ্রামেই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং 
তাদের জনা বইও অনেক লেখা হয়েছে, এসব বই সহরের অধিকাংশ গ্রন্থ।গারে 
কল্পনাই অনেকে করতে পারেন না; কিন্তু এই বইই আবার গ্রামে নতুন বয়স্ক 
শিক্ষিতেরা আশ্রহে পাঠ করে ॥ 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি আজও ভারতের গ্রামে গ্রামে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে ৷ প্রাচীন আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, এতিহ্য প্রভৃতির শ্বারা গ্রামই 
সেকালের ভারতের সহিত ক্ষীণ যোগসনত্র বজায় রেখেছে,সহরের কৃত্রিম আবহঃওয়া 
এই গ্রাম্য পরিবেশকে আলোড়িত করলেও একেবারে লুপ্ত করতে পারেনি । ভাই 
আজও দেখি গ্রামে গ্রামে মহাভারত পাঠ হয়, রামায়ণ গান হয়, শ্রাবণের ব.ষ্টঝর! 
বিকেলে গ্রামঃ ললনার। দুর্ব) হাতে করে মনসার ভাসান শোনে ॥ তাই আজ্জও 
দেখি গ্রাম্য গ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে বলে, কৈ বাল্সীকি রামারণ 
দিন, কিংবা দিন কাশীরাম দাসের মহাভারত ৷ কে পড়বে ? না ঠাকুম। কিংবা 
দিদিমা পড়বেন, আর গোল হল্গে বসে তারা তাই শুনবে । সহরে এসব দৃশ্য 
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দেখ! যায় না, দেখা গেলেও কাচিৎ কদাচিৎ; [কল্তু গ্রামে এ দ,শ্য দুলভ নয়, 
প্রায়ই এ দ.শোর পুনরাব,স্তি সেখানে হয় ॥ এই ভাবে গ্রামের কিশোরকিশোরীদের 
মনের কাছে ভারতের প্রাচীন আদর্শকে তুলে ধরা হয়। তাছাড়া সাধারণ 
লোকেরাও রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শ্/স্ত ও আনন্দ লাভ করে ॥ কাজেই 
সেখানে রামায়ণ মহ।ভার্ত যে ভাল বই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ৷ অপর 
পক্ষে সহরের ছোট কিংবা! মাঝারি গ্রন্থাগারে এই মহাকাব্য দু,খান। খাজে পাওয়া 
যাবে না, বড় গ্রন্থাগারে পাওয়! যাবে, ক্-তু তাদের উপযোগিতা পাঠকদের 
মনোরজনের জনা নন্ন, তাদের অবস্থান গ্রন্থাগারে সণপদক্রপে । 

পাড়ায্ন কোন নতুন গ্রন্থাগার দ্থাপিত হলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে 
তার অধিকাংশ বইই ডিটেকটিভ শ্রেণীর এবং তারপরেই উপন্যাস, আবার 
উপন্যাসের বেশীর ভাগই বটতলার উপন্যাস । প্রবন্ধ, রূম্যরচনা প্রভ,তি কদাচিৎ 
দেখা যান্ন । কিন্তু তারপরেই আস্তে আস্তে পাঠকদের কুচি বদলায় । ডিটেকটিভ 
ছেড়ে হালকা উপন্যাস ও গল্প এবং ক্রমে তাঁর: সাহিতোর সকল বিভাগেই 
বিচরণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপ র, যাঁরা একদিন রুম্ধবাসে ডিটেকটিভ বইর 
পচ্ঠার পর পঞ্ঠা। উল্টে যেতেন, হাতের কাছে যে বই পেতেন__লাওয়া খাওয়া 
ভুলে তাতেই ডুবে থাকতেন এবং তখন প্রায় প্রত্যেকেই একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা 
করতেন যে ভবিষ্যতে তিনিও একজন গোয়েন্দা হবেন, সেই পাঠকদেরই পড়ার 
নেশা রুচিকে এমন ভাবে বদলে দেয় যে পরে ভাঁর। আর ডিটেকছভ বইঝ নামই 
শুনতে পারেন না! 

যাঁরা সমন্ন কাটানোর জনা বই পড়েন কিংবা ঘুম বার আগে ঘুমের ওষুধ 
হিসাবে একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়েন, তাঁরা উপনাসেরই খদ্দের; তবে 
মনের মত উপন্যাস না পেলে ছোট গপ ছেড়ে বড় জোর ভ্রমণ কাহিনী পর্যন্ত 
ওঠেন, তার ওদিকে আর যান না । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে আমার কাছে যেখানা ভাল৷ বই, অন্যের কাছে সেখান? 
ভাল বইয়ের সম্মান নাও পেতে পারে, কেনন৷ প্রত্যেকের কুচি বিভিন্ন । আবার 
সময়ের ব্যবধানে এক কালের জনপ্রিয় বইও পরবর্তাকালে পাঠককে তৃশ্তি দানের 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কারণ রুচি পরিবতনশীল । সহরের শ্রম্থাগারে যে বই- 
খানার চাহিদা সবচেয়ে বেশী, গ্রামের কোন গ্রন্থাগারে সেখানকার তত চাহিদা 
নাও থাকতে পারে, কেননা প্রামও সহরের পাঠকগোচি আলাদা । সুতরাং ভাল 
বইয়ের সংজ্ঞা সথান-কাল-পাত্র-পরিবেশ প্রভ,তির উপর নিভ'র করে? 


গ্রন্থাগারের প্রতি প্রকাশকের দায়িত্ব 
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বই ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ প্থাপন তথা মালৃষকে গ্রপ্থমনা করে 
তোলাই গ্রশ্ঘাগারের প্রধান কাজ । সে জ্রনো উপযোগীবই চাই প্রচুর ॥ কাজেই 
লেখার জন্মদাতা লেখক এবং বই এর জন্মদাতা প্রকাশককে চাই গ্রচ্থাগারের 
সখা হিসাবে । তাঁদের সখা হতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। কেননা তাঁদের 
'মটে' জনসেব। ৷ আর '‘মটো'র কথা বাদ দিলেও সখা ভাবে পাবার দাবী রাখি 
কেনন! বর্তমানে গ্রথাগার প্রকাশকদের খুক বড় খারদ্দার । এখন শুধ; 
গ্রশ্থাান্র গুলিই যে কোন ভাল বইএর একটা দু'টো সংস্করণ শেষ করে দিতে 
পারে৷ বোধ হয় দিচ্ছেও। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে দেশী প্রকাশককে বন্ধ 
ভাবে পাওয়া গেছে একথা বল যায় না ৷ গ্রন্থাগারের কাছে গুকাশকেরর দায়িত্ব 
শুধ ভাল লেখাটা পেশীছে দেওয়।- নয়__সেটাকে ভাল, শক্ত, মজবুত, (কোন 
কোনট? সুদ:শা) আধারে উপযুক্ত মুল্যে সরবরাহ কর! চাই । কঙ্গকাতার কোন 
এক নামকরা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যদি খারাপ কাগজে ছাপা, খারাপ সেলাই, 
খারাপ বাধাইএর বেশী দামী বইগ্‌লি বেছে বেছে নিই তাহলে হয়তো দেখা 
যাবে ভাল ভাল লেখকের বইগলিই বেছে ফেলেছি । অর্থাৎ বলতে পারি ভাল 
লেখকের বই বিক্রী হবেই জেনে কোন কোন প্রকাশক সেগুলির দাম করেন খুব 
বেশী এবং তাঁদের অঞ্গের দিকে নজর দেন ন! : এ রীতির পরিবর্তন গ্রন্থাগারের 
স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন । কেনন। যে বইএর আত্মার অর্থাৎ লেখাটার এবং 
দেহের অর্থাৎ বইএর কাগজ ইত্যাদির পরমায়হ খুব বেশী সেগুলিই গ্রন্থাগারের 
খৃব কাজে আসে এবং খরচ কমায় । 

কী ভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রকাশকরা গ্র্থাগারের আরও উপকার করতে 
পারেন__এ হল এক বহুল আলোচিত কথা । বিভিন্ন বিষয়ে ভাল লেখা চাই 
একথা আর নতন করে বলবার দরকার নাই । কিন্তু প্রত্যেক বই-এরই 
একটা গ্রত্থাগার সংস্করণ থাকলে ভাল হয় । এ সংপকরণা্ঠ হবে মোটা শক্ত 
স্বায়ী কাগজে ছাপ! ; যথেষ্ট মার্জিন থাকবে ॥ বই-এর প্রথম ও শেষে কয়েক 
সাদা পঞ্ঠা থাকবে এবং হয় খ্‌ব ভালভাবে বাঁধাই হবে নন্নতে। নামমাত্র বাঁধাই 
থাকবে; গ্রন্থাগার গ্রন্থ কিনে নিজেরা বাঁধিয়ে নেবে । যেমন রবীন্দ্র রচনাবলীর 
এবং বস্পীর সাহিতা পরিষদের কতকগুলি বইএ ঘাকে ॥ 
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এইতো। গেল মোটামুটি ভাবে বইএর অঙ্গের বিবরণ ॥ এরপর বইএর 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে বাঙলা দেশের প্রকাশকর। বে বই 
ছাপছেন ত! হয়তে! সহরের চাহিদ। মিটয়ে যাচ্ছে ॥ কিনতু পল্লীর পাঠকদের 
কথা বিবেচনা করলে তাঁরা যা পাচ্ছেন তার পরিমান বেশী নয় । বয়চক পাঠক 
হিসাবে পল্লীর পাঠককে তিনভাগে ভাগ করা যায়, এক-_পল্লীর্‌ উচ্চ শিক্ষিত 
অর্থাৎ যাঁর। একট: জল বাংল। বই পড়ে বুঝতে পারেন । দুই- খারা খুব 
সরল গল্প-উপন্যাস ছাড়) বৃকতে পারেন না । তিন-_যাঁদের অক্ষর জ্ঞান আছে 
কি'তু বই পড়তে বেশ কঘ্ট হয় এবং পারতঃপক্ষে পড়েনও নাঃ প্রতোকন্ট বই 
ব্। পংস্তিক। প্রকাশের সময় এদের সকলের কব! মনে রাখতে হবে ॥ গ্রণথাগারের 
এই হল দাবী । 


পাঠ্য উপকরণ প্রসঙ্গে 
বিজলী রায় 


আধুনিক যুগের একই মস্ত বড় সম্পদ এর ছাপানোর হরফ । প.ধিবীর 
অনেক স্থানেই অর্থনৈতিক অবনতির কারণ ম.প্রাযন্ত্রের বিলহিবিত ব্যবহারর_ 
এই মত সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশই নেই ॥ দক্ষিণ এশিয়। 
যদিও সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক সম.দ্ধিকে বহু পরিমানে প্রভাবিত করেছে, তবুও 
আমরা একথা বলবো যে দক্ষিণ এশিয়া এ প্‌বোল্িখিত অনগ্রসর দেশ গহলিরই 
একটি ছিল । এবং বর্তমানে যখন এই সমস্ত দেশ তাদের অর্থনীতি ও সমাজ 
নীতিকে ক্রমশঃ উদ্নত করে তুলতে সচেণ্ট হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে মদ্রাষন্ত্র ও 
মুদ্রিত অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা, অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাঠাবস্তু কেবলমাত্র 
মানব সমাজের ক্রমাগ্রসরতার একটি অণগই নয়, পরম্তু এটাই হচ্ছে সেই দ.ঢ় 
বুনিঘাদ, যার ওপর ভিত্তি কনে সুদ.ঢ় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । 

১৯৫৫ সালে দক্ষিণ এশিঘ্নার নতুন শিক্ষাব্রতীদের জন্য পাঠাবদ্তুর উৎপাদন 
ব.দ্ধির বাবস্থা করেছে ইউনেস্কো, এই পরিকল্পনা! দ্বারা অথনৈতিক ও সামাজ্জিক 
উন্নতি সম্ভব হবে এবং গণশিক্ষার যে পরিকল্পন। করা হয়েছে, তাও এর দ্বারাই 
সার্থক হবে ॥ অপর পক্ষে বলা যায় যাদের জন! এই সকল ব্যবস্থা করা হচ্ছে, 
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তাদের প্রত গতিতে এগিয়ে যাবার মত অগ্রসরশীল সাহিতা চাই প্রচুর পরিমানে । 
এর অপ্রতুলত। ঘটলে সদ।শিক্ষিত এই জনসাধারণ আবার অশিক্ষার অভলগচ্ভ 
তলিরে যাবে । 

এই সকল উন্নতিমূলক পরিকল্পনা যখন ক্রমশঃ সাফলোর পথে এগিয়ে 
যাবে, ভখন দেখা যাবে উতনতিৰ একাধিক সিংহম্ঝার এ উন্মোচন করে দিয়েছে। 
মানুষের যত উন্নতি তার সবের মূলে আছে শিক্ষা, আর এই শিক্ষার মাধামেই 
বছ মানব একত্রিত হবে, মিলিত হবে ৷ প্রথমেই পাণ্ডুলিপির কথা-__পা্ড্‌- 
লিপিগদলি পাঠকের অন্বেষণে বতুজনের হস্তাম্তরিত হয়ে অবশেষে মুদ্রিত 
পুস্তকের বূপলাভ ক-র॥। এই ন্পাণ্তরের পথে লেখক, পুকাশক, মুদ্রক, 
বিক্রেতা ও গ্রথাগারিক--সবাই একসঙ্গে মিলিত হন ॥ সব'শেষে মানুষের হৃদয়ে 
এই পুস্তকের আবেদনকে পেশ ছিয়ে দেওয়াই গ্রস্থাগারিকের কাজ ॥ প্রয়োজনো- 
পযোগী বই খুব বেশী পাওয়া যায় না যদি ন! তাদের প্রভূত চাহিদা থাকে । 
কাজেই এই চাহিদ। যদি স্বাভাবিকভাবে ন! থাকে, তবে তা সৃষ্ট করতে হবে । 
ইউনেস্কো আজ তাই সক্কল্ণ করেছে আপন অভীঙ্ট সে সিদ্ধ করবেই, 
তাই তার মৌলিক চিন্তাধারাকে সে আরো সম্প্রসারিত করেছে । আর সেই 
কারণেই বভমুখী পরিকল্পনা--যেমন পুস্তক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা 
দান, গবেষণা, নানা বিবয়ে সমীক্ষা, জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বস্ধে তথ্য সরবরাহ, 
প্রকাশক ও লেখকদের উৎসাহ দান__ইতাদির দ্বারা সর্বপ্রকারে এবং সর্বদিক 
দিয়ে পুস্তক শিল্পকে সঙ্জীবিত করে তুলছে । এর ফলে যারা নবা শিক্ষিত 
হবে, তার। কখনও অচল অবস্থার সম্মুখীন হবে ন৷। এর ফলে তাদের 
পঠন স্পা বুদ্ধি পাবে, এবং কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয়কেই উদ্দেশ্য বলে 
মনে না করে তার৷ এটাকে তাদের সর্বাঙ্গীণ উদ্নতির উপায়মাত্র মনে করতে 
শিখবে ॥ 

এই সক্ষঙ্প সাধনের পথে ইউনেস্কো তার শিক্ষাসচিবের অকুণ্ঠ সহায়ত৷। 
লাভ করেছে এবং National Commission-এর সভ্যদেরও সাহাযা পেয়েছে । 
এ ছাড়াও অনেক্ক বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান ও বাক্তি বিশেষের সাহাবাও সে লাভ 
করেছে ॥ তাঁদের অফুরশ্ত সমর্থন এবং সাহাব্যই ইউনেদ্কোর সক্কল্প সাধনের 
সব ছেয়ে বড় সম্পদ ॥ 


+ 


চক্রিশ পরগণ! জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর 
সরে৷ন্র হাজরা 


গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার বিদ্যানগর ৷ 


আয়তন এবং লোক সংখ্যার পশ্চিম বঞ্গের বৃহন্ডম জেলা ২৪ পরগণা । 
এর একদিকে গতগার ধার বেয়ে বক্তবজ, বরানগর, ঝারাকপৃর, নৈহাট্ট ও কাঁচড়া- 
পাড়ার ঘনবসতিবহল শিল্পাৰুল এবং অপর দিকে মথুরাপৃর, ডায়মনহারবার, 
কাকম্বীপ, সাগরম্বীপ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি শ্রভ,তি সুল্দরনন.এলাক? ও কৃষি- 
প্রধান গ্রামাঞ্চল ॥ শিল্প ও কৃষি, শহর ও গ্রান জীবনের এই সহ অবস্থান 
বোধ হন্ন আর কোন জেলায় এমনি ভাবে নেই । আয়তনের এই দৈর্ঘ7, যাতায়াত 
বাবদ্থার দহরধিগমঃতা এবং জনজ্রীবনের এই বৈচিত্রের কথা বিচার ক'রে 
পশ্চিমব্গ সরকার সংগত কারণেই জেলার উত্তরাঞ্চলের জনা খড়দহে এবং 
দক্ষিণাঞলের জন্য আলিপুর মহকুমার (বদ্যানগরে দৃট জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন 
করেছেন এবং বসিরহাট মহকুমার টাকীতে জেলা গ্ত*ধাগার পর্যায়ের আর একট 
গ্রত্থাগার প্রতিষ্ঠার কাব্দ আরম্ভ করেছেন ॥ 

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেল গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার নাচ্ত রয়েছে রহড়া 
রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এবং বিদ্যানগরে দক্ষিণ চব্বিশ পরবুগণা জেলী। গ্রস্থাগার 
পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ২৪ পরগণ! জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ 


৪ বিদ্যানগর ॥ 

ন৬-এ বাসরুটে মোদিনপ্‌র থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে দক্ষিণে বারে 
মাইল পথ অতিক্রম করলে পথে পড়বে আমতলা হাট-_দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম 
গঞ্জ বার়গা । এর পৃবদিকে নূতন বাসকুটে আপনি বারুইপুর, চম্পাহারী, 
জরনগর, মধুরাপর বা ক্যানিংএ ধেতে পারেন ॥ দক্ষিণে সরিষা, ডারমণ্ডহা রবা, 
কাকম্ীপ আর পশ্চিমে বাসরুট গেছে চড়িক্াল-বজবজের দিকে । আমতলার 
তিন মাইল পশ্চিমে এই চড়িঘ়াল বজবন্ত্র বটের উপরই পাবেন বিদানগর । 

বিদ॥নগর নগর নন্প__ গ্রাম ৷ বাংল। দেশে দ্থাপিত জেলা গ্রথারগ্যলির 


১০৬ গ্রন্থাগার [ আষাঢ় 


অধিকাংশই জেলার সদরে বা মহকুমা-সহরে অবস্থিত । বিনাানগরের ভেলা 
গ্রচথাগার তার একমাত্র ব্তিক্রম । পল্লী অঞ্চল প্রতিচিত হওয়ার জনা এর গঠন 
প্রচেন্টায় যেমন অভিনবত্ত আছে তেমনি এর সমসাগূলিও ঠিক এক হরণের নয় ॥ 
অন্যত্র জেলা গ্রন্থাগারে উপস্ধিত (০১71587€ ) পাঠকের চাহিদা মেটানোই 
প্রধান কাজ এবং এখানে কাজ অশিক্ষিত বা স্বলপশিক্ষিত মানুষকে পাঠক পর্যগায়ে 
উন্নীত করা । bd 
॥। জেল! গ্রন্থাগার, বিস্তানগর ॥ 

বিদযানগরে জেল। গ্রশথ৷গারের কাজের সৃচন। ১৯৫৬ খ.ৎ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে ॥ ১৯৫৮ খ.ণ্টাখ্দের ১ল। জুন অধ্যাপক সতোগ্দ্রনাথ বসু নব নিথিত জেলা 
গ্রণথাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেল এবং এর পর থেকে গ্রথাগ।রের সকল 
বিভাগের কাজের আরম্ভ । 
£ গ্রন্থপুজি ॥ 

কাজের সনলায় গ্রত্থাগারের গ্র্পাঠজি ছিল মাত্র ১০৪২ ॥ ১৯৫৯ 
খ.খ্টান্দের মার্চে এই সংখ্যা ব.চ্ধি পেরে হর ৪৩৭৮ এবং পরগ্রহণ খাতার স্ব“ 
শেষ হিসাব অনুযায়ী (জুন, ১৯৬০) গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৬০০০ ॥ 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘বগাকয়ণ’ প*ধতি অনুসারে বাংল! পৃস্তকগুলিকে এবং 
ডিউই অন্য্যায্ী ইংরাজী পহস্তকগ্লি বগাঁকরণ কর। হয়েছে ॥ বিষয় অনুসারে 
ভাগ করলে এর মধ্যে গংপ উপন॥সের অনুপাত শতকর। ৬৪ এবং অন্যানা 
শতকর। ৩৬ ॥ 
৪ পত্র-পত্রিকা ॥ 

বর্তমানে নিয়মিত ভাবে দুইখালি দৈনিক এবং ১৫ খালি সপ্তাহিক, মাসিক 
ও ব্রমাসিক পত্রিক। গ্র্থাগারে নেওয়। হয়ে থাকে । ' বিষয় অনুসারে পত্রিক!- 
গুলির সংখা। দাঁড়ায় এইরকম £ 

সাধারণ--৩; গ্রন্থাগার বিদা--১; অর্থনীতি-_-১) খেলাধূল।-_-২ ; 
বিজ্ঞান_২; সাহিত৷--২; শিশ্ড_২। 
॥ সত্য সংখ্যা ॥ 

আলিপুর সদর এবং ডাগ্নমস্ডহারবার মহকুমার সাধারণ পাঠাগারগুলির 
মহ ব্যধিক ৫২ টাকা চাঁদা দিয়ে যারা জেলা গ্রন্ঘাগার পরিষদের সভা শ্রেণীভুত্ত 
হয়ে থাকেন তাঁদের জেলা গ্রশ্থাগ্রের প্রতিণ্ঠাননত সভা হিসাবে গণ্য করা হয় 


১০৬৭] ১০৭ 


এবং তাঁরা জেলা গ্রথরের পু্তিক স্বণ গ্রহণের অধিকারী বলে বিবেচিত হন। 
গত তিন বৎসরে এই ধরণের প্রতিত্ঠানগত সদস। সংখা' ছিল এইরকম £ 
৯৯৫৭-৫৮ 3 ১৪৪ 
১৯৫৮-৫১ £ ২১৫০ 
১৯৫৯-৬০ £ ২০০ 
ট্রেলা গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত পাঠক সভাদদের তিন ভাগে ভাগ করা যার £ 
(১) এককালীন পাঁচটাক। জমা নিয়ে যাঁদের সভঃ শ্রেণীভুক্ত কর হয় ॥ 
(২) স্কুলের ছাত্র ছাত্রীব.*দ । এদের কাছে কোন জমা নেওয়া হয় না। 
(৩) জমা। বিহীন সাধারণ সভ্য । উপযুক্ত সুপারিশ থাকলে এদেরও 
বিন৷ জমায় সভা শ্রেণীভুক্ত করা হয় ॥ 
বলা! প্রয়োজন, ব্যক্তিগত কোন সভোর নিকট হতেই জেল! গ্র“থাগারের সভ্য 
হওয়ার জন) চাঁদ! নেওয়া হয়না ৷ 
গত দহ'বৎসরে এই জাতীয় ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ছিল এই রকম ২ 


< 


বষ' জমাসহসভা ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ মোট 
(জমাবিহীন ) ( জমাবিহীন ) 

১৯৫৮-৫৯ as ৯০ x ৯৬৪ 

১৯৫৯-৬০ ১১৮ ৯২০ ৩২ ২৭০ 


স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বাদ দিয়ে বাকী সভঃদের বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় এর মধো £_ 
শিক্ষক ছাত্র চাকুরীনীবী ব্যবসায়ী কৃষিঞ্জীবী ডাক্তারীবিদ্যা বিবিধ 
৫৩:৩৪ ৯৬ ১৭ ১৯২ ৭ ২১ 
এই বিবিধ শ্রেণীর পাঠকদের মধে। রয়েছেন পোষ্টাফিসের পিওন, বিড়ির 
কারিগর, দোকান কর্মচারী প্রভ,তি ॥ N 
॥ “পুন্ডক লেন দেন” ॥ 


জেলা গ্রচ্থাগার হতে গত তিন বংসরের পুস্তক খণ দেওয়ার সংখা 
ছিল নিশ্নক্ূপ হ 


বৰ্ষ ড্রামানাণ বিভাগ ব্যক্তিগত মোট 
১৯৫৭-৫৮ ৫০০০ ১৩৭৪ ৭০৭৪ 
১৯৫৮-৫৯ ১০,১৪৬ ২২৯১ ১২,৪৩৭ 


১৯৫৯-৬০ ৯৩,২০৩ ৪০৭৭ ৯৭২০ 


১০৮ শ্রন্থাগার [ আষাঢ় 


উল্লেখযোগ। যে বক্তিগত বয়স্ক সভ্যদের মধ্ো ব্যবহৃত পুষ্তক গল্প-উপনাাস 
ও অন্যানা বিষয়ে অনুপাতের হার যথাক্রমে শতকরা ৭৭ ও ২৩। শিশ্দ সা[হতা 
পদে ভ্রামামাণ বিভাগে প্রতিষ্ঠান গত সভ্যদের মধ্যে বিতরিত পুস্তক এই 


অনুপাত £ 
গল্প উপন্যাস £ শতকরা ৭৮ 
অন্যান ENE ২২ 


বাড়ীতে পড়ার জনা দেওয়! বই, ভ্রাম্যমাণ বিভাগ এবং ছাত্র, সমস্ত অংশের 
সভাদের চাহি! বিচার করলে বলিতে হয় যে জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রম্থ 
প' জিতে পাঠকের চাহিদ! প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ পাঠকের চাহিদা 
মেটানোর আনা পুস্তক ভাম্ডারে কঞ্পনামূলক সাহিতোর আরে) সংযোজন 
প্রয়োদ্ন। সেই সংগে বল৷ প্রয়োজ্জন, গল্প উপন্যাসের চাহিদা যে অনেক বেশী 
তা’ সত্য হলেও অনান্য বিষয়ের চাহিদা যে যথাযথ এই পরিসংখ্যানে ধরা পড়েছে 
তাও নয় । অর্থাৎ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য বিষয়ের বই যথেব্ট সংখ্যায় 
না দিতে পারাও গঞ্প উপন্যাস পঠ বৃচ্বির কারণ হয়েছে । ইতিহাস, জীবনী ও 
সবালোচনামূলক সাহিতোর ভালো বইগ্যলির প্রতোকটি আরে বেশি সংখ্যাপ্ন 
সংযোজন হলে এই বিতরণহার পরিবর্তন সম্ভব । 
॥ ভ্রামামাণ বিভাগ ॥ 

শুধু পুস্তক ব্যবহারের সংখ্যার দিক থেকেই নয়, গত দু’ বৎসরে ভ্রামামাণ 
বিভাগের কাজে যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তার আরো প্রমাণ পাওর! যায় পুস্তক 
খণ গ্রহণকারী সদস্য গ্র'থাগারের সংখ্যা ব.শ্ধিতে । ১৯৫৭-৫৮ খম্টাব্দে জেলা 
গ্রশ্থাগারের ১৪৪৮ সভা গ্রশ্থাগারের মধো ৭স্ট্রকে পুস্তক ক্রণ দেওয়! হদ্ত। 
১৯৫৮-৫৯ খস্টাব্দে ১৫০টি সভ্য গ্রশ্বাগারের মধ্যে পুস্তক বণ গ্রহণের সুযোগ 
পেরেছেন ১৬০টি সভ্য গ্রথাগার। ১৯৫৯-৬০ খ.ষ্টাব্দে সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা 
দাঁড়িয়েছে ২০০ এবং তার মধা পুস্তক খণ গ্রহণকারী সদসা গ্রন্থাগারের সংখ্যা 
১৩০ ॥ সমস্ত সদস্য গ্রদ্থাগারকে এখনো যে পুস্তক খণ সরবরাহ কর! সম্ভব 
হরে ওঠেনি তার অনাতম কারণ জেগ। গ্রচ্থাগারের যথেষ্ট পুস্তক পুজির অভাব । 
হিসাব করে দেখা। গেছে অন্তত ১০,০০০ বইয়ের পুস্তক পাবজ্দি গড়ে তুলতে 
পারলে ভেলা গ্র’থাগারের প্রতিষ্ঠানগত এবং ব্যক্তিগত সভ্যদের আশ প্রয়োজন 
মেটানো যায় । সরকারের নিকট এ সম্পর্কে আবেদন করা হয়েছে এবং আশা! 
করা যায় অদ্‌র ভবিব্যতে সরকারী আন,কুলো পাঠকের এ চাহিদা মেটানো 
সম্ভব হবে । 





১৩৬৭ ] ১০৯ 

ভাম্যনাণ বিভাগের ফান্দের সুবিধার ভুনা আলির এবং ডায়মণ্ডহারবার 
মহকুমার সমগ্র এলাকাছকে এট কর্ম অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে । এই কর্ম 
অঞ্চলগুলির প্রতোকটি পূর্ব নিপি্ট কর্মসূচী অনুযায়ী একম।স অন্তর ব্রেল 
গ্রত্থাগ্যারের গ্রথযান বই দেওয়া নেওয়ার জনা উপস্থিত হয় । কর্ম অগ্চলগুলি 
নিশ্লনপ £ 

অঞ্ল ১ বেহালা বড়িষা । অঞ্চল ২ বাওয়ালী বন্রব্দ । অঞ্চল ৩ ভুয়গনর 
মথুরাপ্‌র ! অঞ্চল ৪ বারুইপুর চম্পাহাটি। অঙ্গন ৫ রাদ্রেপূর গড়িয়া । 
অপ্ঞল ৬ ডায়নণ্ডহারবার-ফলতা । অঞ্চল ৭ কাকদ্বীপ-নামখানা । 

এই কম" অঞ্চলগৃলির মধ্যে দূপ্রতম অঞ্চল কাকঘ্বীপ নামখান।-মোটর যান 
চলাচলের রূষ্তাম বাংলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ স্টেশন ॥ ফে.জাব্রগঞ্জ 
সনশ্যামনগর, সাগরদ্বীপ প্রভূতি দ্ৰীপগুলির পাঠাগার থেকে লঞ্চ বা নৌকা- 
যোগে এখানে থলে কাঁধে বই নিতে আসেন গ্রত্থাগ/রকর্মীরা । যেমন 
ভাঙুড়, ক্যানিং প্রভতি অঞ্চলের সভা-গ্রথাগারগুলি বই নিয়ে মাত্র 
চচ্পাহাট গ্টেশনে আসে । এই বই আবার সাইকেলে কর বা হ!টাপথ 
দিয়ে পেপেছে দেন উৎসাহী কর্মীরা পাঠকের আস্তানায় । এই ভাবে বইয়ের 
জগতের সংগে দংরতম গ্রামের পাঠকের যোগাযোগ গড়ে উঠছে এবং জেল। 
গ্রশ্বাগারের গ্রশ্থযান এবং সভ। পাঠাগার সমূহের করসীর। সেই অখন্ড গ্রশ্থ 
বাবদ্থার যোগসংত্র হিসাবে কাজ করছেন ) 


তথা নিয়ে দ্রোন। গিয়াছে জেল: গ্রথাগার থেকে হিসাবে গীত এক 
একখানি পুস্তক দেড়মাস সমরের মধ্যে ৭ থেকে ১০ বার পর্ষ%*ত ইসহ 
হয়েছে ॥। গড়ে একখানি বই অন্তত € জন ক'রে পাঠক পড়েছে ধ'রে নিলেও 
গত বৎসরে ভ্রামামাণ বিভাগে { ১৩,২০৩৫ ) ৬৬,০১৫ পাঠক জেল) গ্রথ।গাবের 
বই পড়েছেন বল! চলে ! 


৪ গ্রন্থাগার গৃহে পাঠ ॥ 


বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন ৭ ঘণ্ট) এবং বুধবার ৪ ঘণ্ট। জেল) 
গ্রত্থাগার খোলা থাকে । এতদিন কাজের সময় ছিল ১১টা থেকে ৬ট1॥ জেল) 
গ্রদ্ধাগার পরিষদের সিদ্ধান্ত অন্যান্ী পাঠকবর্গেত্র সুবিধার্থে চলতি বংসরের 
১লা জ্বলাই হতে গ্রন্থাগার দৈনিক ১ট! থেকে সম্ধা। ৮ট। পর্যানত খোলা রাখার 
বাবদথ। হয়েছে ॥ 


১১০ শন্থ।গার [ আধাঢ় 


গ্রন্থাগার ভবনে সাধারণ পাঠকক্ষ ছাড়াও কিশে৷র: মহিলা গুভ,.তিদের জন। 
প্‌থক পাঠকদের ব্যবদ্খা রয়েছে এবং আছে বিশেষ কোন বিষয়ে নিরিবিলি 
অধ্যননের জনা '(বশেন পাঠক ক ' ৷ পব্হি উল্লেখ কর! হয়েছে সহরাক্দলের 
গ্রল্থাগারগুলির মত গ্রশবাগার গ.হে অধায়নকারী নিয়মিত পাঠক সংখা এখনো 
আশানহক্থপ গড়ে ওঠেনি: আর সে জন্যই জেলা গ্রন্থাগারের কাষ ক্রমে 
প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ € একসটেলশল ) কর্ম স:চীর 
উপর । জেলা গ্রল্থাগারে সম্প্রতি অনগ্ঠিত এমনি কয়েকটি কমসভীর পরিচয় 
এখানে দেওয়া হচ্ছে ॥ 
॥ সম্প্রসারণ কর্মসূচী = 

স্বাধীনতা সপ্তাহ ॥ 

স্থানীয় এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জেল? গ্র“ণগ।রকে 
জনপ্রিয় করবার জনা গত বংসর ৭ই থেকে ১৫ই আগছ্ট পব/ম্ত সপ্তাহব)াপী 
একটি অনৃত্ঠান সুচী গ্রহণ কর! হয় । এই কম“সংচীর অঙ্গ হিসাবে অপেক্ষাকৃত 
অল্প বরস্কদের জলা একটি গক্পের অ।সর, আন্তঃস্কুল একটি বিতর্ক“ ও একটি 
রচনার প্রতিযোগিতার বাবস্থা কর৷ হয়। প্রবন্ধ ও বিতর্ক উভয় বিষয়েই 
যে সমস্ত পস্তক থেকে সাহায্য পাওয়া খেতে পারে এই রকম একটি সংগ্রহ 
জেলা গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে সাজিয়ে রাখা হয় এবং প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ- 
কারী ছাত্র-ছা'রীরা তার সম্বাবহার করে । 
॥ প্রদর্শনী ॥। 

প্রতিবংদর আমতল্ার ২৪-পরগণা জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা হরে বাকে এবং এই উপলক্ষে পাশ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের 
সমাগম হয় । এ বংসর ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ প্য*ত অন্টিত এই 
প্রদর্শনীতে জেপা গ্রস্থাগারের পক্ষ থেকে একটি ‘টল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । 
টলি ব্গীয় গ্রম্থাগার পরিষদ এবং জেল! সমাজ শিক্ষ! বিভাগের সৌজনে প্রাপ্ত 
প্রশ্বাগার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পোষ্টার গ্বারা সুসক্ছিত করা হয়। এই সংগে 
ঘাকে জেলা গ্রন্থাগার সম্পফিত নানা তথোর চার্ট, ভ্রামামাণ বিভাগের ফটো, 
কর্ম অঞ্চলের ম্যাপ এবং বিশেষ বিশেষ বই এর সংগ্রহ প্রদর্শনী ৷ জেল। 
প্রল্থাগারের আদর্শ, অবস্থান এবং সম্ভ হওয়ার নিয়মকান্‌ন সহ একটি ইস্তহারও 
এই প্রদর্শনীতে বিলি কর। হয় ৷ 


১৩৬৭ ] ১১১ 


॥ রবীশ্্ু জয়শ্তী ॥ 

ছাত্র ছাত্রীদের গ্রস্থাগার মুখী করার জনা যেমন স্বাধীনতা সপ্তাহের বিশেষ 
কর্ম সচীর আয়োজন কর হয়েছিল, এবং প্রদর্শনীর স্টল হয়েছিল সব্্বসাধারণকে 
আকৃষ্ট করার অনাতম উপায় তেমনি জেলা! গ্রন্বাগার প্রাঞ্জানে ৮ই থেকে ১০ই মে 
অন্5িত এ বছরের রবীন্দ্র জয়*তী অনুষ্ঠান ছিল এতদক্লের সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
অনুরাগী মান্ষের সমাবেশদ্থল । ৮ই মে, প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের প্রধান 
আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' অবলম্বনে স্থানীয় শিল্পীদের আক। 
চিত্র প্রদর্শনী । একট বিশেষ কক্ষে রবী+দ্রনাথ রচিত গ্রম্থরাজি এবং রবীশ্দনাথ 
সম্পর্কিত অন্যান্য লেখকের লেখা গ্রন্থ প্রদর্শনীর বাবস্থা করা হয় । 

বরীশদ্রানুঙ্ঠানের দ্বিতীন্ন দিনে হয় সাহিতিক সমাবেশ ॥ অধ্যাপক 
আশুতোষ ভটাচার্ষেণর সভাপতিত্বে অন্চিত এই বিশেষ সমাবেশে রবী দ্রনাথ 
রচিত কবিতা আবূত্তি এবং প্রবন্ধ পাঠে অংশ গ্রহণ করেন বিম্ণ্টি কবি এবং 
সাহিতাক বন্দ । 

জয়ন্তী অনষ্ঠানের শেষ দিনটি নিদ্দি্ড ছিল স্থানীয় শিশুদের জনা । 
তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত চ্যানীঃ যৃবকবন্দ কন্তক মঞ্চ এবং বিষ্ণপুর 
বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের দ্বারা নিমিত খড়ের তোরণটি সর্বসাধারণের 
কাছে একটি উদ্নত ক্ষচির পরিবেশনে সহায়ত! করে ) 
॥ বক্তৃতাবলী |) 


জনসাধারণকে প্রন্থাগারমৃখী ক'রে তোলার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে 
গ্রন্থাগার ভবনে আয়োঞ্জিত বিভিশ্ন অন্ম্ঠানগলির মধে৷ অন্যতম ছিল-_বিশিষ্ট 
মনীষী স।হিতাকব্‌শ্ৰ কর্তৃক বিডিম্ন। বিষয়ে বক্ততার আয়োজন ॥। গত 
দু'বংসরে এমনি দু আলোচন! সভায় বক্ত,ত৷ করেন ডঃ মতিল।ল দাস এবং 
ডঃ উমা রান । ডঃ দাসের বক্তব) বিষয় ছিল -- “ভারতের সাংস্কৃতিক এতিহ।” 
এবং ডঃ উমারায় বলেন “বফব ধর্ম“ ও সাহিত্য'' এই বিষয়ের উপর । 
॥ গ্ৰস্থাপারিক শিক্ষণ শিক্ষ। শিবির ৪ 

বিভি'ন একসংটেনসন কর্ম সৃচীর মধামে জনসাধারণকে গ্রশ্থাগার মুখী করে 
তোলার প্রচেষ্টার যেমন প্রয়োজ্জন আছে তেমনি সমগ্র জেলার গ্রচথাগার বাবস্থাকে 
একট বিজ্ঞান সম্মত ও সুসংহত ভিত্তির উপর স্থাপনা করার কাজে জেল 
গ্রন্থাগারে ভূমিকা কন গুরুত্বপূর্ণ নয় । জেলার বিভিন্ন প্রাশ্তে সরকারী 
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পরিকজপন। অন্যাঘী পরিগলিত গ্রামীন গ্রত্থাগ/র ক্লেরাল লাইব্রেরী) এবং 
বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারে কম রত গ্র-থগারিকদের দীর্ঘ‘ দিনের এই প্রয়োজনের 
ক মনে রেখে জেল। গ্রন্থানার পরিষদ গত ৪ঠা থেকে ১৩ই জুন বিণ্যানগর 
জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটু শিক্ষা শিবিরের বাবসা করেন । 

এই জুন বৈকাল ৫ট1 পশ্চিম বঙ্গের সমাজ - শিক্ষ।ধিকারের মৃত্খ পরিদর্শক 
গ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহোদয় এই শিক্ষা শিবিরের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন 
এবং বঙ্গীর শ্রশ্থাগার পরিষদের সহযোগিতার এই পরিচালনা করেন জেলা 
গ্রশ্থাগারের কমিবং.্দ ॥ 

জেলার ২৪টি গ্রামীন প্র্থাগার সং সাধারণ পাঠাগার এবং একটি স্কুল 
লাইব্রেরীর প্রতিনিধি হিসাবে মোট ৩১ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাশিনিরে শিক্ষা 
গ্রহণ করেন। দশ দিনের এই শিক্ষ) শিবিরে গ্রত্থাগার সংগঠনের কাজে হাতে- 
কলমে শিক্ষা দানের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন বগগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
কমাঁব.ম্দ। তাঁদের এ কাজে সহান্নত। করেন জেল। প্রচ্থাগারিক । 

গ্রচ্থাগার সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক কান্দ ব্যতীত এই গ্রামীন গ্রশ্থা- 
গারের আদর্শ গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রশ্থার সম্পর্কে, সরকারী পরিকল্পনা, 
সমাজ শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়ণ কাজের বিভিন্ন ধারা সম্পকে” একটি সামগ্রিক 
ধারণা লাভ করেন সেজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদশী 
“বিশিষ্ট বাজিদের বক্তার আরোজন । দশদিন ব্যপী শিবিরের এই বক্ততা- 
মালায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায়, 
সহ-মুখা পরিদর্শক, সমাজশিক্ষাধিকার, পশ্চিমবৎগ, শ্রীষুজ্ত ফণিভূষণ রায়, 
সম্পাদক বঞ্গীপন গ্রতথাগার পরিষদ, শ্রীষবত্ত প্রমীলচন্দ্র বসু গ্রশথাগারিক, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
শ্রীযুক্ত অজিত গুণত, সহ অধিকর্তা! প্রচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী অন্য 
মুখো৷পাধ্যার, স্পেসাল অফিসার, উইমেনস প্রোগ্রাম, শ্রীযুক্ত বৈদ৷ন৷থ ব্যানাজী 
চৌধুরী, ন॥সনাল লাইব্রেরী প্রভ,তির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

১৩ই জুন শিক্ষাশিবিরের সমাস্তি অন্ুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেল! সমাহর্তা - 
শ্রীযুক্ত মিহির চৌধুরী. সভ।পতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত 
ক্রেন শিশু সাহিত্যিক শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ॥ সভায় শিক্ষার্থীগণকে জেলা 
গ্রতথাগ্ার পরিষদ এবং বম্পীপ্ন গ্র্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে দু" করে 
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সারফিকেট প্রদান করেন শ্রীযুক্ত ফনিভূষণ রায় । সভাশেষে শিবিরের শিক্ষার্থীগণ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্তবন্তী জেলা 
গ্রশ্ধাগারের ছাত্রবিভাগের উদ্বোধন করেন । 
॥ উপসংহার ॥ 
উপরের বিবরণী থেকে প্রতীয়মান হবে যে গ্রামে অবচ্থিত হলেও বিদা- 
নগরের জেলা গ্রন্থাগার আধুনিক সংজ্ঞায় *'পান্লিক লাইব্রেরীর” করণীয় স্ব - 
ম্‌খীন কাজগুলির সাহায্যে ধীরে ধীরে এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে । এই প্রসব্গে বল! প্রয়োজন বে, জেল! গ্রথাগার পরিষদের 
কার্যাকরী সমিতির সদসাবন্দ, সম্পাদক ও জেল সমাজ শিক্ষাধিকারীর এবং 
অতিরিক্ত ভ্রেল৷ সমাজ শিক্ষাধিকারিণী এদের সকলের আগ্রহ এবং সব্রিন় 
সহযোগিতার জ্রনঃই যতটুকু সাফল্য অজন করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা 
করা যায় তাঁদের অক্ষু-্ণ আগ্রহে বিদ্যানগরের জেল গ্রচ্থাগার অদুর ভাবিষাতে, 
দক্ষিণ চশ্বিশ পরগণার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানো*নগ্রনের কাজে অন্যতম কের 
হিসাবে গড়ে উঠবে ॥ 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ২৮শে আগষ্ট ১৯৬০ অপরাহ্ন ৫ টয় কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগ।র পরিষদের বাধিক 
সাধারণ লভ। ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে । শএ দিন উক্ত স্থানে 
৪-১৫ মিঃ পরিষদের সংবিধান সংশোধনের জন্য এক বিশেষ সাধারণ 
সভা হইবে। 

চলতি বৎসরের চাদ) যাহাদের বাকী আছে তাহারা নির্বাচনে 
আইনাহুযায়ী অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন ন! । 

পরিবদ কার্ধ।লয় হইতে ইতিষধে) বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী 
ও পরীক্ষিত হিসাব সদস্যগপের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে । যাহাদের 
নাম চাঁদা বাকি থাকার জন্ত ভোটার তালিকায় অদ্যাবধি অন্তভুক্ত হয় 
নাই ভাহ।দের স্বতন্ত্র পত্রে চাদ! প্রেরণ করিবার দন্ত অনুরে।ধ আনানো 
হইয়াছে ৷ 


সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সমাজ 
বনবিহ।রী মোদক 


রাজপ্রাসাদের মধ্যে চমৎকার গ্রশ্থসংগ্রহ ॥ প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্তাটের 
পদপ্রাম্তে এসে ক্রমে ক্রমে জম। হয়েছে অনেক ভ্যানী-গৃণীর চি*তাপুষ্ট রনা- 
সম্ভার । সম্রাটের কিনতু তবু ভাল লাগে ন৷। শুধু একা এই-সব গ্রন্থের রস 
আশম্ব।দন করেই কি মন ভরে? ভরেনা॥ তাহলে...--- ? 

নীলনদের তীরে প্রস'ন প্রভাত বোধহয় সোনার আলপন। একেছিল সেদিন । 
ইত্গিতপূণ' হাসি হেসে ইতিহাসের কালপবক্রষ বোধহয় নতুন আঁচড় টেনেছিলেন 
তাঁর আকাশপটের খাতায় । মিশরের ফার/ও দ্বিতীয় রামেসিস্‌ সেদিন উন্মুক্ত 
করে দিপ্নেছিলেন তীর গ্রতথ-সংগ্রহশলার দর! । ন।, প্রন্র সাধারণের জনে। 
নয্ন, শুধু তাঁর সভাসদদের জনো । সে-যৃগে এর বেশী কক্পনাও করতে পারত 
ন। কেউ ॥ 

যে তাগিদের জনে। নিজের আনন্দের ভাগ আর পাজন্ছলকে দিতে উন্মুখ 
হয়েছিলেন সেই মহানুভব সম্রাট, সমস্ত স্বেষ-চ্বন্দৰ, বিরোধ-বিসংবাদের মধ্যেও 
মানব-মনের অণতস্থলে অন্তঃসলিলা৷ ফহগতু-ধারার মত আজও বয়ে চলেছে সেই 
সুমহান প্রেরণার অব্যাহত ধারা । যে বইটি পড়ে আপনি আনন্দ পেলেন, সহ্বদয় 
প্রিরজনকে সেই বইখানি পড়াতে পারলে আপনি কি আরও বেশী খনসী হন না? 
তাই আজকের মান্‌ষ গড়েছে সাধারণ-গ্রন্থাগার। যে এ্তিহাসিক শুত-সড়না 
সেই মিশর সয়।টের হাতে ঘটেছিল সেদিন, আজকের সঞ্ট সর্বসাধারণের 
অবাধ-অধিগম্য গ্রপাগার সেই ধারারই গৌরবময় ফলশ্রুুতি ॥ 

সত্যিকারের রসগ্রহীদের হাতে যথাসময়ে যথাযথ গ্রশ্থ তুলে দিতে পারার 
মধ্েই রয়েছে গু-থাগারের সমস্ত উদ্যোগ-আয়েজজনের সার্থকতা । প্রচুর ও 
মলো/বান গ্র্থ সম্ভারও সম্পূর্ণ বথা হয়ে দাঁড়ায়, যদি পাঠক ন) থাকে । 

সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও বিন্যাসের লক্ষ্য যে পাঠক সমাজ, গ্রনথাগার- 
করীদের পক্ষে সেই পাঠক সাধারণের স্ব্ূপটা বুঝে দেখা ভাল । তার 
ফলে £ ৫১) পাঠক-মনের রুচি ও চাহিদ। বুঝে আমাদের সংগ্রহাকেও তদনৃ- 
যারী সৃসমজন ও সম.প্ধতর করে তুলতে পারব? ( ২) গ্রন্থাদি লেন-দেনের 
বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক বাবস্থাগুলে! যাস্ব্রকতা সৰ্বস্ব ও নিষ্প্রাণ । এর মধ্যে 
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আমর। আনতে পারব মানবিকতার স্পর্শ (human 055০0) ৷ (৩) গ্রথাগারের 
নিয়মকানুন ও বাবস্াপনার মধো কোন সংশোধন বা পুণবিন্যাস প্রয়োজন হলে, 
তা-ও আমরা সহজেই বৃকতে ও করতে পার্ব ॥ 

মহামনীষী বেকনের গ্রন্বপাঠ সম্বন্ধীর বহ-কথিত উক্তি অনুসরণে “খাওয়।? 
অথাৎ গ্র“থ-আস্বাদনের বিশেষ ধরনটি বিচার করেই পাঠক সাধারণরকে আমর। 
মোটামৃট ৩% ভাগে ভাগ করতে পারি 8 (১) যাঁরা চাখেন ; (২) যাঁর গিলে 
খাঁন ; এবং (৩) ধার! চিবোন এবং হজম করেন । 

এইবার এই ৩ই প্রেণীকে আলাদ। আলাদাভাবে চিনে নিই আসুন । 
কাল্পনিক দ.ষ্টান্ত নিলে কতকট) সহজ হবে ৷ 

ওই যে সংবেশ ভদ্রলোক বাদ্ত সমন্তভাবে এসে ঢুকেই সরাসরি আপনার 
কাছে চলে এলেন, উনি আপনার চেনা লোক হলেও আজ ও'কে একটু মনোযোগ 
দিয়ে লক্ষ? করুন £ 

এনা ভাই, এ খালি ধালাই-পানাই ॥ বললাম আপনাকে, বেশ জমাটি দেখে 
একখান দিন---” 

মুষড়ে পড়বেন না । কাল সন্ধায় এই তদ্রলোক্ই যখন “গাঁজাখদুরি নয় 
অথচ পড়তে ভাল লাগে” এমন একখ।না বই বেছে দেওয়ার জন্যে একাম্ত নিভ“র- 
তার সংগে আপনাকে অন্য্রোধ করেছিলেন, তখন পরম যক্কে ভাল একটি বই 
আপনি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে । নিশ্চয়ই আশ! করেছিলেন__বইছ উনি 
যর করেই পড়বেন এবং খুব তারিফও করবেন আপনার রুচিসম্মত নিবশচনের ॥ 
অনেক বাঘা সমালোচকের বাহবা কেড়েছে বইটা, ও*রও কি ভাল ন! লেগে 
পারে ॥ 

কিন্তু হায়! ভাল ত’ ওর লাগেই-নি, পরন্তু সে-ভাবট। অতাশ্ত ক্মঢ়ভাবে 
প্রকাশ করে আপনার পছন্দের ওপর কিছুট। দোষারোপ করতেও দ্বিধা করলেন 
ন৷ উনি । দুঃখিত হয়ে কি করবেন? আপনারই ত' ভুল ভাই । এর ফলে 
যদি প্রতিক্ঞা করেন--আর কাউকে কোনদিন বই নিবণচন করে বা বেছে দেবেন 
না, আরও মন্মণন্তিক সুল ঘটবে তাহলে ॥ আপনার বিদপ্ধ মলের সুষ্ঠু 
নির্বাচন ও পরামর্শ দেবার প্রয়োজন আছে ॥ 
যে-সব গুণ-গ্রাহী পাঠক আছেন, তাঁদেরও কি বঞ্চিত করবেন আপনি ? 





#Some ১০০৩ are to be tasted, others to the swallowed and 
some few to be chewed and digested. 


১৬৬৭ ] সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সমাজ ১৮১৭ 


সাধারন গ্রবাগারের অভিজ্ঞ ও বহুদশ্টা কমী যারা, এই অভিমানের ওপরে তাঁদের 
উঠতেই হবে ॥ 

আসল কথা-_ভদ্রলেোক বই পড়েনই-নি । মন লাগিয়ে পড়বার চেষ্টাও 
করেননি । উপর”তু, লক্ষ্য করে দেখুন, প্রায়-নতুন বইছর শির-দড়াটা। (spine) 
সম্পূ্ণ খসিয়ে এবং হারিয়েও এনেছেন ॥ ভিতরের অনেকগুলো পাতাও মুড়ে 
রেখেছেন বিশ্রীভাবে । ইনি সেই শ্রেণীর পাঠক যারা এখান থেকে পাঁচ লাইন, 
ওপান থেকে দু’ প্যারা, সেখান থেকে একপাতা__এইভাবে খুবলে খ্‌ঝ্‌লে 
খান; অথাৎ থান না, শুধ্‌ চাখেন । আমাদের পৃবোজ্ঞ শ্রেণীবিন্ঠাসে প্রথমেই 
ধর। হয়েছে এদের কথা । 

এ'দের বই নিবণচন করে ব! বেছে না দেওয়াই ভাল । হাকঙ্ছার ভাল৷ বই 
হোক, এদের ভাল লাগবে না॥ যে-সব বই সকলেই ভাল বলেন, পাঠকদের 
কাছে বা বধু মহলে উপহাসিত হওয়ার ভথ্ষে শুএ সেইগুলোকেই এর! প্রশংস! 
করবেন; তা-ও না পড়েই । এই রকম গোট। কয়েক বই ছাড়া আর সবই এঁদের ্ 
কাছে “'বোগ।স”। অণচ নিয়মিত, সম্ভব হলে দ2'বেলাই, বই নেবার উৎসাহে 
কোন ঘাটতি নেই এদের । মোটা ও সুদ.শা। বই বগলদাবা করে পরম প্রঃজ্ঞত/র 
হাসি মুখে ফুলিয়ে তুলে ষত্ততত্র ঘুরে বেড়ানোটা এদের আরেকটি শখ । 

কোন বই সম্বন্ধে এদের কেউ যদি আমার মতামত জিজ্ঞেস করেন, সব- 
কিছুকেই ‘মোটীমৃর্টি ভাল’ বলি ॥ খ্বব স্পষ্ট ও তীক্ষভাবে কোন বইন্রেরই 
প্রশংসা করিন। ; নিন্দে ত’ নয়ই ॥ 

গ্রন্থাগারের কোন কিছু সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সুনিণ্নিক্ট কে।ন আনু, অন্ততঃ 
এরা যেন কখনও না ধরতে পারেন--এবিঘয়ে সাধ্যমত সতর্ক হতে হবে। 
অভিযোগের সামান্যতম কোন কারণ পেলেই হৈ-ইহ বাধিয়ে দেন এর।। সতি- 
মিথো সম্ভব-অসম্ভব নানারকম কথা নিয়ে ভিতরে-বাইরে যে দাক্সণ জট এরা, 
পাকিয়ে তোলেন, সং ও কর্ত'বানিষ্ঠ। গ্রদ্থাগার-কমীর হাজার যো(ক্িকতাও দাঁড়াতে 
পারে না তার কাছে! দশচক্রে ভগবান বেচারা-ই শেষ পর্ধ7তত ভূত 
হয়ে যায় । 

মাকে মাকে হয়ত অসহনীয় মনে হতে পারে, কি'তু সাধারণ গ্রস্থাগার থেকে 
এদের একেবারে বাইরে রাখাটা সম্ভব কিন! সন্দেহ ॥ এঁদের সহ্য কর! ছাড়। 
উপায়াম্তর নেই । সময়োপযোগী বুদ্ধি ও অবদ্থ।নুষনী কোশল খায়ে এদের 
tackle করাই বরং ভাল ) 


১১৮ গ্রন্থাগার [ আষাঢ় 


এইবার আলোচনা করা যাক ২নং পাঠকগোৎঠী সম্বন্ধে, অর্থাৎ “যার 
গিলে খান’ ৷ 

সংব্যায় এ'রাই সর্বাধিক । এরাই বাচিয়ে রেখেছেন মফঃস্বলের মাঝ!রি 
ও ছোট পাবলিক লাইর্রেরীগুলে৷ । গ্রশ্াগারের পক্ষে এদের গুরুত্ব সর্বাধিক 
বলে এদের সামাজিক পরিচয়টাও একটু জান। দরকার । 

এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার প্রায় পুরে। অংশটাই মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধি- 
জীবি ও বিদোৎসাহী মানুষ ॥ গ্রতথাগার কি ও কেন-_এটা তাঁরা সবাই বোঝেন। 
সমাব্দ-্রীবনে গ্রদ্থাগারের গবুত্ব ও ইতিকর্তবা সম্বন্ধেও এঁর! প্রায় সবাই কম- 
বেশী সচেতন ॥ সারা ভারতে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতির জনে৷ 
সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারতেন এরাই ॥ কিনতু তা হয়নি; কারণ, এ*দের 
অধিকাংশই আজও গ্র্থাগারকে দেখেন অবসর-বিনোদনের উপকরণের 
যোগানদার হিসেবে ॥ 

আর একট কথ! ॥ নিজের! সভাপ্রেনীভুক্ত হয়ে ব। না হয়েও যে-সব 
মহিলা সাধারণ গ্রশ্থাগারের বই পড়েন, তাঁর৷ প্রায় প্রতোকেই এই শ্রেনীর পাঠক- 
গোচ্ট্লীর অন্ততুক্ত ॥ 

এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের নিয়ে গু-থাগার-কর্মীর কোন ঝামেলা নেই । 
মোটামুটি সুখপাঠ্য যে-কোন একট। বই পেলেই এঁর! খুশী । বাক্তিগত কচি ও 
প্রবণত। বুঝে মাঝে মাঝে দু-চারটে বাছা বই এ+দের পড়তে দিন; হাসিমুখে 
কৃতজ্ঞতার সানন্দ স্বীকৃতি জানাবেন এর ॥ ঝাইরেও এরাই হবেন আপনার 
সবচেয়ে ঝড় প্রশংসাকারী । 

বই ফেরৎ দৈওযার সময় হয়ত এদের একজন একট। বইয়ের খুব প্রশংসা 
করছেন। আপনিও তাঁর কথায় যোগ দিন এবং অনবক্থপ আরও দু-একছি 
বইয়ের প্রশসে। করুন৷ দেখবেন, খহসীর আলোয় ভরে উঠল তাঁর নখ । 
আপনার উল্লিখিত বই-কণ পড়বার জনো খুবই আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। 
এইবার তাঁকে সতাকারের ভাল একটি বই পড়তে দিন। পড়া হয়ে যাওয়ার পর 
যখন তিনি ফেরং দিতে আসবেন, তাঁর কৃতজ্ঞতা থেকে তখন নিশ্চয়ই প্রেরণা 
পাবেন আপনি । এইভাবে হাজকা গল্প উপন্যাসের ক্রব্হ থেকে বের করে 
এনে ক্রমে প্রকৃত সদস্তরম্থের রসে সঞ্জিয়ে তুলুন ॥ সতিকারের নহৎ কাজ 
সম্পাদনের গৌরব ও আনন্দ লাভ করবেন ॥ 

কী এদের হওয়া উচিত ছিল, কী এর! হতে পারতেন-সে-সব ভেবে 


১৪৬৭] সাধ।রণ গ্রন্থাগারে পাঠক সমাজ ১১৯ 


মন-খারাপ করে লাভ নেই ॥ এরাই আমাদের সাধারণ গ্রণ্থাগারের সবচেয়ে বড় 
455% | এঁদের মর্যাদা দিন» আপনিও প্রশংসা ও মর্যণদ! পাবেন। 

সবচেয়ে তাঁদের কথা, যাঁর। চিবোন এবং হজম করেন ॥ 

এদের সেব! করতে পাবার সংযোগ পেলে নিজেপের ধন্য মলে করে যে-কোন 
দেশের, যে-কোন সমাজের যে-কোন গ্রশ্ধাগার ॥ সংখ্যায় এ'র। নেহাতই মনষ্ট" 
মেয় । গ্র্থাগার- করীমাত্রেরই নমস। এরা ; কিন্তু এদের অনেকেই একটু 
খ'ত-খাৰতে । দ:-চারজন কবি-কপ মানুষ এই শ্রেণীর পাঠকদের মধে মাঝে 
মাকে মেলে বাঁর। যাথই জ্ঞান-তপস্থী ॥ 

বই-পত্র, আসবাব, ঘর-দোর--সবকিছুরই অপ্রতুলতা ও ত্র সম্বন্ধে এই 
শ্রেণীর বেশীর ভাগ পাঠকই বড় বেশী সচেতন ॥ চাখনেওযালা পাঠকশ্রেণীর মত 
সে-সব নিয়ে হৈ-চৈ করেন ন! এ+র।-_-এইটকুই যা রক্ষে॥ মনে মনে দোব-ব্রটি- 
গুলে! ক্ষম! করতে পাক্ুন আর না-ই পাকন, সেগংলো। সয়ে থাকার ওুদার্য॥টৃকু 
অ-ততঃ এদের আছে । চাহিদাটাও বড় বেশী উচ; পরায় বাঁধ! এদের ॥ 

বই-পত্ত যখন যেটি চাইবেন এ'র।, কোন কথ! না বলে চটপট; দিয়ে দিন। 
ঝ।দ্‌, তাহলেই নিশ্চিত । এ+নের শ্বার। শান্তি বিদ্বিত হবার আশম্ক। নেই । 

পাঠকরাও মানুষ । আমরা গ্র-থাগার কর্মীরা যেমন দোষ-ত্রুট ভুল-ভ্রাম্তির 
ভধের্ নই, তাঁরাও তেমনই ॥ হাঞ্জার মানৃষ নিয়ে আমাদের কাজ, তাঁদের লবাই 
আমাদের মনের মত আদর্শ পাঠক হঝেন_ এট! আশ। করাই ত' ভুল । প্রায়ই 
আঘাত পেতে হয়, স্ব’নভংগের দুঃখও মনে বোধে; এর মধ্যেও অ+ততঃ একটি 
সাশ্বনা। আমাদের আছে--মাকে মাকে এমন দহ চারঞ্জন পাঠক আমরা পাই, যাঁর। 
খাঁ সোনা । এইসব সুধী রদবেত্তার প্রজ্ঞার প্রদী’ত আলোয় পথ চিনেই এগিয়ে 
5লতে হবে গ্র-থাগারসেবীদের । 





প্রস্থাগার সংবাছ 


কালিকাতা $ 
কিশোর গ্রন্থালয়ে রবী উৎসব 

৩র! জ্ববল।ই সংখ্যায় মৃকুলবীথি শিশু বিদ্যালয়ে গ্রচ্বালয়ের সভ)র! রবী'দ্র 
জশ্রেংসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে পোরোহিতা করেন শ্রীমতী ব্রেগুক সেন । 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী অচ্চ‘না পাল, শ্রীসৃভাষ রায়, শ্রীদেবন্তত গুণত 
ও শ্রী অংকেশ বন্ণেো৷পাধ্যায় ॥। রবীল্ত্রনাথের জীবনের (বিভিন্ন দিক সম্পকে 
আলোচন! করেন শ্রীঅমিয় সেন, শ্রীগণেণ্দ্রকৃষ্ণচ দে। কবিতা আব.স্তি করেন 
শ্রীরপজিৎলেখর চন্দ্র ও কুমারী -অর্ভন) পাল। শ্রীমতী রেণক! সেন তাঁহ।র 
ভাষণে গ্র্ঘলয়ের সভ্যদের নিয়মিত রবীন্দ্র সাহিতা আলোচনা ও সাহিতা চক্র 
অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন । 


তক্ৰুণ ল্খঘ পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা! 

বিগত ১২ই জুন ৪নং ঘোল লেনস্থ ভবনে পাঠাগারের দ্বাদশ বাষিক সাধারণ 
সভা অননষ্ঠিত হর ॥ সম্পাদক তাঁহার বাষিক বিবরণীতে বলেন বে গত বৎসরে 
পাঠাগারের উল্লেখকোগ্য বিবগ্নগুলির মধ্যে পুস্তক তালিক। মুদ্রণ অলঃতম ॥ 

সভার পরবর্তী বৎসরের কার্নিবণহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অননষ্ঠিত 
হয়। সভালেবে ১৫ই মে রবী জয়ন্তী উপলক্ষে অন্ষ্ঠিত আবৃত্তি প্রতিবোগি” 
তার পুরস্কার বিতরণ করা হল্প। সাহিত্যিক শ্রীনারারণ গক্গোপাধঠায় সভাপতির 
ভাষণে আগামী রবীন্দ্র শত বাধিকী পালন উপলক্ষে কবির জীবনের বিভি*ন 
সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি চিত্র প্রদর্শনীর বাবস্থা, কবির উল্লেখযোগ। 
কার্য'বলীর উপর বক্তৃতার আয়োজন ইত্যাদি করার জন! তাঁহ।র মতামত 
প্রকাশ করেল । 


ঢবিবশ পরগণা। ঃ 
শাববেড়িয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব 


গত ৯ই এবং ১-ই এপ্রিল গাববেড়িগ্না সাধারণ গ্রত্থাগারের ২৫ বর্ষ“ পুতি 
উপলক্ষে রদ্রত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়) উভয় দিনের সভায় শ্রীহংসধবজ 
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ধাড়। সভাপতিত্ব করেন॥ প্রধান অতিথির আসন অলম্কৃত করেন 
উপমন্ত্রী শ্রীলোরীন্দ্রমোহন মিশ্র । গ্রণ্থাগার কর্তৃক এক প্রদর্শনীর আয়োজন 
কর! হয় এবং ককি- শ্রীবিজয়লাল চট্রোপাধ্ঠায় উহার দ্বারেপ্বাটন করেন ॥ 
রজত জরম্তী উপলক্ষে গু”থাগার কর্তৃক একট স্মরণী পৃস্তিক। প্রকাশ 
করা হয় ॥ সাধারণ সম্পাদক শ্রীরেবতীরমণ হালদার গ্রন্থাগারের ২৫ বৎসরের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন ॥ প্রধান অতিথি শিক্ষা প্রসারে 
গ্রশথাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বশ্ধে বক্তা দেন ॥। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে 
গ্রতথাগারের কর্মীদের ভূয়সী গুশংসা করেন এবং ইহার উন্নতির দিকে আরও 
সঙ্গাগ দৃষ্টি দিতে বলেন । দ্বিতীয় দিনে পৃস্তক বিতরণী সভায় শ্রী চি, এ, মেনন 
আই, সি, এস, (আর) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদিগকে পুরস্কার 
বিতরণ করেন । রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর কর্তৃক চলচ্চির প্রদর্শিত হয় এবং ১২ই 
এপ্রিল রাজা সরকারের নৃত্য-নাটা-সন্গীত বিভাগ কর্তৃক তর্জা গান গীত হয় 


কুল্গী-খান। গ্রন্থাগার সদ্জেলন 

গত ১০ই এপ্রিল গাববেড়িরা সাধারণ প্রতথাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব 
মন্ডপে সথানীপ্ন গ্র্থাগারের উদ্যোগে কুল্‌পী থানার গ্রম্থাগ্লারসমূহের এক 
আলোচনা সভার বাবস্থা করা৷ হয়॥ সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় ॥। কুল্‌পী থানার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের 
প্রতিনিধিরা সভায় যোগদান করেন ॥ শ্রীরেবতীরমণ হালদার গ্রামীণ গ্রশ্থাগার- 
সমূহের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ॥ সভাপতি মহাশয় তাঁহার 
সচিন্তিত অভিভাষণে উক্ত সমস্যা সমূহের যথাযথ সমাধানের উপায় নির্দেশ 
করেন । সবশেষে তিনি গ্রশ্থাগার আইন সম্পর্কে এক মলোজ্ঞ ভাষণ দেন । 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পর্ষদের সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চোধুরীও Ed আলোচনায় 


অংশ গ্রহণ করেন । 5 


ফুলাজোড় তারতচজ্ গ্রন্থাগারে বন্ধিম জয়ন্তী 

গত ২৫লে আষাঢ় গ্রস্থাগারের কার্যকরী সমিতি কতৃকি ক্ষষি বিকিমচম্ত্রের 
১২২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় । সভার সভানেত্রীত্ব করেন স্থানীয় বালিক। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষরিত্রী জীমাধূরী রার এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
খ্রধি বছ্িকমচন্দ্র কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী ॥ সভার 
বচ্কমচন্দ্রের কবিতা ও প্রবন্ধের অংশ পাঠ এবং জীবনী ও সাহিতাধর্মের 


১২২ শ্রস্থাগার [ আবাঢ় 


পর্যালোচনা করেন অধ্যাপক সীতারাম বন্দোপাধ্যায়, সর্বত্র চি'তামনি 
মৃখোপাধ্যায়, বিশ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শিপ্রা রায় ৷ 

অধ্যাপক চৌধুরী বিশেষ জোরের সহিত কাঁঠালপাড়। (নৈহাটী) স্থিত 
বিব্কম-সংগ্রহশালার' প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং সরকার যাহাতে 
এই বিষয়ে বিশেষ দ.ষ্টিপাত করেন তাহার জন্য আবেদন জানান ৷ 


কুচবিহার £ 
পি, ভি, এন, এন, গ্রন্থাগারের রবীজ্ঞ্র ভবনের ভিত্তি প্থাপন 

কেন্ত্রীর মন্ত্রী অধাপক হুমায়ূন কবীর গত ২৭শে বৈশাখ এক অনুষ্ঠানে 
গ্রত্থাগারের রবীশ্্র ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন ॥ উত্তর বাংলার সুদুর সীমাশ্তের 
পন্লী অঞ্চলে শিক্ষ৷ ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে 'রবীস্ত্র ভবন! নির্ণণণ প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করে অধ্যাপক কবীর ভবন নির্মাণ তহবিলে এক হাজার টাকা দানের 
প্রতিশ্রুতি দেন এবং আল্রীবন সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হন । 

অনুষ্ঠানটি গ্র্থাগারের নরনদিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অদ্তর্ভূ'ক্ত ছিল । 
উৎসবে গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনী, ন.ত্য, নাটক ও সঙ্গীতের অনন্ঠানগবলিতে দৈনিক 
তিন হাজার লোক যোগদান করেন ॥ বিশিষ্ট বাক্তিদের মধ্য শ্রীনিকে তনের 
অধাক্ষ শ্রীকালিপদ বিশ্বাস, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি বিজন্নল্যল 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর; অধ্যাপক নিম'ল বস প্রভ,তি অংশ 
গ্রহণ করেন। 


মেদিনাপুর ৪ 
শহীদ পাঠাগার ॥ বড়বাস্মদেবপুর 

গত ২৭শে জুল পাঠাগারের ত্রয়োদশ বাধিক সাধারণ সভা অন্ত্ঠিত হয় । 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীকেদাব্রনাথ বেরা। শ্রীবিল্বপদ জানা বিগত বর্ষের কা্ষ“- 
বিবরণী পাঠ করেন ॥ সূতাহাটা থানার শিক্ষক সমিতি পাঠাগারকে একশত টাক) 
মূল্যের গ্রণ্ব দান করেছেন বলে জানা যায় ॥ এ দিনের সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা 
প্রাবিকারিক শ্রীগদাধর নিগ্লোগী, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রান গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন ॥ 
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হুণলী £ 
বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ চাতরা 

১১ই জল বিবেকানন্দ পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভ! অনুণ্ঠিত হয় ॥ 
জেল। গ্রত্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। 
বিধান সভ। সদস্য জীব্যোমকেশ মঞ্রমদার ও ইউ, এস, আই, এস লাইব্রেরীর 
ডাইরেক্টর শ্রীমতী কুথ ক্রুগ!র প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথি হসাবে উপস্থিত ছিলেল। 
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দো।পাধ্যায় পাঠাগারের ক্রমোন্নতির এক সংক্ষি্ত বিবরণ দান 
করেন ॥ উপস্থিত বিশিষ্ট বাক্তিদের ভাষণের পর শ্রীমতী ক্রুগার পাঠাগারের 
হস্তলিখিত 'উদীচি' পত্রিকার চতুর্থ সংখা! আন্যণ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন । 
পরবর্তী দিনে সম্ধায় পাঠাগারের সদসার। ‘বিদ্রোহী’ ও ‘দুই মহল" নামে দহ 
নাটক অভিনয় করেন ॥ 





বাত? বিচিত্রা 


গ্রন্থ বর্গাকরণে সুগন্ধ দ্রব্য ও রঙের ব্যবহার 

নিউ ইরর্কের এক প্রকাশক হে্টবোর্ণ) স্থির করেছেন যে, তাঁর কোম্পানীর 
বইগুলি ছাপার সময় কতকগুলি সুগন্ধি দব্রা ও রঙের ব্যবহার করা হবে যার 
সাহায্যে বইগহ(লকে অনায়াসে গণ্ধ ও বর্ণের সাহাযে। চট করে বের করে ফেলা 
যান্ন। মুস্কিল হচ্ছে যে, বর্ণের মেয়াদ বইয়ের আন্নুস্কালীন হবে বটে, তবে 
প্রচ্তাবিত গন্ধ মাল চারেকের বেশী থাকবে না ॥ ফুলের চাষের উপর বইগদজিতে 
ফুলের গম্ধ, রাদ্নার বইয়ে সে'কা রুটর অনুন্রপ গন্ধ এবং গল্পের বইয়ের গন্ধ 
থাকবে কাঁচ। চামড়ার গন্ধ । এ ছাড়া বইয়ের পিছনে নিদিষ্ট চার ধরণের রঙের 
চিহ্ন থাকবে --রহস্যোপন্যাসের জন্য লাল, সাধারণ উপন্যাসের জনে; নীল, এযাড- 
ভেঞ্ারের জনে। হলদে আর এঁতিহাসিক উপন্যাসগৃলি সবুজ রঙে রঞ্জিত হবে । 

[ Liaison ] 

লেনিনের গ্রন্থাবলী বিশ্বে সর্ধাধিক অনুদিত 


বতমানে বিশ্বে কোন্‌ লেখকের বই বিভিন্ন ভাষায় সর্বপেক্ষ! বেশী অনুদিত 
হয়েছে, এ কৌতুহল অনেকের জাগে। শেকস:পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, তলস্তয় 


১২৪ গ্রন্থাগার [ আধা 


প্রভৃতির বই শীর্ষ‘গ্থানীয় ॥ সম্প্রতি ইউনেশ্কোর এক হিসাবে প্রকাশ যে, 
সোভিয়েত দেশ অনুবাদে সকলকে ছাপিয়ে গেছে। বিগত বর্ষে সোভিয়েতে 
সাড়ে চার হাজার বই অন;বাদ হয়েছে এবং হিসাবে আরও দেখা গেছে 
যে লেনিনের প্র্থাবলীই সারা বিশ্বে এবার সকল ভাষায় সবণপেক্ষা অধিক 
অনুদিত হয়েছে । [ Index Translationum ] 


শ্রন্থাপারিক বৃত্তিতে মহিলাদের সংখ্যা বুদ্ধি 

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে মহিলাদের 
সংখ্যাই অধিক ৷ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বহ দিকপালই হলেন মহিলা । 
এদেশেও বিশেষ করে পশ্চিম বণ্গে মহিলা কর্মীর সংখা! প্রত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং 
বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে মহিল। কর্মীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । সম্প্রতি বিলাতের 
নরউইচ অঞ্চলের গ্রন্থাগার অধিকারের এক হিসাবে প্রকাশ যে সেখানকার বত্রিশ 
জন কর্মীর মধো মাত্র পাঁচ জন হলেন প্‌ক্ুষ । তাও তাঁরা জুনিয়র পদে কাজ 
করছেল॥ (L_.A.R.) অনেকে সেজনা মনে করছেন যে গ্রন্ধারগারিকতা অদংর 
ভবিষ্যতে মহিলাদের একচেটয়া বস্তিতে পরিণত হবে ॥ 


গৃহ নির্মাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহা] 

দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের কার্যে তিন বছরের অধিক- 
কাল রত রেজিস্টিক্কত প্রতিষ্ঠানগপিকে সাহায্য দানের জন! ভারতের কেন্দ্রীয় 
সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের দ*তর থেকে গৃহ নির্মাণ 
বাবদ অর্থ সাহায্য দানের এক পরিকজ্পনা গৃহীত হয়েছে । নৃত্য, নাটক, সংগীত, 
সাহিত্য, চারুকল। প্রভ,তি বিষয়ের সংস্ধাগ্লি এই সাহায। পাবেন বদে প্রকাশ ॥ 


পরিষদের অপ্তাহাস্তিক শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের প্রীতিসশ্মেলন 

গত ১০ই জুলাই ব*্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রশ্বাগারিক শিক্ষণের 
সপতাহাম্তিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় গ্রন্থাগারে অন্দন্ঠিত এক প্রীতি 
সম্মেলনে মিলিত হল ৷ সভাপতিত্ব করেন৷ শিক্ষণের অধ্যক্ষ শ্রী বি, এস, কেশবন । 
উপস্বিত শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এ সভার ভাষণ দান করেন । সংগীত, 
আবৃতি ও স্বরচিত কবিত! পাঠ অনুষ্ঠানে অন্তভূর্ভি ছিল । 


গ্রন্থ সম্াালোচল। 


মোৌমাছিতঅন্ত ॥ শিবনারায়ণ রায় 1) 


রেণেসাস পান্দিশার্সস ॥৷ সাড়ে 
তিন টাক) । 


মোমাছিতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজ, চার্চ, রেণেসাঁস ও গণতণ্ত্র তিনটি প্রবন্ধ 
নিয়ে বইটি । প্রত্যেক্ট প্রবণ্ধ বিশেষ ভাবে আলোচিত ! প্রথম প্রব্ধটিতে 
আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং সমাজ ও মানুষ মনের ওপর 
তার প্রতিক্রির। সম্বন্ধে । গণতন্ত্র ও সংদ্কৃতি প্রবন্ধে তিনি একালের সমাজের 
সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিয়ে তুলিয়েছেন বহ তথ্যপূর্ণ ঘটনা এবং বিভিন্ন দেশের 
চিন্তাশীল বাক্তিদের সৃচিন্তিত মতামতের সাহায্যে । সাহিতা, রেডিও, সিনেমা, 
বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ এবং টেলিভিসন একযোগে কি ভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে 
বাক্তি মান্ষের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে এবং ধীরে ধীরে কেমন করে আর এক 
নতুন ধরণের দাসত্বের মধে। টেনে নিয়ে চলেছে সমগ্র মানব সমাজকে তার বিস্তৃত 
আলোচন! আছে এই অংশটিতে ॥ এ সম্বন্ধে লেখক খুব সুস্পষ্ট ভাষায় একস্বানে 
নিজের মত উল্লেখ করে বলেছেন; “আমার ধারণা আধুনিক সভ্যতার সব চাইতে 
বড় গলদ তার প্রবল কেন্দ্রাভিগ গতি এবং এই গতিকে অপ্রতিরোধা। বলে স্বীকার 
করে নেবার মনোভাব ॥ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবণতার পরিণতি সব'গ্রাসী স্বৈরতম্ত্রে, 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে দানবীয় কর্পোরেশনে এবং পরিশেষে উৎপাদন ও বশ্টণ 
বাবসথায় পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মনো পলির প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনের সর্ববিধ 
প্রকাশকে একই ছাঁচে ঢালার এবং মানসিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ 1” 


শিবনারায়ণ নিজে একজন মানবতশত্রী (৪১15) এবং সেই কারণে 
সমাজ, রাশ্ট্র এবং রাজনীতি সব কিছুই বিচার করেছেন ব্যক্তি মানুষের 
মাপকাঠিতে । তাঁর সমস্ত প্রব্ধতেই সেই মানবতন্ত্রী দর্শনের কথাই উচ্চারিত 
হয়েছে । শেষাংশে মানবতন্ত্রের এতিহাসিক বিবর্তনের আলোচনা খুবই 
মনোজ্ঞ, ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই পক্ষে উপযোগী ৷ তাছাড়া মানবতন্ত্রী 
দর্শনের পরিচয় লাভের পক্ষে বইখানি একাম্তভাবেই প্রয়োজনীয় ॥ অনেক 
বিষয়ে তাঁর সম্গে হয়ত মতের মিল না হতে পারে কারোর । প্রতোক বিষয়েই 


১২৬ শ্রন্থাগ!র [ আষাঢ় 


দ্বিতীয় মত প্রকাশের উপযবৃক্ততা, সম্বন্ধে যদি কারে৷ শ্বিধা না থাকে (সহদ্ণ 
সামাজিক পরিবেশের জন্যে সব সময্নই প্রচলিত মতের বিক্পম্ধে দ্বিতীয় মত 
প্রকাশের প্রচেম্টা অতাশ্ত সাধ বিবেচিত ) তবে নিশ্চয়ই একথা বলা চলে ষে বছ 
রাজনৈতিক আদশ* এবং সমাজ দর্শনের ভীড়ের মধ্যে এরতিহাসিক মানবতদ্ত্রী 
দর্শন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে এদেশের রেনেসাঁদ আদ্দেলনেরই আর এক 
নতুন অধ্যায় রচনা করবার প্রতিশ্রুতি বহন করছে । চিন্তা জগতে আর একবার 
বিশ্দক না এলে সমাজ জীবনে প্রবাহিত প্‌রোণ এবং নতুন ময়ল। পরিস্কার 
হবেনা! 

শিবনারায়ণের সংভীক্ষ বিশ্লেষণ, অপুর্ব‘ যুক্তি প্রয়োগ এবং পাশ্ডিত্যের 
গভীরতা পাঠক মাত্রকেই নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে । _প্রবোধ ভট্টাচার্ষ 


স্বৃতোর জস্মকথ৷। স্বামী কিচ্বাত্মানশ্দ । বিবেকানন্দ শিল্পী সংঘ । 
পঞ্ঠা ৪৬ ॥ মূল্য ১২ ) 

এই শ্ষৃ্র পস্তকটির বিষয়বস্তু হল পশম সুতো ॥ পশমকে মানব 
কেমন করে প্রথম কাজে লাগিয়েছে এবং পশম থেকে সুতো কাটার বর্ত্তমান 
প্রণালী কি; লেখক অতি সহজ্ঞ ভাষায় তা জানিয়েছেন । পশম সুতো আমাদের 
কাছে একটা বড় রকমের কুটীরশিল্প হতে পারে । এবং এই সুতো নিজে হাতে 
কেটে নিজেদের প্রয়েজনীয় গরম কাপড় তৈরি ক'রে নিতে পারি । লেখক সেই 
কথাই বলেছেন, এবং আমাদের জানিয়েছেন যে এ দেশে পশমশিক্পের একট! 
উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে । সারা ভারত কেবলমাত্র দাজিলিং জেলা, কাম্মীর আর 
পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও পশমশিক্পের তেমন প্রসার নেই ৷ পশম-সহতো। 
কাটার দিকে .মন দিলে এ শিল্পের প্রসার সকল স্থানেই হ'তে পারে এবং দেশের 
বেকার সমস্যারও কিক লাঘব হয় । 

পুস্তক সচিত্র, এবং আর্ট কাগজে সুন্দর ভাবে ছাপা ॥ শিল্পাচার্য“ 
শ্রীন্দলাল বসুর আঁকা প্রচ্ছদপটষ্ট বইটির মূল্য বাড়িয়েছে । 

বইটির নামকরম যথোপযুক্ত হয়েছে ঝলে মনে করি না বর্ত্তমান নাম 
বইয়ের প্রক্কত বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ বাকিত করে লি? 

_আদিত্য ওহদেদার 


সম্পাদকীয় 


লেখক-প।ঠক-প্রকাশক গ্রন্থ।গারিক 

গ্রশ্থ রচনা ও প্রকাশনে পাঠকের ভূমিকা এ সংখার প্রব্ধগলিতে 
আলোচিত হয়েছে । বস্তুতঃ পাঠকের চাহিদা ও রুচিই পরোক্ষে গ্রশ্থ- 
প্রকাশনকে প্রভাবিত করে থাকে । লোকে নেবে না জেনেও এমন লেখার 
প্রবৃত্ত হবার মত লেখকের সংখা। কম, আর যে অর্থনৈতিক কাঠামোয় 
উৎপাদনের লক্ষ্য ম্‌ন্যফা সেখানে লাভ না হোক লোকসানের সম্ভাবনা 
থাকলে অলাভের উৎপাদনে কোন বাবস্যয়ীই উদ্বোগী হবেন নাঃ সিনেমাই 
হোক আর সাহিত্যই হোক তা) লোকের কুচি ও মেজাজ বুঝেই সৃষ্ট হয়। 
অনুমিত অলাভের উৎপাদনের ঝাঁকি নিয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে 
যাঁদের দেখা যার সেটা লটারী-খেলার মত মনে হয় বটে, তবে ভাল বই বা 
সিনেমার একটা প্রচ্ছ্ন চাহিদা আছে ৷ দরদ:ষ্টসম্পশ্ন উৎপাদক সেই 
চাহিদাকে উৎসাহিত এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন । উন্নত ধরণের 
সেই চাহিদাকে সক্রিয় ও জাগ্রত করে তুলতে পারলে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ও 
শিল্পের সং্টি ক্রমে বদ্ধ হয়ে যাবে ॥ 

সাহিতা ও শিল্প সমাজের প্রতিফলন মাত্র । সমাজ্ঞ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন 
তার কোনও অস্তিত্ব নেই । সাহিত্য ও শিল্পের পঞ্ঠেপোষক সাধারণ মান্দষ 
যদি অিক্ষা, কুশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষায় নিমক্ষিত থাকে তাহলে দেশের শিল্প- 
সাহিতোর মান উন্নত না হওয়াই স্বাভাবিক । 

মানুষের সৃরুচি, শুভবুদ্ধি ও মানবিক সত্তাকে সাহিতিক অবশ্যই 
জাগিয়ে তুলতে পারেন ৷ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা তা করেনও ৷ কিন্তু 
আশু জীবনধারণের তাড়নায় তাঁদের প্রকাশকদের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। 
গুকাশক করতে বসেছেন ব্যবসা । আদর্শ নব্র। তাই তাঁরা প্রথমে ল'ভ- 
লোকসানের কাষ্টপা্রে সাহিতোর মুলা খতিয়ে দেখেন। তবুও লোকসানের 
কা কি নিয়েও ভাল বই ছেপে থাকেন এমন প্রকাশক বিরল নয়। কিন্তু 
অধিকাংশ প্রকাশককে ব্যবসায়ের সাধারণের নিন্রমানহয্ারী দেখতে হয় লগ্বীন্কত 
অর্থ জলে যাচ্ছে কিনা । কাজেই লেখা ও প্রকাশনার ব্যাপারটা একট! বিষাক্ত 
আবর্তেই ঘুরছে ॥ এর একমাত্র উপায় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও পাঠকে = রুচির 
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পরিবতনি । শিক্ষার সম্প্রসারণ সংকুচিত বইয়ের বাজারকে প্রসারিত করবে 
এবং পাঠকের সুরূচি স:সাহিত, প্রকাশকে প্রভাবান্বিত করবে । 

বক্ফিমচশ্্র সাহিতাকে পেশা হিসেবে নিতে বারণ করতেন । কারণ উদ্দেশ। 
অন্বেণপাজন হলে রসো্তীর্ণ শিল্প সৃষ্ট হয় না ৷ কিন্তু সময় বদলে গেছে। 
এখন নেশা আর পেশার সমন্বয়ের দিন এসেছে ॥ উপার্জনের জন্যে ভিন্নকাজে 
সময় ও কমণশক্তি নিঃশেষিত করে এসে ক্রাস্ত দেহমন নিয়ে শিল্পী ব। সাহিত্যিক 
কি সংষ্ঠ করবেন ? কাজেই তাঁদের জীবন ধারণের নিরাপত্ডা দরকার । প্রকাশকদের 
প্রলোভন ও নিজেদের আথিক দুরবস্থা লেখকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লিখতে বাধ! 
করে । জীবিকার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করলে অবাক্িত গ্রন্থ প্রকাশ বাধা পাবে । 

প্রকাশকদের নিন্দা করা নিরর্থক । আগেই বলেছি তাঁরা ব্যবসা করতে 
বসেছেন ॥ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে নয় ॥ কাপড় বা চিনির কারবারী 
যে সমাজে নিবিদ্বে চোর! কারবারে লি*ত সেখানে বইয়ের কারবারীর 
কারচুপিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে কোন লাভ নেই । সমাজের রস্ধে, রহ্ধে, 
দ.নীতি বাসা বেধেছে ॥ প্রকাশনা শিল্প, সমাজ-দেহেরই একটা। অঙ্গ ॥ 
সমগ্র দেহ রোগাক্রাম্ত হলে অংশবিশেষকে রোগমুক্ত করে রাখা যায় না । 

নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশকদের একচেটিয়। স্বত্ত, থাকার দরুণ তাঁর। আর 
কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের প্রতি যথোচিত দ:ষ্ট দেবার প্রয়োজন বোধ করেন 
না । নিকৃষ্ট মালের বিনিময়ে বথাসম্ভব বেশী দাম উসুলের চেৎ্টা 
এদেশের ব্যবসায়ীদের চরিত্রগত ব্যাপার । তাই বিলিতি মালের প্রতি সাধারণ 
লোকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়। বাংলা বই ষদি বিলেত থেকে 
ছেপে আসত তাহলে এখানকার বই আর কেউ নিতে চাইত কিন। সন্দেহ ! 
বইয়ের ব্যবসারীদের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতি ও 
প্রসারের জনে নীতিনিষ্ঠ ও উন্নত দগ্টিভ্গীসম্পল্ন হোন ॥ নইলে ফলটা 
একদিন হাঁস মেরে সোনার ডিম পাবার মত অবস্থা ঘটবে । আর একট! 
আশব্কাও আছে ॥ সেটা, এই যে বড়বাজারের এলাকাটা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে 
শেষ হর়েছে। ক:লন্দ চীট অবধি এগিয়ে আসাট। বিচিত্র নগ্ন ॥ প্রকাশকদের 
অজ্ঞত্র অসুবিধা ও বাধা আছে জানি । বিশেষ করে পূর্ব বাংলা চলে যাবার 
পর বাংলা বইয়ের বান্দার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে । কাজেই এখন 
পশ্চিম বাংল।র বাজারই একমাত্র ভরসা ॥ পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা আড়াই 
কোচীর উপর । কিন্তু বই ছাপ! হয় বড় জোর বাইশ শ"। হৃনসাধারণের 
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শিক্ষার হার উন্নত হলে এবং মানুষকে প্রন্থমুশী করে তুলতে পারলে প্রকাশনা 
বাবসায়ের উন্নতির সাথে সাথে সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতির সুযোগ 
দেখা দেবে। 


বইয়ের বাজারের সবচেয়ে বড় খদ্দের হোল গ্রল্থাগারগৃলি । সেগুলি 
কিচতু প্‌্বেক্ত বিষাক্ত আবর্তের বাইরে নয়. অর্থাৎ সেগুলিকেও তাদের 
সদস/দের মন যৃগিয়ে হাল্কা ও বাজে বইপন্তরে আলমারি বোঝাই করতে হয় ॥ 
তাহলে আবর্ত থেকে বোরোবার উপায় কি? উপায় হোল যাঁরা বই 
পড়েন তাঁদের ক্রমে ক্রমে কচির পরিবর্তন ও যাঁরা বই লা পড়েন তাঁদের বই 
পড়তে উৎসাহিত করা, ভালমন্দ বই সম্বন্ধে আলোচ5না-সভার আয়োজনও একট! 
ভালে! পশ্থ৷। বিলেত ও আমেরিকার শ্রন্বাগারগৃলিতে গ্র্বাগার্িকর! সদসা- 
দের সঙ্গে নিয়মিত 'ব্‌ক রিভিউ" সভায় মিলিত হন । এখানেও কি তা করা 
চলে না? তাছাড়া বই ও বইয়ের প্রচ্ছদপট সুস্দরভাবে প্রদর্শন কলে পাঠকদের 
নঞ্জর ভালো বইকের প্রতি সহঞ্জে আকৃৎ্ট করা যার । সদসাদের সব্দেস ব্যন্বিপ্গত- 
ভাবে আলাপ-আলোচনা ও সদসানের গ্রশ্থ-নিবণচনের সময় তাদের পরামর্শ ৪ 
সাহচর্য দানের ভেতর, দিয়ে পঠনপাঠনের মান উদ্নত করা যান । গ্র্থ-ক্রয় 
বাবদ বরাদ্দ টাক! খরচ করতে হবে বলে বাজারে ভালো বই ন। পেলেও বাজে 
বই-ই কিনতে হবে একথা যুক্তিহশীন॥ এবং ভালো বই যার চাহিদা বেলী তার 
একাধিক কপি কেনা কিংবা ভালো ইংঝান্ছি বই কেনা উচিত ॥ গ্রন্থাগার কর্মীরা 
ষক্তবান হলে প্রবন্ধের বই ও ইংরাজি বই পড়ার অভ্যাস ব.ছ্ধি করা যায়, ভালো 
বইয়ের চাহিদা কম “হলেও সাধ্যমত কেনা দরকার এবং সদস্যদের চাহিদ)। আছে 
বলেই বাঞ্জে বই ও পত্রিকা ঢালোয়া কিনে যেতে হবে এ নীতি গ্রহণ করলে 
অবস্থার পরিবত“ন ঘটবে না । 

মোটের উপর মানুষের চাহিদা ও রুচির মোড় ফেরাতে না পারলে অবাক্তি 
অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় । এ দায়ট। শুধু গ্র্থাগারকের একার নয় ॥ 
গ্রস্থ-শিজ্পের সত্গে যাঁরা জীবিকাস্‌ত্রে জড়িত তাঁদের বিশেষভাবে সক্রিয় হতে 
হবে ॥ আদশ- ও উন্নত মানের গ্রশ্ব প্রকাশনে পাঠকের রুচি ও চেতনা স.ষ্টুর 
জন্যে লেখক ও পাঠক, প্রকাশক ও গ্রত্থাগারিকদের মধো ঘনিষ্ট সংযোগ ও 
সহযোগিতা আবশ্যক । সে জন্য সহ্এলিত উদ্যোগে সভা, সম্মেলন, প্রদর্শনীর 
আয়োজন কর। দরকার ৷ তাড়ির নেশায় বিভোর মানুষকে শুধু নিন্দা বর্ষণ 
করলেই চলে না, অম.তের স্ম্ধানও দেওয়া চাই ॥ 


১৩০ প্রন্থাপার [ আবাড 


শতীস চত্র ওহ 

প্রবীন গ্রশ্থাগার বিশেষন্ঞ ও “প্রাচা বগীকিরণ” পম্যতির উচ্ভাবক এলাহাবাদ 
প্রবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র গৃহর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল ॥ খবরটি গ্রদ্ঘাগার করিদের 
নিকট খুবই আকস্মিক ও বেদনাদায়ক । গ্রন্থাগ'র বিদায় যেসব ভারতীয়দের 
মৌলিক দান আছে সতীশচন্র তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম ॥ প্রথম জীবনে 
স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি কাশীতে 
গ্রশ্থাগারিক বস্তি গ্রহণ করেন । গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে মৌলিক চিন্ত। ও গবেষণা- 
কার্য ছাড়াও অধ্নালংস্ত “ই-্ডিগ্লানা” পত্রিকার তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন । 
তাঁর বহু কান্ত অসমাপ্ত ও বহ পাশ্ডভ্বলিপি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে । অবসর 
গ্রহণের পর তিনি আমরণ কাল গ্রন্থাগার বিদ্যার অন্বশীলন ও লেখায় 
জ্বীবন অতিবাহিত করেন ॥ ইদানিং ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি 
প্রবন্ধ অনেকের মনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্ট করেছিল ॥ তাঁর ম.তিহ। ভারতের 
গ্রন্থাগার বিদ্যার ক্ষেত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করল ॥ তাঁর স্ম.ভির উদ্দেশে আমরা 
শ্রদ্ধা জানাই ॥ 


স্মধীক্ নাথ দত্ত 

রবীন্দ্রোন্তর যুগের একজ্রন জ্যেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সুধীন্দ্র নাথ 
দন্ত হঠাৎ চলে গেলেন। আধুনিক কবিদের অগ্রগণা সুধীস্দ্রনাথ সাহিতোর 
ক্ষেত্রে ঘৃক্তি ও আবেগ, বৃদ্ধি ও অন,ভূতির সমন্বয় ঘ্মেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথকে 
তাঁর অন্বরাগীরা শুধ কবি বা দার্শনিক, সাংবাদিক বা সম্পাদক, কিংবা 
চিন্তানায়ক ও অধ্যাপক হিসেবেই দেখেন নি। তাঁর সমংমধুর অলপন ও 
বাক্তিত্বের মাধূর্ষেও সকলে অভিভূত ছিল ॥ তাঁর অভাব বছকাল অন্ভূত হবে ॥ 
আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রচ্ধ৷ নিবেদন করি ৷ 





গাগা বসীয় শ্রস্থাশার পলিষদ 


আবল ১৩৩৭ 


পশ্চাৎপট 
এস. আর. রঙ্গনাথন 


[ বে মানসিক প্রস্থ[তর মধা দিয়া চট্ট রঙগল।ধনের গ্রন্থাপার আ।ইলের প্রতি আকর্সণ ও অনুরাগ 
দেখ! দিগাছিল, তাছ! তিনি ত1হ।র ‘লাইত্রেরী লেজিললেশ-' নামক গ্রন্থের হুনিকাট লিপিবদ্ধ করিচাছেন। 
উক্ত অংশাট পডত্রিক।র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হুইবে । অন্থধাদ করিয়াছেন ধাদবপুর বিশবিস্ঠালয 
প্র্থাগারের কী ছমতী কৃষ্ণা দত্ত । ) 

এই বিবরণ গ্রন্থাগার ব্যবচ্থ।, গ্রশথাগার আইন ও মাদ্রাজ গ্রচ্থাগার আইন 
সম্পর্কে আমার ব্যক্রিনত দষ্টিভস্গীরু পরিচায়ক । পরবর্তী পরিচ্ছেদগলিতে সে 
কথাই বাক্ত করতে চেয়েছি ॥ 


০১ সঞ্চালক 

১৯২৪-এর নভেম্বর । লণ্ডনে আমি এক গ্রামীণ গ্রশ্থাগার সম্মেলনে 
যোগদান করেছিলাম ॥ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন যুক্তরাজেঃর কারণে 
ঘ্রাগ্ট ॥ লডণ” হ্যালডেন বক্তৃতা দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, "রাজনৈতিক 
দলগৃলি সহঞ্জে কোন বিষয় নিযে আন্দোলন করে না। যখন করে তখন 
জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে । তারা বলে, "এটা এমন একট 
ব্যাপার ষা নিয়ে ভোট পাওয়া যেতে পারে ॥ এখন সাধারণ গ্রশ্বাগার এ 
অবচ্বায় এসে দড়িয়েছে_এমন কি গ্রামীণ গ্রশ্থাগার বাবস্থাও এ পর্যায়ে 
পোচেছে। এা'ডর; কাণেগী চারটি অঞ্চলে নিঃশুজ্ক গ্রচ্থাগার বাবস্থার 
প্রচলন করেন ॥ এএপর সরকার বা কাউন্টি কউশ্সিল এই সব অঞ্চলে গ্রন্থাগার 
বাবস্থা অস্বীকার করতে পারেননি । অপর অঞ্লগুলিও এ ব্যবস্থার প্রবর্ত্ত নে 
আন্রহশীল ছিল । এই নিয়ে আন্দোলন সংকর হল-_তাকে আর প্রতিরোধ করা 
সম্ভব ছিল না।” অপর একপ্রন বলেছিলেন “গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অথব/ন্ন 


১৩২ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 


অপচয় নয়, বরদ্ তা বহপুণে ফিরে আসে । একট শিক্ষত সম্প্রদায় গড়ে 
তোলার জন্য ও অবসর বি:নাদনের এই আনশ্দ ও জ্ঞানদায়ক ব্যবদ্থার জন্য বায় 
বিধেয় । এই নতুন অভিন্ততা আমার জীবনে সঞ্চালকের কান্দ করলে! । 


০১১ সহরে গ্রন্থাগার ব্/বন্থা 

আমার কাছে এ ধারণাগংলো নতুন ছিল । আমার কখনো মনে হয়নি যে 
জনসাধারণ গ্রশ্থাগার সম্বশ্ধে এতট। আগ্রহাদ্বিত । আমার ধারণ! ছিল যে 
কেবলমাত্র ছেলেরাই শ্র-থাগার ব্যবহার করে। কনাচিৎ্, বয়স্কদের গ্রশ্থাগার 
বাবহার করতে দেখেছি ॥ আমার অলৃসহ্ংৎসা) জেগে উঠল ॥ আমি প্রায় এক 
মাসের জনো ক্রয়ডন গিয়েছিলাম ॥ এখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারে আমি দিনের 
পর দিন কার্জ করেছি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গ্রল্থাগারে উপস্বিত 
পাঠকের সংখ্যা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম । আবালব.ঘ্ধ-বণিতা, বিদ্বজ্জন, 
শ্রমিক নিষ্বিশেষে শহরের সমস্ত অধিবাসীদের নিরবচ্ছি্ন সমাগম হোত । কোন 
কোন অপরা্জরে মহিলা সমাবেশ হোত ॥ গ্রন্থাগারিক ঘণ্টাখানেক ধরে চিন্তাকষ'ক 
ভাষণে ও প্রদর্শনে তাঁদের নতুন বইগৃলির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতেন। কোন 
সন্ধার শিশ্দরা আসত গল্প শোনার জন্য । মাঝে মাকে সাম্ধ্য সংগীতানুষ্ঠান ও 
নাটা/নুণ্ঠান হোত / আবার কোন দিন বিতর্ক সভা বসত । অনানা দিন 
সব'সাধারণের জন৷ বক্তৃতা হোত ও এই বজ,তার শেবে গ্রন্থাগারের তাকের কাছে 
ভীড় জমে যেত; লোকের] বই নিয়ে যেত। 


০১২ বিভিন্ন বিবয়ে আগ্রহ 


আমি কয়েক দিনের জনা পাঠকক্ষের কাজ করেছিলাম_াকে বলা হয় 
Reference Library 1 পাঠকদের অবহিত করার জন্য ডেপ্কের উপর প্রস্তুত 
রাখা বিভিন্ন ধরণের ডাইরেররী, বর্ষ পঞ্জী, জীবনীকোষ, অভিধান, মানচিত্র ও 
বি*বকোষের বিচিত্র সমাবেশ আমাকে অভিভূত করেছিল । দশ নিনিটের নেও 
সেগুলি পাঠকের হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি পেতে? না। কোন মহির্লা সেগুলি 
টেনে দেখার পরই হয়তে। কোন শিক্ষক দেগুলি নিলেন, আর তারপরেই কোন 
ক্ুউওয়ালা তা’ দেখতে লাগলো বা একজ্রন নাপিত এলো এবং তার পরেও তার 
বিরাম নেই ॥ এই অবিরাম উদ্দেশ্য প্রণোদিত দর্শক ছাড়াও পাঠকক্ষের আসল- 
গুলি সব সময়েই ভন্তি থাকতো । সকলেই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। কেউ কেউ 


১৩৬৭] পশ্চাৎপট ১৩৩ 


সারাদিনও কাটাতেন । মাঝে মাকে এবং দিনের শেষে আমি বইগুলো পরীক্ষা 
করে দেখতাম ॥ সমস্ত বিষয়ের ওপর বিভিন মানের এবং বেশ কয়েকট 
ভাষায় সব রকমের বই ছিল। আমার মনে হত, “এটা কি ক্রয়ডনেরই 
বিশেষত্ব 7”? 


০১৩ দেশব্যাপী অভিমত 

তারপর আমি নান সহরে গেলাম ॥ প্রত্যেকটি সহরে একটু গ্রশ্থাগার 
আছে ॥ প্রতোকষ গ্রন্থাগার পাঠক পরিকীর্ণ ॥ ভ্রামাম।ণ গ্রন্থাগারের সাথে 
সে প্রদেশগ্দলির গ্রাম-গ্রামা*তরে গেলাম; কৃষক, রাখাল, মেথর সকলেই বই 
পড়ে । শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যার বই সকলের কাছেই সমাদ্‌ত ॥ উদ্দীপনামূলক 
বইয়ের মধ্যে একট! নূতন আনন্দের উৎদানুসম্ধান তার! করেছিল । স্থানীয় চাকু 
ও কারু শিল্পের উপর বইও তারা পড়ছিল ॥ সেখানে চাক্ঃ ও কান শিল্পের 
প্রতিটি বিভাগের উপর সহজপাঠা বই ছিল। তাদের নিজস্ব চার ও কারু, 
শিক্পের-উপর পঠনীগ বইয়ের একটি 'তালিকা' আমাকে দেখালো ৷ ফরাসী ও 
ইংরাজী সাহিতোর শ্রেষ্ঠ বইগুলির একটি মিশ্র তালিকাও তারা আমাকে 
দেখালো, “এগুলির যে কোনষ্ট আমরা পেতে পারি এবং তা চ:ওয়া মাত্রই 
আমরা পাই । ভ্রাম্যমাণ গ্রম্থাগর প্রতিমাসে প্রায় ২০০০ বইয়ের একট 
ছোটখাট গ্রত্থাগারকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে । 

আঞ্চলিক গ্রম্থাগারিক এরসত্গে আসেন ॥ তিনি আলোচনা করেন ও 
বইগৃলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন । প্রত্যাশিত নতুন বই সম্বশ্ধেও 
তিনি বলে থাকেন । আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে লিখে নিয়ে যান॥। পরের মাসে 
আসার সমগ্র প্রাসণ্গিক বইগুলি আনেন । আমি বিস্মিত হলাম---প্রত্যেকাট 
গ্রামের জন্য একি কর। সম্ভব? একি সত্যি; হতে পারে? অপর একটি গ্রাম 
পরিদর্শন কালে আঞ্চলিক গ্রত্থয/ন উপস্থিত হল ৷ প্রমবাসীটির সবক কথাই 
সতা ছিল । 


০১৪ শিশু গ্রন্থাগার 
শিশ: গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলাম । & থেকে ১৭ বছরের শিশু ও কিশোর 
কিশোরীর! সেখানে রয়েছে ॥ তাদের চোখ অনসম্ধিৎসার উজ্জল । মনে হোল, 
তারা সকলেই বই পড়তে অভচদ্ত। বই-এর তাক থেকে তাকে তার! চঞ্চল ও 


১৩৪ প্রন্থাগার [ শ্রাবণ 


অনৃসশ্ধিৎসু চোখ বুলিনে গেল । তাদের দেখে আমার মনে হোল, এই উদ্দেশ্য 
পূর্ণ ভ।বে বই দেখাতে তারাও বেশ অভাস্ত ॥ কয়েক মিনিট এ বইটা ও বইটা 
দেখার পর কয়েকটা বই-এর উপর দ.ষ্ট বুলিয়ে নেবার পর, একটা ব্য দুটো বই 
তারা কোলার মধ্যে রাখে ॥ তারা বই 'ইসহ* করে দেয়! কন্মপিরিবেষ্টনীতে 
নিয়ে আমি সেই ছেলেকে বললাম, “কান্দ করার পক্ষে তুমি খুবই 
ছেলেমানূষ !'' উত্তরে সে বলল, "না, না, আমি স্কুলে পড়ি ॥ আমরা 
এখানে পাল! করে কাজ কার £ আমাদের করতে ভাল লাগে ।* শিশু বিভাগের 
গ্রশ্বাগারিক আমান্ন বললেন, অধিকাংশ কর্মসড়ী হেলেরা নিজেরাই করে । তাই 
শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনা কর! অপেক্ষাকৃত কম বামবচল ৷ 


০১৫ দৃষ্টিহীণদের জন্ক গ্রন্থাগার 
দষ্টহীপণদের জাতীয় গ্রন্থাগারে গেলাম ! একটি রয়্যাল মেল ভ্যানকে প্রচুর 
বই দিয়ে যেতে দেখলাম ৷ প্র-থাগারে প্রবেশ করলাম । বইগলোতে কোন 
অক্ষর নেই ॥ মোটা কাগজে কম্টকিত নমুনা । শ্হললাম, দষ্টহীণেরা এ ধরণের 
বই আঙ্বলের সাহায্যে পড়ে । সেই গ্র-্থাগানের বই, যেখানেই থাকুক না, যে 
কোনও দ্টেহীণের কাছেই পোতে পারে । যে কোন বই, প্রয়োজনবোধে 
'বেইলে' পর্যযবসিত কর! হয়! 


০১৬ প্রশ্নের বন্যা 

এমন ভাবেই চলতে লাগলো ; করেক সপ্তাহ হতবাক হয়ে রইলাম, বিস্মিত 
কৌতুহল বোধ করলাম । আমার মন ভারতবর্ষে ফিরে এল । আমরা নিজের 
দেশে এমন করিনা কেন? মানসচক্ষে রাস্তার মোড়ে, নিভ,ত কোনে, মন্দিরে, 
সনানেরঘাটে আডচার দৃশ্য ভেসে উঠলে! ॥ সনভাবনাপূ্ণ, প্রচ্ছল্ন মানসিক শক্তির 
কিবিপুল অপচয় ! আর, এই মানসিক শক্তি বণ্ধি ও সদ্বাবহারের কী পল্থাই 
না পশ্চিমের অধিবাসীর! আবিস্কার করেছেন.-_শ্ধুমাত্র যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী 
তারাই লন, পরণ্তু সব রকম মানংযের জলা ! কখন তাঁরা এটা অনুমান করলেন ? 
আমার মনে প্রশ্ন জাগলো-_কেমন করে কার্যকরী করলেন? 


০১৭ আইনসত ভিত্তি 
আমার বন্ধ্যর যাঁরা এ ব.ক্রিতে আছেন, প্রচ্নগলি তাঁদের করেছিলাম 1 এ 
সম্বন্ধে তখন বেশী বই প্রকাশিত হরনি। গ্রণ্থাগার বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় 
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এ বিষয়ে খুব বেশী প্রবন্ধ থাকত না; ইংরাজ গ্রশ্সাগারিকদের থেকে বেশ কিছু 
তথ্য সংগ্রহ করেছি, লম্ডনে ভ্রথণরত কিছু বিদেশী গ্র্থাগারিকেন্র কাছেও সাহায। 
পেয়েছি ॥ তাঁর সকলেই বললেন বে গ্র্বাগার আইনই তাঁদের দেশের গ্রশ্থাগার 


বিস্তারের দ:ঢ় ভিত্তি_-এট। যথেষ্ট না হলেও ভিত্তি হিসাবে এর আবশ্যকত। 
আছে । 


০১ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়ত। 
০২৯ প্রস্ততি 

১৯১২৫এর জন মাসে দেশে ফিরে এলাম । তখন আনার একমাত্র চিণ্ত1 
হিল, ভারতবষে'র মানসিক এশ্বর্যোর সম্ব)বহ।রের জন্য সংন্ঠ গ্রন্থাগার 
বাবস্থার প্রবন্তন কেমন করে করা যায় ? গ্রস্থাগার আইনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি 
কেমন করে করা সম্ভব হবে? লন্ডন ছাড়ার আগে কর্মরত গ্রন্থাগারের ওপর 
কতকগুলো ম্যাজিক লম্ঠন তৈরী করেছিলাম ॥ এগৃলি কি যথেষ্ট ? মনে হোল, 
এগুলি প্রয়োজনীপ কিন্তু যথেম্ট নয়৷ এ ছাড়া আর কি করা যায় ? ভ্রমণের 
তৃতীয় দিনে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলান । প্রথমতঃ একটি বাস্তব নিদর্শন 
দরকার | মান্াজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দ্রুত পৃনগণঠন করা উচিত ॥ এই গ্রত্থা- 
গারছঁকে কর্মব্যস্ত কাষালয়ে পরিণত করতে হবে ॥ বইয়ের সম্পদ কাজে লাগাতে 
হবে ॥ এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পৃনকুল্দ্রীবিত হবে এবং বাস্তব নিদর্শনের 
কাজেও একে লাগানো যাবে । চ্থির করলাম, যাত্রার বাকী সময়টুকু গ্রশ্থাগারের 
বই বগাঁকরণ করবো । লসৌভাগ্যবশতঃ আমার সাথে ৩২,০০০ বই-এর একটি 
বর্ণান ক্রমিক লেখক তালিক। ছিল ॥ ইংল্যান্ড যাত্রার আগে কোলন বনীকরণের 
মূল বৈশিষ্টোর একটি খসড়া তৈরী করেছিলাম । বইগ:লির শিরোনামা দেখে 
মোটামুটি কোলন বর্গীকরণ সংখা দিলাম । আপাত দ:রুহ শিরোনাম।র পাশে 
একট বিশেষ চিহ্ন বাবহার কর৷ হোল । 


০২২ সৌভাগ্যবান কর্মী 
আমলাতশর সম্বম্ধে আমার তখনও কোন অভিজ্ঞতা ছিল লা। বিধাতা 
আমাকে ঠিকপথে চালিত করলেন ॥ কোন বস্তুগত বা আক সাহায্যের জনা 
আমি আমলাতন্ত্রের ্বারস্ব হইনি ॥ বইগুলিএ বগীকরণ ও পহনবিন্যান 
করলাম । গ্রন্থাগারের কর্মীরা আমন্চবণভাবে আমার সাথে যোগ দিলেন। 


১৩৬ শ্রস্থাগার [ শ্র।বণ 


খুব সামান্য থেকে সুক্র গ্র্বাগার রক্ষণাবেক্ষণে অভাস্ত চারজন পুরাণে! কমী 
তাঁদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন । তার পুরাণে। 
বিধিব্যবস্থা ভেণ্গে দিয়ে নতুন বিহিব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আমার সঙ্গে 
পরিপূর্ণভাবে যোগ দিলেন ॥ আমাদের উপর গ্রন্থাগার কমিটর আস্বা 
ছিল । এমন কি তারু। এই নতুন কাজে আমার সাহাযার্থে দুজন স্নাতককে 
নিয্‌ক্ত করলো । সি, সৃন্দরম ও কে, এস, শিবরামন এই উদ্দীপক কাজে 
নিজেদের সব'তোভাবে ছেলে দিলেন ॥ 


০২৩ পাঠক সমাজে সাড়া 

ছত্রমহল থেকে অভুতপত্র সাড়া পাওয়া গেল ॥ ক্রমবাহ্ধত সংখ্যা? 
তাদের গ্র“থাগারে আগমন সবক হল ৷ নতুন স্নাতকেরা পাঠক সংখ্যা আরও 
বাড়িয়ে দিলে৷ । কার্যালয়ে কর্মব্স্ততা জেগে উঠল ॥ ধর্র্ত রাজনীতিকর৷ 
গ্রন্থাগারের উপর তখনও চক্রাচ্তশীল প্রভাব বিদ্তার করেন নি। ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ ! এমন কি ক্রমবর্ধমান শ্বৈরাচান্ীরা-_যারা বিশ বছর পরে এর বিনষ্ট 
সাধন করেছিল-__তারাও তথন এর সাহায্য গ্রহণ করেছিল ॥ সতাই সৌভাগ্যের 
কথা । গ্রন্থাগার কমি এই বিয়ে খুবই সহায়ক হয়েছিল ॥ কমি, অগ্রগতির 
প্রতি পদক্ষেপেই সহায়তা করেছিল । জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগার একটা বিশেষ 
ছাপ ফেলেছিল ৷ সম্রতীরবর্তী এক স্থানে গ্রণথাগারুকে স্থানান্তরিত করা 
হল । এতে করে জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল । চ।র বছরের মধ্যে বাংসরিক 
হিস? ১০,০০০ থেকে ১০০,০০তে পোণছালো । 


০২৪ সরকারী মহলে সাড়া 

নানাভাবে বিধাতা সাহায। করলেন-_এই সহায়ত৷ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধামে 
পাওনা গেল ॥ তৎকালীন মৃখামশ্ত্রী পি, সৃব্বারম়ন এক শিক্ষা সম্মেলনের 
উদ্বোধন করতে আসেন । এ সন্বেলনে ভ্রনৈক বয়োজোণ্ঠ অধ্যাপকের উদ্বোধনী 
ভাষণ দেবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি। দর্শকদের মধে! 
সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ আমাকেই মঞ্চের উপর দাঁড় করানো হল । ইউরোপের 
গ্রত্থাগার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বান্ত করলাম, ভারতীয় গ্রশ্থাগার ব্যব্থা 
সম্বন্ধে আমার কল্পনা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রতথাগারের কর্ম পদ্ধতির 
সাফল্যের উপর আমার উচ্চ/শ। ব্যক্ত করলাম ॥ জনসাধারণের জ্ঞান পিপাসঃ 
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ও অবাবন্ধত বই সম্পর্কেও আমার মতামত জ্ঞালালাম ॥ মন্ত্রী মহোদয় তরুণ 
বম্স্ক ছিলেন । তার কোনরকম রান্্রলৈতিক ব৷ সাম্প্রদায়িক সণ্কীর্ণ মনোভাব 
হিল ন৷। তাঁর কাছ থেকে আশষ্চর্য-জ্রনকভাবে অপ্রতাশিত সাড়া পাওয়া গেল। 

Meston Award সম্বত্ধে তিনি আম'কে ওয়াকিবহাল করলেন: তহবিলের 
জন৷ সরকারের কাছে আবেদন করতে তিনি আমায় উৎসাহিত করলেন ॥ আর 
ভেঙ্কটরস্মম তবন উপাচাযণ ছিলেন ॥ মারাস্মকব্রকম সাম্প্রদায়িকতা তাঁর 
হিল না ৷ সাম্প্রনায়িক ভিত্তিতে তখন তিনি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন 
নি, পরবতী কয়েক বহরে আমার অনেক প্রস্তাব-ক যা করেছিলেন। তহবিলের 
অন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন পেশ করলেন। সাহাষা পাওয়া গেল__ 
পোৌনঃপবনিক ও মূলধনী । এতে করে বই ও পত্রপত্রিকা কেনা সম্ভব হোল। 
গ্রত্থাগার কমিটি যথারীতি স'হায্য করলো । কর্মীসংখ্যা বেড়ে গেল॥ পাঠক 
সংখা।ও ক্রমশঃ ব্‌ছিং পেল ॥ এই বাচ্তব নিদশ‘ন জনসাধারণকে অভিভূত 
করেছিল । (ক্রমশঃ) 


বাংলা প্রস্থাপার বিজ্ঞান-গ্রস্থ 


বাশী বনু 


গ্রথাসার আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে বাংলার যে সকল গ্র“থ গ্র-থাগার 
বিজ্ঞান তথা গ্র্থাগার আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাই এ-প্রবণ্ধের উদ্দেশ ॥ ১৯২৮ সালে সম্বভারতীয় গ্রশ্যাগার 
সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে কবিনুরু রবীন্দ্রনাথ বক্ত,ত1 করেছিলেন, 
পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে তাহাই “লাইব্রেরীর আখ কর্তব্য” নামে 
পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় ॥$ এই পৃচ্তিকায় আম্দোলনের সূচনা কোন: 
পথে হওয়) উচিত সে সম্বশ্ধে রবীন্দ্র চিন্তাধারার ছাপ রয়েছে । দেশের 
জনমনের উপর গ্রশ্বাগারের প্রভাব বিস্তার করতে গেলে গ্রত্থাগার বাবস্থ৷ 
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কি ভাবে গড়ে তোল। দরকার এবং সেদিক থেকে গ্র“থাগারিকেন্ প্রস্তুতি কতটুকু 
থাক! প্রয়োজন এই পুদ্তিকান্ন তিনি তারই ইঞ্গীত রেখে গেছেন ॥ 


তাঁর তে বড় বড় গ্রন্বাগার হোল সংগ্রহশালা, ছোট ছোট গ্রণথাগার 
ভোজনশালা, বড় শ্রশ্বাগার গঠন করার ভার নেবে, ছোট গ্রন্থাগারগুলি সেখান 
বেকে খান বাছাই করে বিতরণ করার দারিত্ব নেবে । চল্লিশ বংসর আগে রবীন্দ্রনাথ 
গ্রথাগার সম্বন্ধে যে চিন্তা করেছিলেন আমরা আর্জ সেকথা ভাবতে শুরু 
করেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গে সরকারী প্রচেন্টায় গ্রন্থাগার বাবস্থার যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ত। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা 
নম কি? অনাব্র তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রাজল ভাষায় বলেছেন গ্রন্থাগারিককে 
কেবল মাত্র ভা-ডারী হোলে চলবেনা, হোতে হবে কাশ্ডারী ॥ পাঠক স্বতঃপ্রবস্ত 
হয়ে গ্র্থাগারে আসবে বই পড়তে এ মনোভাব দূর করে গ্র-থাগারিককে 
এগিয়ে যেতে হবে পাঠকের সং্ধানে, অর্ণৎ তাকে পাঠক সংষ্টি করতে হবে 
পাঠিস্পৃহা জাগিয়ে তুলে । 


বিচিত্র প্রবন্ধে 'লাইব্রেরি' নামে একট প্রবন্ধে গ্রচ্থাগার সম্বণ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাও! যায়! “শঞ্খের মধে। যেমন সমুদ্রের 
শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ) কি হৃদয়ের উদ্ধান-পতনের শব্দ 
শুনিতে; এখানে জীবিত ও মত ঝঞ্জির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় 
খাস করিতেছে ৷” 


সমসাময়িক যুগে বৎগীয় গ্রশথাগার পরিষদের প্রথম সম্পাদক শ্রীষ; 
সংশীলকুমার ঘোষ মহাশয়ের লেখ। “লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তার'" 
গ্রশ্থখানি মাতৃভ।ষায় রচিত হয়। এই পদতক আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের কাছেও যথেষ্ট মূলের দাবী রাখে। যুগের পরি- 
প্রেক্ষিতে বিচার করলেও এর প্রয়োজনীরতা অনেকখানি । থে সময় দেশে শিক্ষা 
(বিস্তারের জনা বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা নিরিক্ষা, সরু হয়েছে সেই সময় 
সহশীলবাব একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিস্তারে গ্রশ্থাগারের 
অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে নানা দেশের উদাহরণ দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন 
এই প;স্তকের সহায়তাক্ল । পাঠ্যপহস্তকের তালিক। সারফৎ আধিত জ্ঞান 
চিরচ্থায়ী করতে হোলে স্কুল কলেজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বাবস্থা রাখা 
অগনিত অশিক্ষিত ও অন্থশিক্ষিত মানুষের অক্ষর জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে 
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গ্রথাগারের ভূমিক। সশীলবাবূর গ্রশ্থেই সম্বপ্রথম আলোচিত হয় ॥ তাই 
এই গ্রন্থের মূলা যুগের সীম) অতিক্রম করে চলে এসেছে সন্দেহ নেই ॥ 

১৯৩৩ সালে পরিষদ 'বঞ্গীন্ন গ্রম্থালয় পরিষং' নাম ত্যাগ করে “বঞ্গীয় 
ঘরশ্বাগার পরিষদ" নাম গ্রহণ করে। পরিষদের কার্যাবিবরণীতে পাওয়া যায় 
দেশের মধ্যে পরিপূর্ণ গ্রত্থাগার বাবস্থা গড়ে তুলতে হোলে এই বিষয়ের উপর 
মাতৃভাষার মাধ্যমে পুস্তক ও পর্র-পত্রিক। প্রণয়নে পরিষদ প্রথম থেকেই যথেষ্ট 
সচেতন ছিল ॥ যার ফলে পরিষদ ১৯৩৭ সাল হতে ইংরেজি ও বাংল? উভগ্ন 
ভাষায় একত্রে বলেন ( Benga] Library Association Bulletin ) প্রকাশ 
আরম্ভ করেন ॥ বহলেহলের সহায়তায় পরিষদ তার কার্যবিবরণী, গ্রশ্বাগার 
বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ ও বাংঙ্জা ভাষায় রচিত পৃস্তকের তালিকা বাংলা দেশের 
গ্রন্থাগারগ্লির জন্য প্রকাশ করে। পরিষদের এই বৃলে্টন ১৯৩৭-১৯৫২ সাল 
পর্বণম্ত নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল । পরিষদের দ্বিতীল্ন প্রচেষ্টায় একটি 
ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ সুক্ৰ হয় ১৯৫৯ সাল হতে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ 
১৯৫৬ থেকে এই পত্রিক। মাসিক পত্রিকা ক্ষপে প্রকাশিত হচ্ছে । গ্র*থাগার 
বিষয়ক পত্রপাত্রকার বিষয়ে পরে আসছি ॥ 


বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তাকের সড়না হয়েছিল দেশী-বিদেশী শিক্ষিত ব্যক্তি, 
সাহিত্যিক ও শিক্ষক মন্ডলীর একাশ্তিক প্রচেষ্টায়; এর পেছনে যে আবিক 
সহযোগিতার প্রয়োজন ছিপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যোগান এসেছিল ধনী 
জমিদার ও রাজা মহারাজাদের ভাণ্ডার থেকে । আজকের দিনের মত সরকারের 
মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে আজ যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি ততটুকু 
পেতুম কিনা সন্দেহ হয় ॥ গ্রল্থাগার বিস্তারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । 
বাঁশবেড়িপ্লার কুমার মংনীন্দ্র দেবরায় মহাশনন এই সময় পরিষদের সচিব হিসেবে 
গ্রত্ধাগার আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মনুনীম্দ্রবাবকে সমস্ত 
ভারতবর্ষের গ্রম্থাগার আস্দোলনের অনাতম হোতা বল্লে বেশী বল! হয়না ॥ 
ধনী রাজ পরিবারের বিলাসের নেশা ত্য'গ করে আন্দোলনের এই নতুন নেশার 
তিনি মেতে উঠেছিলেন, যার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বিদেশের প্রধান 
প্রধান গ্রশ্থাগারগুলি তিনি পরিদর্শন করে বেড়িক়েছিলেন ॥ প.ধিবীর উশ্নত 
দেশগুলির গ্রশ্থাগার ব্যবদ্থ) নিজের দেশে সম্ভব করে তুলতে তিনি আজীবন 
অক্লা"ত পরিশ্রম করে গেছেন ॥ আজ আমরা যে গ্রশ্থাগার আইনের সহায়তায় 
দেশের মধে। পরিপূর্ণ শ্রশবাগার ব্যবচ্থার কথ! চি*ত। করতে আরম্ভ করেছি 
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মুলী'দ্রবাব্‌ আন্দোলনের সভনাতেই সে কথা চিন্তা করে একট খসড়া বিল 
প্রস্তুত করেছিলেন ! কিন্তু সরকারী অনুমোদন না থাকার সেই বিল 
আইনে পরিণত হোতে বাধা পায়! আন্দোলনকে রূপ দিতে হোলে যেমন 
দরকার রপ্লেছে প্রচারের তেমনি সমানভাবে উন্নত দেশের গ্রন্থাগার বাবস্থার 
চিত্র ফষ্টয়ে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে একথা তিনি উপলম্ধি করেছিলেন 
বলেই রচনা করেছিলেন “দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার” । এছাড়া ১৯৩৭ সালে 
“গ্রম্বাগার'' নামে অপর একট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন শিক্ষা বিদ্তারের 
পটভূমিকায় ৷ 

এ পহত্তি যে কটি গ্রশ্ব আলোচনায় স্থান পেয়েছে, লক্ষ) করার বিষন্ন, 
এগুলি নৃখ্যতঃ রচিত হয়েছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ক্ষপ দিতে ও এগিয়ে 
নেবার সহায়ক হিসেবে ॥ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস এরপর 
থেকে নতুন পথে চলতে সরু করে; আন্দোলনের প্রথম দিকে এদেশের সাহ তাক, 
শিক্ষক ও ধনী ভ্রমিদারের বৃদ্ধি প্রাধানা পেলেও পরবর্তী কালে এই আন্দোলন 
ধীরে ধীরে পেশাদার গ্র্থাগারিকদের হাতে গিয়ে পৌঁছয় । এর দ্বারা বল! বায়, 
আন্দোলন প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। 
গ্র্থাগারিকদের নেতৃত্বে আন্দোলন আসায় তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন কেবল 
মাত্র গ্র্থগার গড়ে তুলেই চলবেন। ॥ দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ যে সব গ্রস্থাগার 
ছড়িয়ে রয়েছে তাদের পদ্ধতিকে ব্যবহারোপযোগী না করতে পারলে সমস্ত 
আন্দোলনই বার্থ হবে । প্রতিক্রিয়। স্বরূপ শাদ্তি নিকেতনের প্রত্থাগারিক 
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে সং হোল “দশমিক বগাঁকরণ 
পদ্ধতি” । বাংলাভাষায় রচিত গ্র্থগলি এদেশের সমাজ, তথা ব্যক্তি 
জীবনকে কেণ্দ্র করে গড়ে উঠেছে । এদেশের গ্রন্থ বিদেশী কাঠামোতে সাজাতে 
গেলে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ক্রপটি ফুটয়ে তুলতে যে বাধার সংন্টি হয় 
প্রভাতবাব্‌ সেই বাধা অতিক্রম করে চলার পথের নিদ্দেশ দিয়েছিলেন এই গ্রশ্বে ॥ 
পরবতী কালে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে এই গ্রত্থকে ভিত্তি করে তিনি নতুন পরিবদ্ধিত 
আকারে রচনা করেছেন “বাংলা গ্রথ বগীকরুণ” । 


প্রভাতবাবুর বগাঁকরণ গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকালর মধ্যেই কলিকাতা 
পৌরপ্রতিত্ঠানের তদানীন্তন গ্র্থাগার পরিদর্শক শ্রীদৃ্‌খেন চট্টোপাধ্যায় রচনা 
করেছিলেন “শ্রম্থাগার পর্চালনা” প্রশ্বট ১৯৩৮ সালে ॥ এই গ্রশ্থথালি মোটামুটে 
ভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রশ্থাগার চালাতে হোলে যে সমস্ত পন্থা 


১৩৬৭ ] বাংলায় গ্রস্থাপ!র বিজ্ঞান-প্রন্থ ১৪১ 


নিত্য প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে আলোচন! রয়েছে ॥ সুখে বাবুর পরই 
বাংল। ভাষার লিখিত শ্র“্থ যাঁঝ কাছ পেকে পেয়েছি তিনি শ্রীপ্রমীলচন্্র বসু । 
প্রভাতবাবু যেদিন “দশমিক বগীকরণ'" রচনা করেছিলেন, তখন থেকেই 
গগ্রধ্বকার নামা” গ্রন্থষ্ঠর আবম্মাকতা ঘটেছিল ॥ স্বাভাবিকভাবেই আজ এ প্রল্ল 
মনে জাগে, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্বাগারিক"বয় কি সম্বন্ধবৃজ্ত হয়ে গ্র্থ দুটি 
রুনা! করেছিলেন? কারণ এর একট অপরের পরিপুরক, গ্রণ্থ সাজিয়ে 
গুছিয়ে ঝাখার সহায়ক হিসেবে । 


বপ্রমীলনামা'র পরেই শ্রণ্থ রচিত হয় তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
গ্রশ্থাগার সাজিয়ে রাখার দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানবাহক "লাইব্রেরী সংরক্ষণ” । 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলেই যে গ্রদ্থাগঃরিকের নিষ্কৃতি 
নেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যযপক শ্রীযৃক্ত 
মীনেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীকান্তিভুষণ পাক্‌ড়্যশী ৷ বইয়ের শত্রু; কি, কি করে 
এরা বইকে আক্রমণ করে এবং কিভাবে এই আক্রমণ থেকে নিক্কতি পাওয়া 
যায় ও আক্রান্ত হোলেই ব৷ মুক্তির উপায় কি, এই গ্রশ্থ সে কথ! বলেছে। 
১৯৪১ সালে এই বইটি বচ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদ প্রকাশ করেছে ॥ এই গ্রন্থে 
যে সব বাবস্থা অবলম্বনের নিষ্দেশ ররেছে তা সহজসাধ্য হলেও বায়সাপেক্ষ । 
ছোট ছোট গ্রশ্বাগারের পক্ষে এই পদ্ধতিগণলি কাজে পরিণত করা 
অসম্ভব নয় 


এর পরবর্তী সংযোজন প্রচেষ্টা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক থেকেই 
দেখা দেয় ॥ ১১৫৩ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বভারতী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রথাগারিক শ্রীবিমল দত্তের গগ্রতথাগার” নামক নাতিদীর্ঘ বইটি সাধারণ 
গ্রল্থাগার কমাঁদের আধ্বনিক গ্রচ্থাগার বিজ্ঞানের সঞ্গে মোটামুটি একট! পরিচয় 
ঘটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী । ১৯৫৩-৫৯ সালের মধ্যে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রী্র গ্রশ্থাগারের ভারপ্রাপ্ত পংস্তক নির্বাচক ও গ্রম্থস/চ 
প্রণযননকারী শ্রীযুক্ত রাজকুমার মৃখোপাধ্যায় পর্যারক্রমে (১) 'প্রল্থাগার পরিচালন! 
ও বইয়ের যত্ব' (১৯৫৪ ও ১৯৫৮, ২য় সং), (২) “গ্রন্থাগার ও গ্রম্থাগারিক” (১৯৫৫), 
(৩) জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন (১৯৫৬), (6) গ্রম্থাগার £ কর্মী ও 
পাঠক, (৫) স্কুল ও কলেজের গ্রম্থাগার এবং. (৬) গ্রন্থাগার প্রচার (৯১৯৫১৯) 
নামে গ্রদ্থ-রচনা করেন। এদের মধ্যে প্রথম গ্রম্থখানির পরিবদ্ধিত নতুন 


১৪২ গ্রন্থাগার [ আাবণ 


সংস্করণ হয়েছে ১১৫৮ সালে ॥ এই বইশগুলির নামকরণেই বুঝা যায় সেগলির 
বিষয়বস্তু ৷ গ্রচ্থাগার পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিশ্ন স্তরে যে সকল 
সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয় নবীন গ্রশ্থাগাত্রিককে এই বইগুলি সেদিক তেকে 
সহায়তা করতে সক্ষম । ১৯৫৪ সালে কুমুদরঙ্জল সিংহ “গ্রন্থাগার বিজ্ঞান” 
রচনা করেছিলেন লেই একই দূদ্টিভংগী থেকে । পরিষদের কর্মী হিসেবে 
বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে তিনি গ্রশ্থাগার পরিদশ'ন করে কিছুদিন ঘুরে 
বেড়িযেছিলেন এবং অসামজজস্যতার জনা ছোট ছোট গ্রন্থাগারগৃলি তাদের 
একাল্তিক ইচ্ছে সন্ডেবও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন লা করার ফল হিসেবে 
সুষ্ঠভাবে কাজ্জ করতে পারেনা সে কথা উপলদ্ধি করেছিলেন, গ্রশ্থের প্রারম্ভে 
সেই ইংগীত রেখে গেছেন লেখক । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক 
থেকেই আলোচনা করেছেন । সম্ভবতঃ এটা না করলে তাঁর চেৎ্টা সাফলালাভ 
করতে পারতে) ॥ কারণ বিজ্ঞানের একাধিক বিষয় বস্তু একই গ্রশ্থে ফুটিয়ে 
তোল। সম্ভব নয় এবং যাঁরাই চেস্টা করেছেন তাঁরাই বার্থ হয়েছেন ॥ 
কুমুদবাবুর পরেই যিনি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রশ্থাগারিক 
শ্রীধদক্ত বিজয়ানাথ মখোপাধ্যান্ন ॥ বিজ্ঞয়বাব্‌র “গ্রশ্থাগার ও লোক শ্শিক্ষ” ১৯৫৬ 
সালে প্রকাশিত হয় ॥ সমাদর শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে কয়েকটি 
স্চিন্তিত আলোচনায় গ্রন্থখানি রচিত। আজকের দিনের গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের বইয়ের প্রয়োজনীয়ত? অনস্বীকার্য । 


স্বাধীনত। লাভের পর জাতীর সরকার দেশ প্5নর্গঠনমূলক নানাধরণের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকজ্পনা কূপ দিতে সরকার গ্রশ্থাগারের 
প্রয়োন্্নীন্নতা কিছুট? যে মেনে নিয়েছেন তার প্রমাণ সরকারী কার্ষধারায় আমর! 
পেয়েছি । মনে হয় সরকারী কর্মপম্ধতি দেশের মার্টর সাথে যাতে যোগ রেখে 
চলতে পারে তার সহায়ক হিসেবে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের সাথে 
যুক্ত শ্রীকৃফমনন ভট্রাচার্যোযর "বাংলা দেশের গ্রশ্থাগার” বই বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগা ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বৃহৎ কলিকাতা সহর ও সহরতলী 
হাওড়ার শিষ্পাব্ধলে জনসাধারণের সহযোগিতায় যে সকল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে 
এবং অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে তাদের ভিত্তি করে কাজে হাত দিলে সরকার 
কিছুটা সাহায্য পেতে পারেন । অবশ্য কৃফময় বাবু তাঁর গ্রন্থে এতিহাসিক দিকঠিই 
ফুটিয়ে তুলেছেন । কিন্তু একথা অনস্বীকার্য’ যে ইতিহাস সমাজ দেহের কদ্কাল, 
তাতে নতুন করে রক্ত মাংস লাগিয়েই নতুন সমাজ ক্রপ পায় । বাংলাদেশের 


১৩৬৭] বাংলার গ্রন্থাগার বিজ্ঞ।ন-গ্রন্থ ১৪৩ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক যে সব গ্রশ্ঘাগার আজও বেচে রয়েছে তাদের কাঠামোকে 
নূতন ক্বপ দিলে কাছ্র যত সহজ হোতে পারে সে কথা চিন্তা করে দেখার 
বিষয় ৷ 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রগ্নোজনীগ্রতা স্বীকৃতি পাবার 
ফলে এই বিশেষ বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্ণার আবশাকতা। সারা ভারতবর্ষে দেখা 
দিয়েছে । বাংলাদেশে এই কমিদল সং.ছ্টির দায়িত্ব যুগপৎ “বৎগীর গ্রশ্বাগার 
পরিষদ” ও কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়’ গ্রহণ করেছেন । শ্রীযুক্ত সবোধকুমার 
মংখোপাধার এই বিশেষ শিক্ষাপ্রষষ্ত কর্মীদের নিত্যপ্রয়োজনের খাতিরে ১৯৫৭ 
সালে “গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান, গ্রণ্থথানি রচনা করেছেন । এই গ্রশ্থখানি দিন্লী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নরসিংহ দ।স আগরওয়ালা পুরকার লাভ করেছে / ভারতবর্ষের 
গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের মর্যাদা এর দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে সন্দেহ নেই । বাংলা 
ওাষায় এই বিজ্ঞানের সর্বকনিষ্ঠ অবদান ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার মহান্দরের 
গগ্রশ্থবিদ্যা । 

প্রিতথবিদ॥া' অপম্পূর্ণ { লেখক, কাগজ ও মুদ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করে “গ্রন্বিদ্যার' প্রথম প্যণ্চায় সম্পূর্ণ করেছেন । এই নবতম গ্রন্থ 
প্রকাশন গ্রশ্বাগার বিজ্ঞানের এক জট্টিলতম বিষয় বস্তুকে সাধারণের কাছে 
মাতৃভাষায় ব্রপারিত করে গ্র্থাগার আন্দোলন আজ কতটা অগ্রগতির পথে 
চলতে শনকু করেছে তার প্রমাণ দিয়েছে । 

গ্রন্থাগার বিষরক পত্র-পত্রিকার প্রসঞ্গে এবার আস! যাক্‌ ॥ 

প্রচ্থাগার আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও বর্তমানে কলিকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলার অনিল মৈত্র ও ডক্টর নীহার রঞ্জন রার মহাশয়ের 
সম্পাদনার “পাঠাগার' নামক একট সা*তাহিক পত্রিকা ১৯৩৬-৩৮ সালে প্রকাশিত 
হয়ে বন্ধ হয়ে ঘায়। 

ব*্গীয় গ্রম্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'এম্থাগার? পত্রিকার উল্লেখ ইতিপূর্বে 

করেছি ॥ মৌলিক প্রবন্ধ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও সংবাদ এবং সোফ্ঠবের 
দিক থেকে এ পত্রিকা সুনাম অর্জন করেছে । এই পত্রিকা দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার 
আন্দোলন সৃষ্ট করায় যেমন সহান্নতা করেছে তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত ও নিত্যপ্ররোজ্রনীনন তথ্যের 
পরিবেশন করছে । বার ফলে সুদূর পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্র্থাগারগুলি 
বিদ্রান সম্মত পদ্ধতিতে নিজেদের গ্রচ্থাগার্‌ চালাতে সক্ষম হচ্ছে । পরিষদের 
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প্রকাশিত পত্রিকা বাতীত বাংলা ভাষার মাধ্যমে অপর একটি পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল উৎসাহ গ্রম্থাঙ্গার কর্মীদের প্রচেষ্টার “গ্রশ্থবাণী" নামে ॥ ১৯০৪৫৫ সাল 
থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ট্রমাসিক পত্রিকণ হিসেবে এট প্রকাশিত হোয়েছে। এ 
পত্রিকাও গ্রতথাগার আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবেই কান্ধ করেছে ॥। কিন্তু 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান যা এর ছিল, তা হোচ্ছে প্রতি তিন মাস 
অল্তর বাংল) ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্জী সাধারণের দ:চ্টিতে ধরে দেবার 
প্রচেষ্টা । 

ভিপরার বীরচম্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী থেকে 'গ্রত্বালোক" নামে আরও একটি 
পিক আমরা পাচ্ছি । সদরে ত্রিপ্‌রার সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের 
সংযোগ কিছুটা বিচ্ছিন, ত! সব্তেও গ্রন্থাগারিকে গ্রচ্থাগারিকে যে হদয়ের 
তদ্ত্র এক হয়ে রয়েছে তারই যোগসুত্ৰ এই পত্রিকা ॥ 

সম্প্রতি বীরভূম জেলা গ্রত্ঘাগার পরিষদ থেকে 'পাঠাগার' নামে একটী 
ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে । এই নবজাত পত্রিকা স্বাভাবিক ভাবেই 
একটা আশার সব্ডার করেছে আমাদের মনে ৷ এই পত্রিকার সহায়তায় বাংলাদেশের 
সদর পল্লী গ্রামে অবস্থিত গ্রন্থাগার গুলির এতিহা ও বিস্তৃতির বিবরণ 
আমরা পাচ্ছি । গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলাভাষায় উপরের পত্রিকা কয় 
ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমসাময়িক ব্যক্তির প্রবন্ধ গুলিও 
আন্দোলনের প্‌দ্ঠপোষকতা করেছে ৷ 

দক্ষিণ চন্বিশ পরগণার জয়নগঞ্-মজ্দিলপুলন অঞ্ুলের গ্রন্থাগার সপ্যের 
উদেগে “প্রজ্ঞা” নামে একট পত্রিক৷ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বছর তিনেক 
আগে বন্ধ হয়ে গেছে ॥ 


হ্বাগপ্রেস 


চঞ্চগ্কুমার সেন তি 


লিখনপম্ধতি আবিস্কৃত হবার পরও মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা! চরিতার্থ 
করবার অসবিধা দুরীভূত হয়নি। ম.ংফলক, শিলাখণ্ড, পাপাইরাস, 
পার্জমেশ্ট, ভেলাম ও ভূক্'পত্রের মধা দিয়ে ক্রমবিবর্তনও কয়েক ধাপ পার 
হয়ে যখন কাগজ আবিষ্কৃত হোল তখন এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছিল 
একবা অস্বীকার ক'রবার উপান্ন নেই | কাগঞ্জ আবিষ্কারের আরো কয়েক 
শতাব্দী পর মদ্রাবতত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে এ সমসা/র অনেকখানি সমাধান 
হয়ে যায় । মাদ্রাবন্ত্রের সহায়তায় একই সঙ্গে অনেক বই ছাপা হয়ে অনেক 
মানুষকে পরিত্ন্তি দিতে সমর্থ হয়েছে একথা আমর! জ্রানি ৷ 


পৃথিবীতে প্রথম ষে মদ্রাষ্ত্র আবিষ্কৃত হয় তা" হ্যান্ড প্রেস ( Hand 
চ55 ) নামে পরিচিত । হাতের সাহাযে এই প্রেসকে চালনা করতে হর 
বলেই এই নামে একে অভিহিত করা হয় ॥ খাঁঠার পব্ন্দশ শতাব্দী থেকে এর 
বাবহার চলে আসছে । ওয়াইন প্রেস € ৬০1৩ Prৎ55 ) ও ক্লথ প্রিপ্টিং প্রেস-এর 
( Cloth Printing Press) অনপ্রেরণান্ এই যণ্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব 
হয়েছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীতে গহটেনবার্গ এই হ্যাম্ড প্রেসের সাহাযোই তাঁর 
বিগ্রাল্লিশ লাইনের বাইবেল ছেপে প্রকাশ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাবহৃত 
একটা হ্যাণ্ড প্রেসের বণ'ন। দেবার চেষ্টা এখানে ক"রব ! 


প্রথম যৃগের হযা"ডপ্রেস কাঠের সাহায্যেই তৈরী করা হত ৷ দুটো বড় 
কাঠের গণ্যড়ি সমান ভাবে কেটে ঘরের মেঝে থেকে লশ্বালশ্বি ভাবে দাঁড় করান 
হত । এদের ওপরে সমস্ত প্রেসটা দাঁড়িয়ে থাকত বলেই এদের নামকরণ করা 
হয়েছে চিক (he) । মেকে থেকে প্রায় দুফন্ট উ’চ্তে একটা ভারী কাঠের 
খণ্ড চিক দুটোকে সংযুক্ত করেছে ॥ একে বল। হয় উইনটার ( Winter )! 
প্রায় সমস্ত প্রেসের ভারট৷) এই উই-্টারকেই বহন করতে হয়। উই-টারের 
সামশ্তরাল ভাবে আর একখ-্ড কাঠ চিক দৃটোর উপরের অংশকে সংযুক্ত করেছে 
একে বল! হয় ক্যাপ (C২০) ৷ কাপ থেকে স্পিশ্ডল: (57151 ) ও হোসের 
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(চা০5৫ ) সাহায্যে একট! ভারী ধাতব পদার্থ ( লোহা দিয়ে তৈরী ) এমনভাবে 
ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে হযাণ্ডেলে চাপ দিলে সেট! বেশ খানিকটা নেয়ে 
আসতে পারে-হ্যা”্ড প্রেসের জগতে প্ল্যাটেন ( 190€: ) নামেই এর পরিচয় । 





উই-্টার এবং ক্যাপের সাকামাকি জ্রায়গ! থেকে দুটো চিকের মধ্য দিয়ে অনৃভুূমিক 
( Horizontal ) অবস্থায় লোহার দৃটে৷ বেল স্থাপন করা হয়, মেঝের উপরে 


দাঁড় করান দৃখস্ড কাঠের উপর এদের শেষ প্রান্ত জুড়ে দেও হয়। এই রেল 
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দংটোকে বলা হয় ক্যারেজ (08:5198 ) এবং যে দংটে। খন্ডের উপর এদের 
শেষ প্রান্ত স্বাপিত তাদের বলা হয় হাইন্ড পোষ্ট ( Hind Post )। হাইন্ড 
পোচ্ট থেকে সুরু করে চিক ছাড়িয়ে ক্যারেজের অনেকটা অংশ সামনের দিকে 
বেরিয়ে থাকে, এই অংশটাকেও মেঝের উপর লম্বালনিব ভাবে দাঁড় করান দৃখন্ড 
কাঠের উপর স্থাপন করা হর । 91075 এর ভাষায় একে বলা যেতে পারে 
ফোর-স্টে ( Fore Stay ) | 

হাইণডপোৎ্ট দুটোর উপরের অংশ এবং উইস্টারের লেভেলের নীচের 
অংশকে আবার দুটো কাঠের খ'ড সংযুক্ত করেছে। এখন কাযারেজ কি ক্যারি 
করে দেখা যাক । একট। চোকোন! ধাতব পদার্থ ( সাধারণতঃ লোহ। দিয়ে তৈরী ) 
কঃরেজের উপর বসান থাকে । একে বলা হয় প্লযাংক ( Plank ) ৷ প্ল্যাংকের 
নীচে একটা কাঠের রোলার দৃটে চামড়ার স্টঠপের সাহাযো কযারেজের সাথে 
এমন ভাবে সেট করা থাকে যার ফলে একটা হ্যাস্ডেল ঘোরালে প্ল্যাংকটাকে 
সামনে এবং পিছনে ইচ্ছেমত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় । এই হ্যাজ্ডেলটাকে 
বলা হর রাউ*স হ॥/"ডেল ( Rounce Handle )। স্ল্যাংকের উপরে একটা 
চৌকোন। বাক্স মত স্থাপন করা হয় । এর নাম কফিন (০০759 )॥ এই কফিলে 
ম.তদেহ থাকে না, থাকে একখান। মস.ণ পাথরের খণ্ড যার নাম ষ্টোন (5০০৩)। 

সল্যাংকের যে অংশটা ফোর-স্টের দিকে আছে তার উপর একটা লোহার 
ফে.মকে কব্জ। এবং স্ক্রর সাহায্য এমন ভাবে দাড় করান হয় ষাতে করে সহজেই 
তাকে ভাঁজ করে স্টোনের উপর নামিয়ে আনা যায় । এই লোহার ফে.মটাকে 
বল৷ হয় টিম্প।ান (77৮5০)  চ*প্যানের উপরে আরে! একটা ফে.ম আছে 
যেটাকে ভাঁজ করে টমপানের উপর নামিয়ে আন! -যায়॥। এর নাম ফি সকেট্‌ 
(Frisket ) | এর মধে। গোটা আস্টেক জানাল। থাকে । যে কাগজট) ছাপা 
হবে সেট) ছমপ্যানের মধ্যে »ধাপন করে ফি.স্‌কেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । এর 
ফলে ফি.স্‌কেটের জানালা দিয়ে কাগজের সেই অংটাই শুধ 
বেরিয়ে থাকবে যার উপর ছাপ পড়বে ৷ সাধারণতঃ মাঞ্জিনের সুবিধার জনা, 
এবং ছাপা অংশ ছাড় কাগজের অন্য অংশ কালি লেগে নষ্ট হয়ে যাবার 
আশগ্কার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন৷ ফি.সংকেট্‌ ব্যবহার করা হর । 
হ্যাস্ডপ্রেসের অংশগুলো জড়বার জন ত্র ব্যবহার করা৷ হত ॥ 

এখন হ্যাণ্ডপ্রেসে কিভাবে ছাপা হয় দেখা যাক ॥ 

পাণ্ডুলিপি দেখে টাইপ কম্পোঞ্জ করে করে যখন একট! Form৷e-র মত 
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অথণাং একশিট কাগজের একপিট মত ম্যাটার কম্পোজ করা হয়ে যায়, তখন 
কম্পোজ করা মযাটারটাকে চেজের (01555 ) মধো স্থাপন কর! হয় একথা 
আমর। জানি । চেজ আর কিছুই নয় একটা চৌকোনা লোহার ফে.ম, যার মধ্যে 
পণ্ঠা হিসাবে ভাগ করে একটা Forme এর মত ম্যাটার সাজিয়ে রাখা হয় । 
চেজটাকে কফিনের মধ্যে স্টোনের উপর শক্ত করে আটকে দেওয়া হয় ॥ তারপর 
ইংক রোলারের ( [nk চ২০11০ ) সাহায্যে বেশ ভাল করে কালি লাগিয়ে নেওঘা 
হয় ওটার ওপর ॥ এখন বে কাগঞ্জে ছাপা হবে সেটা চমপ্যানের মধো স্থাপন 
ফি.স্‌কেটট। টিম্পানের উপর নামিয়ে আনতে হবে ৷ এবার ছুম্প॥নটা ভাঁজ 
করে কালি লাগান ম্যাটারের উপর রাখলেই কাগজটা টাইপের সংস্পশে এসে 
যাবে। রাউ"স হ]াণ্ডেল ঘুরিয়ে স্ল্যাংকটাকে প্ল্যাটেনের নীচে নিয়ে আসতে 
হবে। এখন হ্যাস্ডেলে চাপ দিলেই স্লযাটেনট। ছম্প্যানের উপর চেপে বসবে 
এবং কাগজের উপর ছাপটা বেশ ভালভাবেই পড়বে । এখানেই ফাজ শেষ হয়ে 
যাবে ন! । হ্যাস্ডেলের সাহাব্যে টম্প্যানের উপর থেকে "লাটেনের নীচ থেকে 
*ল্াংকটাকে সরিয়ে আনতে হবে। তারপর চেজের উপর থেকে টিম্প্যানট৷ উঠিয়ে 
নিয়ে ফি.স্‌কেটট। খংলে কাগজট। বের করে নিলেই ০৩1০৫ orme ছাপা 
হয়ে যাবে । এরপর ম্যাটারটা পরিবর্তন করে কাগজট। উল্টিয়ে Inner Formed! 
ছাপিরে নিলেই চলবে । প্ল॥াটেনের সাহাবেঃ চাপ দিয়ে ছাপা হয় বলে হ্যান্ড 
প্রেসকে প্লাটেন প্রেসও বল! হয়ে থাকে ॥ অন্যান্য প্রেসের তুলনায় হ।”্ড 
প্রেসে ছাপ! অনেক পরিষ্কার এবং সম্দর হয় । 


পৰ্দদশ শতাব্দী থেকে একশ' বছরের উপর এই রকম স্ত্রদর 
সাহাযষো কাঠের তৈরী হঃ/ডপ্রেসের বাবহার সারা প.ধিবীতে চলে 
চলে এসেছে । হল্যাপ্ডের অধিবাসী উইলেম আগানসন হিলউ € Willem 
Janszon Blacu ) প্রথম এই প্রেসের কিছু সংস্কার সাধন করেন ॥ অন্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিল/ডেলফিন্নার আযাভাম র্যামেজ ( Adam Ramage ) 
ও ল-ডনের অন্তগণত স্টযানহোপের আল‘ চাস ( Cherles, Earl of 
3587১০৮) প্রায় সমসাময়িক ভাবে হযান্ডপ্রেসের সংস্কার সাধনে ভ্রতী হন ॥ 
১৮০০ খঞ্টান্দে স্ট্যানহোপের প্রেস প্রথম চালু হয়। কাঠের পরিবর্তে 
পুরোপুরি লোহ! দিয়েই এই প্রেস তৈরী করা হর । এরপর জর্জ ক্লাইমার 
( Gearge Clymer) হ্যাপ্ডপ্রেস তৈরীর ব্যাপারে চ্্রুকে একেবারে বাতিল 
করে দেন। ক্রাইমারের প্রেস ওয়াশিংটন-প্রেস নামে পরিচিত ! 


১৩৬৭] স্থাগুপ্রেস ১৪৯ 


ছাপার জগতে হ/ডপ্রেনের পর আরো অনেক পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে । আবিষ্কৃত হয়েছে সিলিণডার প্রেস, রোটারী-প্রেস, ইউনিভার্সাল 
প্রেস । এর! অনেক জারগ। থেকে হ্যা্ডপ্রেসকে বিতাড়িত করেছে একথা 
সত্য কিশতু হগাডপ্রেসকে একেবারে প.ধিবী সেকে বিলুপ্ত করে দেবার ক্ষমতা! 
এদের নেই ॥ সভাতার আদি যুগে যাতায়াতের বাহনক্ষপে গঞ্ষন গাড়ীকে 
দেখেছি আমরা সভাতার মধ্যযুগেও তাকে দেখেছি এবং সভ্যতার চরম উৎকর্ষের 
যুগে রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, ও উড়োজ্রাহাজের সাথে সাথেও তাকে সমান 
ভাবে প। ফেলে চলতে দেখছি আমরা ॥ তাই আমাদের মনে হয় গরুর গাড়ীর 
মত হাণ্ডপ্রেসও আগামী দিনের সব রকম আবিষ্কারের সাথে সমান ভাবে 
পা ফেলে চলতে পারবে । 


যে সব বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছি 


৯ Mackerrow, R. B.—An Introduction to Bibliography 

for Literary Students 
21 Binns, N. E.—An Introduction to Historical Bibliography 
1 Mallaber, K. A—A Primer of Bibliography 
81 Encyclopaedia Britannica Vol. 18. 


সম্মেলন সংগঠন ও পরিচালন 
হথারী এল মুর 


সভা-সম্মেপন বিভিন্ন বান্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ও তা আদান- 
প্রদানের মাধ্যম বাতীত আর কিছুই নর । বহ বান্তি যাতে একত্র সমবেত হয়ে 
তাদের মৌলিক সমস্যাগৃলির স্বক্ূপ উপলব্ধি করতে পারে ও সেই সকল 
সমস্যার সমাধান করতে পারে, পারদপরিক আলাপ আলোচনার দ্বার! শিক্ষা! 
গ্রহণ করতে পারে ও নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম.দ্ব করে তুলতে পারে এবং 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে পরিকষ্পন। গ্রহণ করতে পারে সে দিক থেকে তাদের 
সাহাযা করাই সম্মেলনের প্রধান কাজ । এইভাবে মানুষ স্বাধীন সমাজের 
নাগারুকরুপে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়ে ওঠে । 
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যখনই কোন সংপ্বার-_-সে সাংস্কৃতিক সংস্থাই হেক, অৎবা রাজনৈতিক 
বা ধর্ম সম্বাই হোক-_ফাজকমের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বুদ্ধি পায়, তখনই 
তার সুষ্ঠ পরিকল্পনার ও পরিচালনার প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার 
প্রথম পদক্ষেপ হল সভা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান । 

‘সম্মেলন’ ব। “কনফারেন্স” অথবা, '‘ওয়াক‘শপের' জন্য সর্বাগ্রে প্রগ্নোজ্জন 
প্রাথমিক প(রিকল্পন। প্রচ্তৃত করা । আবার এই প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রদ্তুত 
করার জ্ঞন! প্রয়োজন পরিকল্পনা সমিতি গঠনের । কাজ্জের বিভাগ অনুসারে 
পরিকল্পন। সমিতির আবার কতকগুলি উপ-সমিতি থাকে । সশ্বেলন 
সার্থক করে তুলতে হলে প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যথোচিত সময় 
দেওয়া উচিত ॥ 


তথ্যসন্ধান ও মুলযাবঘারণ 

তথ্যান্সম্ধান ও মুল্যাবধারণ যে কোন প্রকার সাম্ত্েলনের অবিচ্ছেদ অঙ্গ । 
সুতরাং পরিকণ্পনা যাঁরা প্রস্হুত করবেন কতকগুলি বিষয়ে পর্য্যন্ত তথ্য 
তাঁদের হাতে থাকা চাই ৷ এর মধো সম্বেলনে যোগদানকারীদের প্রয়োজন ও 
সহেলনে তথ্য আদান-প্রদানের কার্যকারিতা বিশেষ গনুরুত্বপৃণ । 

কোন্‌ কোন্‌ বিষন্ন সম্প্রেলনের অন্ষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে, সম্মেলনে 

ংশ গ্রহণ করবে কে কে, এ সকল বিষর স্থির করার জ্রনা যে সংস্থা সপ্রেনের 

উদ্যোক্তা তার নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে, পর্বে বৎসরের পরিকশ্পনা সমিতি ও 
সম্দেলনে যোগদানকারীদের কাছ থেকে তথ সংগ্রহ কর প্রপ্োজন । 

সহ্গেলন সাফলামন্ডিত করতে হলে সম্মেলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনা 
প্রতি পর্যায়ে তথ্যানুসশ্ধান ও মৃল্যাবধারণের কান্দে ছেদ থাকলে চলবে না ॥ 
ওয়াকশিপের ব্যাপারে মুল্যাবধাব্রণ প্রক্রিপ্লাি হল বহুবিধ সুত্র থেকে সৃ্ঠু- 
ভাবে তথ্য সংগ্রহ । পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করছ প্রয়োজন মত 
কৰ্মপদ্ধতি সংশোধন এবং ভাবথঝাৎ সভা-সম্মেলনের পরিকরুপনা করাই তথ্য 
সংগ্রহের উদ্দেশ্য ৷ 


তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি 
তথ্য সংগ্রহের নানা রকম পম্ধতি রয়েছে ॥ এর প্রতোকষ্টর যেমন সুবিধা 
আছে তেমনি অসুবিধাও আছে ৷ সভারম্ভের পুবে অংশ গ্রহণকারীদের কাছ 


১৩৬৭ ] সম্মেলন সংগঠন ও পরিচালন ১৫১ 


থেকে কিছু তথা লাভ করা যেতে পাবে । সকল প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্নাবলী 
প্রেরণ করে সম্মেলনের কাছ থেকে প্রতিনিধির! কি প্রত্যাশা করেন. অনুষ্ঠান 
সম্পকে তাঁদের প্রচ্তাব, অনুষ্ঠান সমপকিত বাবণ্বাদি ও অংশ গ্রহণকারীদের 
সমস্যাদি সংক্রান্ত তথ্য) সংগ্রহ কর! যেতে পারে ।' 

এই ধরণের প্রশ্নাবলী প্রেরণ করার সুবিধা এই যে, প্রশ্নগুলি নিদিষ্ট ধরণের 
হওয়ার জন৷ উত্তরগৃলিও নিদিষ্ট শ্রেণীর হয়ে থাকে । তাছাড়া, খুব অল্প 
সময়ের মধোই তথ্যগৃলি সংগ্রহ করা ধায় এবং তা পরিজ্পনাক'ন্রীদের নিকট 
দ্র বত প্রেরণ করে তাদের সহায়ত। করা যেতে পারে । 

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিস্থানীয় বাক্তিদের স্গে সাক্ষাৎ করে 
তথা সন্ধান করা যেতে পারে ॥ এই পদ্ধতির একট। বড় সবাবধা এই বে, 
সামলাসামনি আলোচনার জন্য কিছু বেশি তথ! সংগ্রহ করা যান্প। অনহ্ঠান 
পরিকম্পনার মধ্যে সাধ্যরণ অসন্তোষের কারণ কিছু আছে কি ন! উক্ত প্রাতিনিধি- 
গণ প্রতাক্ষ সাক্ষাতের ফলে তা আলো5না করার অধিকতর সংযোগ পেয়ে 
থাকেন। ্ 

প্রস্তাতিসভাগুলি সম্মেলনের সুঞ্ঠু পরিকল্পনার কাজে অত্যন্ত সহায়ক । 
এতে সম্যাগুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই কিছুটা চিন্তা করবার সুযোগ পাওয়া 
যায়, সম্মেলনে বোগদানের উপযোগী করে নিজেদের প্রস্তুত করা যায়। এই 
সকল প্রাক-সম্মেলন প্রচ্তুতি সভার রিপোর্ট” পরিকল্পনা সমিতির নিকট প্রেরণ 
কর হয় । 

সম্মেলন চলতে থাকাকালে নিগ্রন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্দেশে অথব। ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনায় সহায়তাকতেপ তথ্য সংগ্রহের কমেকষ প্রধান প্রধান পন্থা এখানে 
উল্লেখ কর। যেতে পারে। 

সম্মেলনোস্তর প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যেতে পারে সংক্ষি*ত প্রশ্নাবলীর 
সাহাযে ॥ বিণেষ কোন একট অধিবেশন প্রতিনিধিনের কেমন লাগল, পরবর্তী 
অধিবেশনের জন্য তাঁদের কোন প্রস্তাব আছে কিনা ইত্যদি বিষা জানা যেতে 
পারে এই প্রহনাবলীর সাহাষে। ॥ 

সম্মেলন চলাকালে নিবণচিত কল্পেকঞ্জন অংশগ্রহণকারীর সঙ্মে মাঝে মাকে 
সাক্ষাৎ করা যেতে পারে । দ.ছ্টাস্তস্বন্থপ, প্রতাহ সম্মেলন চলাকালে মধ্যাহ” 
ভোজের বিরতির সময় ১০ জনের সঙ্গে ৫ মিনিট কাল আলে!না করে সব কিছু 
বাবদ্ব। সম্তোষজ্রনক হচ্ছে কিনা জেনে নেও যার ॥ 


১৫১ গ্রস্থ'পার 1 আবপ 


সম্মেলনে উপচ্থিত বাক্তির। যে সব প্রচ্ন করবেন ব' প্রস্তাব করবেন সেগুলি 
বিশ্লেষণ করে অনেক ভাজ ভাল তথ্ঃ সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

ভ্রামামণ রিপোট্শাররা সম্মেলনস্থলের চতুদিকে ঘরে সম্দেলনে অংশ 
গ্রহণকারীদের সাধারণ মনোভাব সম্পর্কে একটা ধারণ! করতে চেস্টা! করবেন এবং 
সে সম্পকে" পরিকচপনা সমিতি বা পরিচালক সমিতির নিকট রিপোর্ট পেশ 
করবেন! 

সম্মেলন শেষে তথা সংগ্রহের কয়েকটি ফলপ্রদ পণ্থ। আছে ৷ সম্মেলনোত্তর 
প্রশ্নাবলী আর সম্মেলনে যোগদানকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এদিক থেকে যথেষ্ট 
সহায়ক হতে পারে। 

তথ্যান£সন্ধান ও মৃল্যাবধারণ সম্মেলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনার পক্ষে 
অত্যাবশ্যক, একথা সম্মেলনের পরিকঙ্পনাকারীকে স্মরণ রাখতে হবে। 
পরিকম্পনাকারীকে বিশেষ করে এই সকল জানতে হবেঃ ১। কি কিতথা 
প্রয়োজন, ২। তথ্য কোথা থেকে আসবে, ৩॥ তথ্য সংগ্রহের জলা কোন্‌ 
কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ৪) তথ্যলাভের পর তা কিভাবে বাবহার 
করাহবে, ৫। সম্মেলনে যোগদানকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য 
কিভাবে বাবহার করা হয়েছে তা এ তথ্যদাতাদের কেমন করে জানান হবে । 

তথ্যান্হসন্ধান ও তার মুলযাবধারণ সম্মেলনের পরিকল্পনার প্রতি 
পর্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 


কার্ধনুচী প্রণয়ন 

কোন সম্মেলনের পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে একটা কার্য সুচী 
প্রস্তুত করা হয়। যে সংগ্থ! সম্মেলনের আক্োজন করেছে তার নেতৃস্থানীয় 
বাক্তিদের প্রস্তাব, সম্মেললে যার। অংশগ্রহণ করবে তাদের মতামত এবং অননন্গপ 
সম্মেলনের অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কার্ধসূচী প্রণনন করা হয় 

পরিক্পনা প্রস্তৃতকারকদের কর্তব্য হল এই সকল প্রচ্তাপাদি ও 
ভাবধারা নিয়ে এমন একটা কার্যসূচী প্রস্তুত করা যা পরিকল্পনার লক্ষ 
অভিমুখে অ'মাদের নিয়ে যাবে। 

বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জনা! বিশেষ প্রকার সম্মেলনের আশ্রয় নিতে 
হয় এখানে প্রধান কয়েক প্রকার সম্মেলন ও তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে । 


১৩৬৭ ] সম্মেলন লংগঠন ও পরিচালন ১৫৩ 


“কনভেনশন? বলা হর বিশেষ উন্দেশে। আহ-ত একব'রের অনুষ্ঠানকে । 
এতে সাধারণ অধিবেশন হয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সমিতির সভা হয় । সাধারণ 
ভাবে তথ্য বিতরন করা হয় এই সকল সম্মেলনে, এবং যে সংচ্থ। কনভেনশন 
আহ্বান করে তার কাষ“পরিচালন ব্যাপারে ভোট গ্রহণ কর! হয় ॥ 

ওয়াক কনফারেশ্সের" মধা দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথাানুসনধান, বা 
সমস? সমাধ্যনের কাজ করা হয় ॥। এতে সাধারণ অধিবেশনও হয়, আবাও 
সামনাসামনি গোষ্ঠী আলোচনাও হর । 

৭ওতাকাশপেরণ উদ্দেশ শিকণ ॥ এই ধরণের সম্মেলনে ও সাধারণ 
অধিবেশনের অন:ৎ্ঠান হয় এবং সামনাসামনি গোষ্ঠী আলোচনাও চলে ॥ 

“সেমিনারে” বিশেষ বিষযে অভিজ্ঞ এক:ল লোক নিজেদের মধে৷ অভিজ্ঞত। 
বিনিময় করেন ৷ সাধারণতঃ সামনাসামনি বসে আলোচনা চলে । 

“ক্লিনিক অন:ষ্টিত হয় বিশেষ কোন বিবয় বিশ্লেষণের জন্য । ক্লিনিকে 
যোগদানকারীয়। সাধারণতঃ ছাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন, আর ক্লিনিকের নেত:র1 
শিক্ষকের ভূমিকা । এক্ষেত্রে আলে চনা হয় সাধারণতঃ সামমাসামনি, তবে 
সাধারণ অধিবেশনও হয়ে থাকে । 


এই ধরণের সম্মেলনগৃলির মধেঃ কিছুটা জটিলতা আছে, কারণ এই 
সম্মেশনগুলি নান। বিভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্টিত হয় ৷ সাধারণ অধিবেশন, 
পর্ণ।গৎগ অধিবেশন, বিশেষ বিশেষ বিযন্ে আগ্যহশীল গোষ্ঠীর আলোচনা সভা 
(একবার বা! একাধিকবার এদের সভ। অনুষ্ঠিত হতে পারে ), ওয়াকর্রপ ( বিশেষ 
কোন সমদ্যা নিয়ে এই গোষ্ঠা আলোচনা করে ও সুপারিশ করে) । এই গেল 
বৃহৎ সম্মেলনের কথ1। কিন্তু এ ছাড়া আছে ক্ষুপ্র সভা । এই ধরণের সভ। 
একটু মাত্র গোষ্ঠী দ্বারাই পরিচালিত হরে থাকে, একটি মাত্র গোষ্মই এতে অংশ 
গ্রহণ করে থাকে । স্টাফ মিউং, বোর্ড মিটিং, কমি মিটিং প্রভ,তি এই শ্রেণীর 
আওতায় পাড়ে । 

আলোচা বিষয়ের প্রকারভেদে তা বিভিন্ন বিভাগের অণ্তভ্-ক্ত হয়ে 
আলোচিত হয়। কমিট রিপোর্টের ওপর ভোট গ্রহণ ও বাবস্থাবলম্বন করা বদি 
বিষয় হয় তাহলে তা নিঃসংশয়ে সাধারণ অধিবেশনের অশ্তভুক্তি। বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও বজ্তাদের ভাষণাদি সাধারণ অধিবেশনের আওতায় পড়ে ॥ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা 
সম্পর্কে সুপারিশ করত হলে বিবেচনা! করে দেখতে হবে, সকল গোষ্ঠী নিয়ে 
গঠিত একট মাত্র অধিবেশনে এ প্রশ্নটি আলোচনা করা যবক্তিযুক্ত, অব ক্ষুদ্র 


১৫৪ শ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 


গোষ্ঠীগুলি পূঘক পৃথকভাবে এর বিবেচনা করবে । শেষোক্ত ক্ষেত্রে অধিক- 
সংখ্যক লোক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে ॥ 

আলোচা বিষয়ের শ্রেণীবিভাগের পর বিষন্ন সম্মেলনের কোন অবস্থায় 
পেশ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে । একটা দ.ম্টা্ত দেওয়া যেতে 
পারে । একটা কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্বলিত ভাষণের কথা ধরা যাক । 
সম্মেলনের প্রারদ্ডেই যদি এই ভাষণের বাবস্থা থাকে তাহলে সম্মেলনের দিক 
থেকে তা খুব বেশী কার্যকরী হবে না। কারণ সম্মেলনের আরম্ভের একেবারে 
সস্তেই নিজের প্রস্তুত করে তে৷ল৷ প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথবা 
দীঘ'সমর সন্বেলন চলার পর সর্বশেষ অনুষ্ঠানষ্টতে যদি সারাদিনের একটি সংক্ষি্ত 
বিবরণ দেওয়ার বাবস্থা থাকে তাহলে তা শ্রাম্ত-ক্লাণ্ত প্রতিনিধিদের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করবে কিন। সন্দেহ । শ্রোতার মনোভাব বুকে নিয়ে তবেই কোন৷ বিষয়ের 
আলোচনার সৃত্তপাত করতে হয় ৷ 

অতঃপর সম্মেলনে যোগদানের উপযোগী সৃযোগ-সৃবিধ! সৃষ্ট করতে 
হবে । সাফলে৷র সঞ্চে সম্মেলনের পরিকম্পন৷ প্রস্তুত করতে হলে এদিকে 
দ.ছ্টি রাখ! পরিকল্পনা প্রসতুতকারকদের অন্যতম প্রধান কত'বা । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গোঠীতে বিভক্ত হরে সম্মেলনের বাবদ্থা করলে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করতে পারে ॥ এই ধরণের গোটীলমহের নেতৃত্ব করবেন যাঁরা, 
আলোচনায় নেতৃত্ব করার দক্ষতা তাঁদের অবশাই থাক। চাই ৷ 


সম্মেলনের প্রস্ততিপর্ব 

সম্মেলনের পরিকল্পনা যতদিন ধরে চলতে থাকে সম্মেলনের প্রস্তুতিও 
প্রকৃতপক্ষে ততদিন ধরেই চলে । এই পর্যায়ের যা কিছু কার্ধকলাপ সম্মেলন 
আরম্ভের অবাবহি ত পৃবেই সম্পন্ন হয় ॥ 

সাধারণ অধিবেশনে আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের পর্ব 
থেকেই কিছুটা প্রস্তুত হওসা। উচিত ॥ সম্মেলনের সংগঠকেরা অনেক সমর মনে 
করেন সম্ম'নিত বিশিষ্ট . ব্যক্তিদের বক্তার বিষন্ে মহল। দিয়ে নেওয়া 
অমর্বাদাকর ৷ তাছাড়া এ বিষয়ে তাঁদের সময়ের অপচয় হতে দেওসাও অল্হচিত 
বলে সংগঠকেরা মনে করেন ॥ কিন্তু এই ধারণা! সম্পূর্ণ ভুল । বক্তাদের পৃ্ব' 
প্রস্তুতির ওপরই সম্মেলনের সাফল! লিভ করে । 

কহকগুলি তথ্য বক্তাদের পূর্ব থেকে জানা বাকা প্রয়োজন, যথা, সভা 
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কি ধরণের, শ্রোতাদের সংখ্য কত হবে, উদ্যোগকারী ও তাদের স্বরূপ কি, 
কোন্‌ বিষয়ের ওপর বক্ত,তা দিতে হবে, বক্ত,তার জনয কতখানি সময় তাঁকে 
দেওয়! হবে প্রভ্‌তি ॥ 

বন্তাদের পা!নেল গঠিত হওস্রার পর এই পাানেলের একজন চেয়ারম্যান 
নির্ব।চিত হবেন ॥ সম্মেলনের প্রান্জালে অন্ষ্টিত এক প্রাথমিক আলোচনাসভাল্ন 
চেয়ারম্যানদের লিদেশশে বক্তাদের তালিম দিয়ে নেওয়া! বিশেষ প্রয়োজন । এর 
ফলে তারা নিজেদের বক্তব্য বিষয়কে নোটাম.ষ্ট একট! ছকে ফেলে নিতে পারবেন, 
প্‌ থেকে প্রস্তুত থাকার জন! আলোচ্য বিষয়কে অঘথ্া দীর্ঘ না করে সহজ 
সহ্দর ভাঙ্গতে উপচ্বাপিত করতে পারবেন, ফলে সময়ের অপচয়ও হবে না, 
আর বক্তৃতাকালে অপ্রাসঠিগক কথাবার্তা বলে শ্রোতাদের ধৈর্যচন্যাতি ঘটাবার 
সম্ভাবনাও থাকবে লা । এতন্ব্যতীত প্রাথমিক আলোচনার ফলে বক্তারা পরস্পরের 
দ.ট্টিতত্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৃযোগ পান। 

অনুরূপভাবে সম্মেলন পরিচ!লন। করবেন যাঁরা তাদেরও যোগ্যতার সঙ্গে 
কার্য সম্পাদন করতে হলে পুংখানুপুংখ তালিম দেওয়া প্রয়োজন । 


সম্মেলন পরিচালন! 


সম্মেলনের অব্যবহিত পুবে” ও সম্মেলন চলাকালে চয়ারিং কমিটির দাদির 
অনেকখানি । পরিকত্পনা। সমিতিই ষ্টয়ারিং কমি গঠন করে। ষ্টিয়ারিং 
কমিষর কান্দ হল সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধো 
যোগাযোগ রক্ষা কর৷। এইভাবে কোন কর্মসূভী বা) তৎসম্পকিত ববর্সথা সম্পরকে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খংব সহজ হয় । 

হিয়ারিং কমি প্রতোকা্ট বিভাগের নেতার কাছ থেকে র্লিপোর্ট' নেবেন, 
কোন অনষ্ঠান যেন দণ্বাও অনুষ্টিত না হয় সে দিকে দুদ্টি রাখবেন, বিভিন্ন 
বিভাগের কমীদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের বাবা করবেন, অনুজ্্বান 
পরিচালন সম্পকে সি্ধানত গ্রহণ করবেন, উপ-সমিতি সমূহের রিপেঃ 
যথাস্থানে প্রেরণের বাবস্থা করবেন, অর্থাৎ এককথায়, ছ্িয়ারিং কমিটি সম্মেলন 
পরিচালন) করবেন 1 

সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বল। যেতে পারে যে, সম্মেলনের সাফল্যের মুলে 
আছে এর পরিকশ্পন। ও পরিচালনা । 


প্রাচ্য বর্গীকরণ-এর উদ্ভাবক সতীশচন্দ্র গুহ 
সুশীলকুমার ঘে।ব 


ভারভীরদের মধে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বাঁহারা মৌলিক চিন্ত! ও গবেষণ! এবং 
দেশোপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগে নিজ্জ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 
'প্রাচা বগীকরণ' খ্যাত সতীশচণ'্র গৃহ ঠাকুরতা ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম | 
সতীশচন্দ্ের জীবনাবসানে দেশ আজ্ঞ একজন কৃতী স“তানকে হারাইল । 

বন্ধ্যবর সতীশ চণ'্দ্র গৃহ ঠাকুর মহাশয়ের জ-ম হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দ । তিনি 
বরিশাল জেলার লোক 
ছিলেন । জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ হইতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হন॥ স্বনাম 
প্রসিম্ধ অধ্যাপক সতীশ 
চন্দ্র মখোপাধায় (ডন 
সোসাইটির যিনি প্রতি- 
ষ্ঠাত।৷ ও সম্পাদক 
ছিলেন) মহাশয়ের 
তিনি শিষা ছিলেন। 
জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে 
উৎসাহী নেতা, নিরলস 
কর্মী ও শিক্ষা ব্রতী- 
গণের সংস্পর্শে 
আসিয়া) সতীশ চন্দ্র 
শ্মহ ঠাকুর নিজ জীবন ও চরিত্র আপর্ম-মূলক সুত্র এবং তৎকালীন 
প্রথা অনুসারে গঠন করিয়া তুলিবার শুভ সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
তাঁহার আদর্শ ছিল দেশসেবা, জীবনের লক্ষঃ ছিল পরোপকার ব্রত পালন । 
সরলভাবে সংযমী ও আবলাসী জীবন ষাপন বধ £বর চিরকাল সাধন করিয়া 
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আসিয়াছেন। সুরেদে নাথ, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভ.তিঝ নিকট 
হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন । 

তাঁহার ন্যাপ্র সংযমী, অমায়িক ও নিরহজ্কার ব্যত্বি। কদাচিৎ দ্‌চ্ট হয়। 
সদাল।পী, মুদ্‌ভাষী সর্তীশচম্দ্র দেশ হিতব্রতী, কর্ম্মচঞ্চল প্রাণে সতত হুদেশী 
দ্রব্য ব্যবহার ও চরখা এবং খন্দর প্রচার কল্পে আদর্শ বিস্তারের কথ! তাবিতেন ॥ 
তাহাকে কোন দিন বিনা খণ্দরে দেখি নাই,_শীত কালেও নহে ॥ অতিরিক্ত 
শীতে খদ্দরের কম্বল বাবহার করিতেন । অসহযোগ আন্দোলনের সমর তিনি 
শিক্ষকেরকাথণ পরিত্যাগ পু্ব'ক মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশ সেবার যজ্ঞে 
দিবারাত্র আত্মনিয়োগ করেন । 

দ্ব৷রবঞ্মের অবীশবর তাঁহাকে পরম শ্রচ্ধার চক্ষে দেধিতেন ৷ প্ৰারবঞ্গের 
(ন্বারভাঙ্গা ) ষ্টেট লাইব্রেরীর গ্রদ্থাধাক্ষকুপে তিনি সুনামের সহিত কার্য'্য 
করিয়াছিলেন শুলিযাছিলাম ৷ মহারাজাধিরজ বাহাদুর সুধীর সতীশচণ্দ্র 
গৃহ ঠাকুরের কর্্মকুশলতায় মুদ্জধ হইয়াছিলেন । তাঁহার বিবেচনা শক্তি, 
পাঠসপহ।, স্বাধীন চিন্তা যেমন অপূর্ব, তেমনই অসাধারণ ছিল চরিত্রবল, 
অমান্লিক বাবহার, সদাচার পালন প্রভৃতি গণ । পরম কৃতিত্বের সহিত তিনি 
গ্রশ্বাগারিকের দায়িত্বপ্‌ণ' কার্ষা যে ভাবে সৃচারুদ্mপে নি্পন্ন করিগ্নাছিলেন 
তাহা। বিশেষ প্রশংসাহ“ ৷ গ্রন্থাগার বিদ্যায় তাঁহার নিবিড় পারদশিতা, শ্রেণী 
বিভাগের চরম সুক্ষ: দর্শন, তালিকা প্রস্তুতের নিয়মনিষ্ঠা, গ্রচ্থ-পঞ্জী প্রণয়নের 
(বধি, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভতিতে তাঁহার সৃনিপুণ জ্ঞান তাঁহাকে অমর করিয়! 
ঝাখিবে । বিহার বিদ্যাপীঠের সহিত তিনি সংহ্লিষ্ট ছিলেন । তাঁহার মেধ, 
বিবিধ বিষয়ের অধ্যযন ও গবেষণা তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল । 

শা?িতনিকেতনের সংপ্রসিষ্ধ কলা ভবনের সংগ্রহ সচিব রূপে কার্ধ) গ্রহণ 
পুব্থ'ক ঘখন তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন, সেই কাষেণ ( কিউরেটর পদে ) [শনি 
কর্ম তৎপরতা, বিবেচন) শক্তি দেখাইয়। সকলকে প্রীতি ও আনণ্দে বশীভূত 
করেন। বিচারবোধ তাঁহার ছিল অমেয়। বৈজ্ঞানিক ক্রমপবণ্যায় লিগের 

“ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসীম । 

কম্মদক্ষ সতীশ চন্দ্র কাশী বিন্যাপীঠের সহিত সংযুক্ত ছিলেন । সংস্কৃত, 
বাওগাল। ও হিন্দি ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপন্তি ছিল চুর । সে কারণে বছ লোকের 
সং্পশে আদরা অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করেন । তাঁহার জ্ঞানদ্প,হা। বিপদ 
সঙ্কট ব! অর্থকঞ্ট কমাইতে পারে নাই । আজীবন বিদ্যাচন্ড1 ও গ্রল্থাগার- 


১৫৮ অস্থাগার [ আবপ 


বিজ্ঞানের অন্যশীলন ছিল তাঁহার জীবনের ব্রতস্বর্ূপ । পুণাধাম বারাণসী 
ছিল তাঁহ।র বহুদিনের বাসস্থান এবং জ্ঞান সাধনার কেন্দ্র । মহামতি শিবপ্রসাদ 
গুপ্ত ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, অভিন্ন বন্ধ ও মঙগলকত্ত | গুপ্ত মহ:শয় 
তিনি দানবীর, স্বদেশপ্রাণ ছিলেন । বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভ,তি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে অকাতর দান তাহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখবে ॥ তাঁহার 
ছিল প্রচর পৃস্তক সংগ্রহ ৷ বশহ্বী শিব প্রসাদের বিরাট গ্রদ্বশ।লায় 
নিলোভ সতীশ চ*্দ্র বহুকাল কার্য; করিয়৷ সুনাম অজ্ঞ ‘ন করেন । প্রথাত নামা 
শিব প্রসাদ গতির গ্রম্থাগার্িক ক্ষেপে তাহার অর্থ'কণ্ট বিদ্‌রিত হয়, উভয়ের 
মধো সৌহাদণ ঘনীভূত হর ॥ তাঁহারই সৌজনেঃ সতীশচস্দ্র গৃহ ঠাকুর 
মহাশরের জ্ঞান পিপাসা চরিতাথ" হইবার সুযোগ ঘটে ৷ বগগীকরণ বিষয়ে 
তাঁহার উৎসাহ, চিন্তা ও উদ্ভাবনা শক্তি দেবিয়। বিশেষ আনন্দ লাভ করি । 
প্রচ্দর অভিজ্ঞতাংগ্র-্থপাঠ ও বিচারবোধ আমাকে মু করে । ডিউইর দশমিক 
শ্রেণীবিভাগ ( Decimal Classification of Melvil Dewey ) পদ্ধতি 
আমাদের ভারতীয় সাহিতা ও শস্ত্রগ্রম্থগুলির পক্ষে উপযুক্ত নহে এই অভিমত 
প্রকাশ করেন । 

নিষ্ঠাবান সতীচন্দ্রের অমর কীন্তি 'প্রাচ্যবগাঁকরণ' । প্রাচ্য (বিদার তিনি 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । সমস্ত জীবন তাঁহায় বৈজ্ঞঃনিক বগাঁকরণের প্রতীক ॥ 
দক্ষতার সহিত তিনি বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেন । সংক্ষ! দষ্টির সাহাযো 
ভাষাতত্তৰ বাঙ নির্ণয় পন্ধতিরম্বারা ( philological system ) তিনি প্রচুর 
গবেষণার সহিত ইংরাজী ব৷ বিদেশী শব্দ ও ভাবধারা, ভাষাল্তরিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। জ্ঞানের গভীরতার ফলে তাঁহার প্রচেণ্টা ও অন্বাদ হইয়া 
উঠিয়াছিল মনোজ্ঞ । উপযুক্ত শব্দ তাঁহার সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক । চ্বারবগগ 
(দার্জাতনা ), কাশী প্রভ,তি স্থানে অধিককাল বসতি ও নিষ্ঠার সহিত কর্ম 
সাধনা ও প্রচ্থাগার পরিচালন। কার্ষে ব্যাপৃত থাকিবার ফলে তিনি ইংরাজী, 
বাঞ্সলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্্দ্‌, ফাসি প্রভ,তি বিষয়ে ভাষাগত পার্থকা 
নির্ধারণ করিতে অপরিমের সুযোগ পাইয়াছিলেন । এঁ সকল ভাষায় জ্ঞান 
তাঁহাকে বগীকরণ কার্ষে ও অন্যান্য গুরুতর সমস সমাধানে সাহায্য করিয়াছিল ॥ 
শব্দচয়ন ব্যাপারে ও বিচারবোধ সম্মত বগাঁকরণ ধর্মনির্ণয়ে তাঁহার মনোহর 
কুতিত্ব বুকিতে পারা যার তাঁহার প্রবন্তিত প্রাচ্যবগ্গীকরণ ও অন্যানা হৃদয়গ্রাহী 
রচনাবলী হইতে ॥ 


১৩৬৭ ] প্রাচ। বগর্ণকরণ-এর উদ্ভাবক সতীশচল্দ্র গুহ ১৫৯ 


নিখিল ভাবত গ্র্থাগচর পরিষদ ১৯২৮ খ.ণ্টান্ররে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার 
সীনেটহলে এক সম্মিগনে চ্থির করেন থে বগীাঁকরণ ব্যাপারে পাশ্চান্তা দেশে 
প্রচলিত পদ্থতিগহলি এদেশে সম/করূপে উপযোগী নহে, ঠিকভাবে খাপ খায় না, 
যে কারণ প্রাচ্য দেশসমৃহগংহলির জন। একই উপযুক্ত পচ্বতি প্রণয়ন অ বশাক । 
সে সভান ভারতের বিভিন স্যান ও প্রসিদ্ধ গ্রথাগার হইতে যে সকল বিচক্ষণ 
গ্রত্বাগারিক ও কমাসচিব উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়৷ একট বিশেষ সমিতি 
গঠন করা হণ, তাহাতে সহঠীশ;এ, ডাঃ রঙ্মনাথন, শ্রীপ্রভাত মহখোপাধয় 
প্রভ,তি ছিলেন । 

এই বিশেষদ্ঞ সমিতির বৈঠক করাপি (এক যোগে) না বসিলেও, ব্যক্তিগত- 
ভাবে সতীশচ'দ্র গৃহ ও র৩ননাথন নিজ নিজ গবেষণ। যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ 
খন্টাব্ন পৃস্তকাকারে কাশ করেন ॥ শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ কৃত প্রাচ। ব্গীকরণ 
পদ্ধতিটি সরস্বতী ভবন গবেষণ বাষিকপরের প্রথম খশ্ডে (১৯৩০) সম্পাদনকর্ন্ত'। 
কতৃক তদানীতন রাজকীয় কাশী সংদ্কৃত কলেজের অধাঙ্ষ আচার্য মহামহো- 
পাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশরের ভূমিকা সংবলিত হইয়। প্রকাশিত হয় । 
ডক্টর র্গনাথন কৃত “কোলন ক্লাসিফিকেশন'' ১৯৩৩ খুঙ্টাব্দে মান্রাজ হইতে 
একেবারে পুস্তকাকারেই বাহির হয় । গ্র“থাণ।র (আষাঢ়, ১৩৬৬) দ্রষ্টব্য ) 

এ্াচাবগাঁকরণ পদ্ধতি” পুস্তকে যেমন সতীশচপ্দ্রের মৌলিকতা। পরিষ্ফুট, 
'পুদ্তকের জাতবিচাগ** নামক প্রবণ্ধে সেইক্ষপ তাঁহার চিন্তার প্রসার ও প্রকাশ 
ভত্মীর নিপ ,ণত! পরিলক্ষিত হইয়াছে ॥ শ্রেণী বিভাগ সম্বণ্ধে অভিজ্ঞতা ছিল 
তাঁহার অমের । বারাণসীর “ভারতীয় জ্ঞান পীঠ'* এবং পাচ্বন।থ জৈনাশ্রমে” 
তাঁহার প্রাচাবগীকরণ পদ্বতি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি প্রয়াগে হরিছ্দন আশ্রমে 
“গল্ৰী সাহিতা ভবনে" ও পদ্ধতি অনুসারে গ্রম্থ বগীকৃত হইয়াছে । দক্ষিণ 
ভারতেও তং-প্রবন্তিত প্রাচাবগীঁকরণ পদ্ধতি তিকুপতি নগরে শ্রীবেস্কটেশ্যাণ 
গবেষণাগারে € অধুনা তিক্কপতি বিশ্ববিদ্যালয় ) পঞ্চদশ বৎসর যাবত ব্যবহৃত 
হইয়। আসিতেছে [ গ্রন্থাগার আশ্বিন ১৩৬৪ সাল দক্টবা ] এ ছাড়! বছ পত্র 
পত্রিকায় তিনি সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক প্রবম্ধ লিখিল্নাছেন । 

তাঁহার অসমাপ্ত কাষে'র সূত্র ধরিয়া কেহ যদি তাহ। সপূর্ণ করেন এবং 
তাহার অপ্রকাশিত পা-ড্লিপিগুলি গ্রশ্থাগার পরিষদ ব। অননুক্থপ কোনও সংস্থা 


প্রকাশের ব্যবচ্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রচ্ধ। নিবেদিত 
হইবে । be 


পরিষদ কথা 


বিশেষ সাধারণ সভাস্ত পরিষদ সংবিধানের সংস্কাৱ 

গত ২৮শে আগম্ট অপরাগ্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ]াল্ কেন্দ্রীয় গ্র্বাগারে 
বঙ্গীয় গ্রণথাগার পরিষদের এক বিশেষ সাধারণ সভা অন-হ্ঠিত হয় । সভায় 
পরিষদ সংবিধানের কয়েকটি ধারার পরিবত'ন ও পরিবজ'ন করা হয়। 
সংশোধিত ধারাগুলি 'গ্রত্থাগার" পত্রিকায় প্রক:শ করা হইবে ৷ 


পরিষদের বাধিক সাধারণ সভ। ও নিৰ্বাচন 

২৮শে আগঞ্ট বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর পরিষদের 
পঞ্চবিংশতিতম সাধারণ সভা এবং সংসদ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদসা নিবণচন 
অন্ষ্ঠিত হয়, 

সম্পাদক শ্রীফাণিভূষণ রায় পরিষদের (বিগত বষে'র কাষ“বিবরণী ও হিসাব 
পরীক্ষক কতৃক পরীক্ষিত আয়বায়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র সভায় উপস্থিত 
করেন এবং তাহ! সভায় সব“সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এ সভায় নিম্নলিখিত 
সদসাগণ সংসদ ও কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির বিভিন্ন পদে নিবণচিত হয়েছেন £ 


সভাপতি 
ভ্রীতিনকড়ি দত্ত 

সহ-সভাপতি 
শ্রীবি- এস. কেশবন ; শ্রীপ্রমীলচ'্দ্র বস ; শ্রীসবোধকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্রেপাধান্ন ও শ্রীপ্রমোদ বন্দোযোপ৷ধায় ॥ 


কর্নলচিব গ্রন্থাগারিক 

শ্রাবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচঞ্চল সেন 
যুগ্ম-কর্মসচিব কোবাধ্যক্ষ 

ভ্রীঅরুণকান্তি দাশগৃ্ত শ্রীগুরপাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সহ কর্মনচিব পত্রিকা সম্পাদক 


শ্রীপ্রবীর রান চৌধুরী শ্রীসোরেদদ্রমোহন গঞঙ্গোপাধগার 


৬ 


১৩৬৭ ] পরিষদ কথ। ১৬ 


সংসদ 
দাতা, আজীবন সদস্য ও বাক্তিগত সদস্ঠগণের প্রতিনিধি ই 
ভ্রীবিধান অবিকারী £ শ্রীমতী বাণী বসব; শ্রীরাখালচ'্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস ; 
শ্রীঅনাথ বন্ধ দত্ত; শ্রীমতী কৃষ্ণা দন্ত; শ্রী/গোবিণ্দ ভূষণ ঘোষ ; শ্ৰীবাসুদেব 
লাহিড়ী; শ্রীবিমলেশ্দ মজুমদার ; শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার ; শ্রীগণেশচন্দ্র মিত্র : 
শ্রীপুণে'ন্দৃ প্রামাণিক ; শ্রীঅমিয়ভূষণ রায়; শ্রীগোবিন্দলাল রাম ; শ্রীফনিভূষণ 
রায়; শ্রীঅভন্ন সরকার । 
প্রতিষ্ঠানিক সদস্যাগপের প্রতিনিধি 
বাঁকুড়। £ ধৰব সংহতি, বালসি 
বীরভূম £ জনবিলি পাবলিক লাইব্রেরী, সিউড়ি 
বর্ধমান £ মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম 
কলিকাতা £: ভারত সভা, ৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী হ্বীট ; 
কালিঘাট তরুণ পন্থ, সাদার্ন মাকে'ট ; 
মাইকেল মধুসুদন লাইব্রেরী, মনসাতলা ; 


কুচবিহার £ পি, ভি, এন: এন ক্লাব, হলদিবাড়ী 

দাজিলিং 5 ব্লুমফিজ্ড পাবলিক লঃইবেরী, কাসিয়াং 

ছগলী £ গর্লগাছ৷ পাবলিক লাইব্রেরী, গরুলগাছা। 

হাওড়া $= বিফৃপদ স্ম.তি পাঠাগার, সালিখ) 

জলপাইগুড়ি 5 বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি 

মালদহ 2 বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চম্দ্রপদর 

মেদিনীপুর £ রাজনারায়ণ বসু স্ম.তি পাঠাগার, মেদিনীপুর 
মৃশিদাবাদ £ জাহ্ুবী স্ম.তি কিশোর পাঠাগার, গোঝ।বাজার, বহরম পু 
নদী। £ নবন্বীপ সাধারণ গ্ত'থ/গাব্র, নবদ্বীপ 


পকুলিতা £ বিদ্যাসংম্নর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়পংর 
২৪ পরপণ। 2 দমদম লাইব্রেরী ও লিটারা!নী ক্লাব, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড ; 
নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, ইছাপহর 
অন্যাস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি 

কলিকত। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দ্তর. মধা শিক্ষা পর্ষদ, কলিকাত। 
পৌর প্রতিষ্ঠান, জাতীর শ্রশ্থাগার, বঙগীয় সাহিত্য পরিষদ, বগশীয় প্রকাশক সভা, 
পশ্চিম বন্গ মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন ! 


গ্রন্থাগার সদ্বছ 


কলিকাতা 
ইউনাইটেড রিডিং রুমের বণ্তিতম প্রতিষ্ঠা দিবস 


গত ২৪শে আগঘ্ট সাহিতিক প্রমথ নাথ বিশীর পোরেঃহিতো এক 
অনুষ্ঠানে নিমতলা অৰ্ুলের এই গ্র্থাগারষ্র যি তম প্রতিষ্ঠা বাষিক উদযাপিত 
হয় । প্রারম্ভে সাধারণ সচিবের ভাষণে জানা যায় যে ৮৮ বংসর প্‌রে“ প্রতিষ্ঠিত 
কাালকাট। রিডিংকুম ও ১৮৯১ সালে প্রতিছিত আহিরীটোলা রিডিং ক্লমের সন্মিলনে 
বর্তমান এই গ্রশ্বাগারটর জন্ম হয় ॥ গ্রম্থাগারাটীতে রক্ষিত বহু মূল্যবান ও 
দুপ্রাপা গ্রচ্থাদির উপযুক্ত ব্যবহারের জনে সচিব মহাশয় তৎ! সন্ধানী পাঠক 
ও গবেষকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানান । সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত বিশী 
সাধারণ পাঠকের পঠন পাঠনের নিম্নগামী মানের উল্লেখ করে বাৎগালী পাঠকদের 
যুগোপযোগী চিন্তা ও দ:ষ্টিভত্গীর জনো “ভারসাম্য গ্র্থপাঠে প্রবত্ত হতে উপদেশ 
দেল ॥ পরিশেষে স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের উদ্যোগে প্রান্তিক ও বর্ষণ নামে 
দুটি মনোন্ঞ গীতি আলেখা পরিবেশিত হয় ৷ 


দীপায়নের নবনিগ্রিত তবলের স্বারোদযাটল 

গত ৫ই মে বিজয়গড়স্থিত দীপায়নের নবনিমিত ভবনের আলম্ঠানিক 
ভাবে শুভ গ্বারোস্বাটন করেন স্থানীয় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধাক্ষ শ্রীঅমিয় 
ভূষণ চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানে বহ বি[শিৎ্ট ব্যাস্ত ও এতদন্লের অনেক গ্রত্থাগ!র 
কমী উপস্থিত ছিলেন৷ শ্রীচক্রবর্তী তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বত'মান সামাজিক 
ও সংস্কৃতিক সংকটে গ্রতথাগারের মুলায়ন করেন । দীপারননের প্রতিষ্টা ও 
তার ক্রমবিকাশ সম্পকে শ্রীনীহার কাশ্তি নাগ ও শ্রীযোগেশ চন্দ্র দ্যশ বক্তৃত? 
করেন । শ্রীবিমল নাথ দীপায়নের বর্তমান কর্ম'তংপরতার বিবরণ প্রসঞ্গে 
স্থানীয় অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে অধিকতর গ্রম্থাগারমুখী 
করে তোলার জন্যে অনুরোধ করেল ॥ 


১৩৬৭ ] শ্রন্থাগার সংবাদ ১৬৬ 


নারী শিল্প নিকেতনের নবম প্রভিষ্ঠা বাধিকী 

২২শে জুলাই থেকে তিনদিন ব্যাপী নারী শিল্প নিকেতনের [মেছুয়াব্জার) 
নবম প্রতিষ্ঠা! দিবস উৎসব উদযাপিত হয় ॥ প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পোৌরোহিত্য 
করেন নিকেতন সভানেত্রী শ্রীযুজ্ঞা চাক্ুশীল! দেবী । এদিন বিগত বর্ষের 
কার্যবিবরণী পঠিত হয় । তাতে নিকেতনের বহমুখী কাযণবঙ্গীর মধ্যে কলিকাতা 
ও তার উপকণ্ঠের কয়েক জায়গায় নিকেতন পরিচালিত সেবা ও শিক্ষামূলক 
নানা কার্যাববরণ বিব.ত হয়। নিকেতনের নিস্ব গৃহ নির্মাণের প্রচেচ্টাও 
সভা ঘোষিত হয়॥ দ্বিভীন্র দিনের অনাহ্ঠানে পৌরোহিতা করেন অধ্যাপিক1 
কলগানী কালেকার ॥ মেয়েদের শিক্ষা সংক্রা“ত নান! সমসা৷ ও তার প্রতিকার 
সম্পর্কে সভায় আলোচন৷ ও কয়েকট প্রস্তাব গৃহীত হয় । 


চেতল। পরিতোষ স্বতি পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সভা! 
গত ২৫শে জুল। স্ধানীয় পোর প্রতিনিধি শ্রীমণি সান্যালের সভ।পতিত্বে 
পাঠাগারের তৃতীয় বাষিক সাধারণ সভ। ও নিবণচন অনৃন্ঠিত হয় । বিগত বষে'র 
স্পাদকীপ্র বিবরণীতে পাঠাগারের দ.ঢ় ক্রমোণ্নতির পরিগন্ন পাওয়া যাম। 
পাঠাগারের সদস। ও গ্রচ্থ সংখা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান সংকুলান সমস) দেখা 
দিচ্ছে । সভায় শ্রীমণি সান্যাল, শ্রীসৃনীতি সৃম্দর ঠাকুর ও শ্রারবীশ্দ্রনা নন্দী 
যথাক্রমে সভ।পতি, সম্পাদক ও গ্রতথাগারিকের পদে লিবণচিত হন ॥ 


ঢাকুরিয়া বাপুজী স্থবতি সংঘে গ্রন্থপক্ষ পালন 

বিগত জুন মাসের ১লা থেকে ১৫ই পরত বাপহজী স্ম.তি সংঘের প্রণ্বাগার 
বিভাগ কর্তৃক বাক গ্র্থপক্ষ পালন করা হয় । অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থান ও 
গ্রত্থাগারকে সম.দ্ধ করার দায়িস্ব_এই বিষয়ে পোষ্টার দ্বার! সংঘ ভবন সৃসচ্জিত 
করা হয়। ছোট ছোট দলে বিভক্ত কর্মীরা বাড়ীতে ঝাড়ীতে বাইয়। প্রদথাগ্ারকে 
আরে! জনপ্রিয় করিবার ঠেছউ। করেন এবং আছিক ও গ্রশথ সাহাযা সংগ্রহ করা 
হয় ॥ এই উপলক্ষে ৭ই জুন বিশেষ “পতাকা দিবস" উদ্‌যাপন করিয়া অথ" 
সংগ্রহ করা হয়। 


যাদবপুর বিবেক সংঘের একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস 
গত ৯ই আগম্ট বিবেক সংঘের (বিবেকনগর) একাদশ প্রতিষ্ঠা বাষিকী 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ লয় 


১৬৪ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 


গ্রম্থাগারিক শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় ॥ সম্পাদক তাঁর কাষবিবরণীতে বলেন যে 
সাড়ে বারো হাজার টাক) ব্যয়ে সংঘের প।ঠভবন নিমিত হয়েছে ॥ দৈনিক গড়ে 
৮& জন৷ ব্যক্তি পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন ॥ সংঘের সদস্য সংখ্যা বত'মানে ২৮৮ 
জন॥ বিগত বর্ষে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহাধা দান করেছেন তা 
উল্লেখ কর! হয়। সংঘের সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশের বত'মান পরিস্থিতির 
আলোচনা করেন । 


মুখ্যমন্ত্রী কর্ত.ক বেনিয়াপু কুর লাইভ্রেরীর নবনির্মিত গৃহের ত্বারোদঘাটন 
পশ্চিম বঙ্গের মুখাম-ত্রী ডাঃ বিধান চণ্র রায় গত ১৪ই আগণট বেনিয়া- 
পুকুর লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাবের নবনিত্িত গ.হের *্বারোদ্ঘ/টন্‌ করেন । মেয়র 
শ্রীকেশবচণ্দ্র বস; পৌরোহিতা করেন ৷ বৈদিক শ্রণ্ত্রোচ্চারণ ও সঞ্খধবনির মধ্যে 
অনুষ্ঠান কার্য সৃচীত হয় । 

১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর গ্রশ্থাগার- 
গলির পর্যযয়ভুক্ত ছিল । ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আনুমানিক তের 
হাঞ্জার বই ও যাবতীয় আসবাবপত্র লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয় । এই সময় 
গ্রশ্থাগারের সুবর্ণ জয়*তীর উদ্োগ-আগ্সাজন চলছিল । সুখের বিষণ যে 
গ্রধাগারের শিশং বিভাগটি অন্যত্র থাকাগ্ উহ! কোন প্রকারে রক্ষা পায় । 

গত কয়েক বছরে গ্রন্থাগারের নিষ্ঠাশীল কর্মীদের নিরবচ্ছিন ও নিরলস 
প্রচেষ্টা ও প্রাক্তন মেয়র শ্রীনরেশ নাপ মুখোপাধ্যায়ের সাহায। ও সহানুভূতি 
গ্রশ্বাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ পরিকঙ্পনাকে সার্থক রূপদান করেছে । 

অন.্ঠানে বছ বিশিদ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 


অনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগার 

গত ৩১শে জানুয়ারী পাঠাগারের বাষিক সাধারণ সভা! ও কায'নিবাহক 
সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । বিগত বর্ষের কার্য বিবরণীতে প্রকাশ যে 
আথিক অসঙ্ছলতার দক্সণ পাঠাগারের বহু কাজ ব্যাহত হচ্ছে । সরকার ও পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গত কয়েক বহর কোন সাহাযা পাওয়া যায় নি॥ তবুও 
পাঠাগারের কর্মীদের একাশ্তিক চেষ্টার ফলে দৈনশ্দিন কাজকর্মের মান অক্ষুণ্ণ 
রয়েছে এবং সদস্য সংখ্যা বুদ্ধি পেয়েছে । সব প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন 
সেলগুপ্ত ও পূর্ণেন্দু অজনমদার যথাত্রমে সভাপতি সম্পাদক ও গ্রশ্থাগারিক 
পদে নিবণচিত হয়েছেন ॥ 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ১৬৫ 


মাইকেল মধুসূদন লাইত্রেরী। খিদিরপুর 

মাইকেল লাইব্রেরী প'রতাল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করল । লাইব্রেরীর 
সাম্প্রতিক কমতৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল যে গ্রন্থাগার 
গৃহের দ্বিতল নিমণণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে আথিক সাহাযা 
পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে ॥ পাঠাগারের উদ্যোগে হিন্দী ভাষ। শিক্ষা। দানের 
জনে৷ একটি বিভাগ খোল। হয়েছে । অন্যানা বৎসরের ন্যায় এবারও মধ্দমিলন 
উৎসব ও মধুস্ম,তি বাধিকী সাফলোর সহিত উদযাপিত হয়েছে । লাইব্রেরীর 
অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ ক্রনো্নতির পরিচয় দেয় ॥ 


বীরছম 
সিয়ান সাধারণ পাঠাগার ৷ লিয়ন 

এই পাঠাগারষি শ্রীদগণা ক্লাবের একটি বিভাগ । পূবে এর নাম ছিল 
টবদ্যনাথপুর সাধারণ পাঠাগার । পাঠাগারঠ্ঠর সদস্য সংখার দ্রুত বুদ্ধি 
পাওয়ায় ও গ্রামবাসীদের কাছে এর পাঠ কক্ষট জলপ্রিরত) লাভ করায় এর পক্ষে 
নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে সদসাদের চাহিদ) মেটানে? সম্ভব হচ্ছে না--জেলা 
প্রম্থাগার থেকে নিয়মিত গ্রম্ব-খণ পাওয়া সত্তেও ৷ সে জন্যে পাঠাগার 
কন্তপক্ষ শ্রানিকেতন 'চলম্তিক।? পাঠাগার থেকে পনের দিন অন্তর খল হিসেবে 
গ্রদ্থ সংগ্রহের মাধামে নিজ অসুবিধা কিছুট। দ্‌র করেছেন । গ্র্থাগারঠির জন্যে 
গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও আথিক অসচ্ছলতায় এর অনেক কাজ 
বাহত হচ্ছে । 


মেদিনীপুর 
এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার 

নিত্যানন্দ নযাস সমিতির পরিচালনাধীনে গত বছরের জন মাস থেকে 
এড়গোদ। গ্রামে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে একটি আকলিক গ্রন্থাগার 
প্রতিটিত হইরাছে। প্রতিনিধিম্‌ূলক একটি কে-'দ্রীয় উপদে্টা কমিচি 
প্রশ্থাগারের দৈনন্দিন কার্ধবিষয়ে পরামর্শ দান করেন । এডুগোদাকে কের 
করে বিনপৃত্র থানার ১৪ নং ইউনিয়ন ও জান্বনী ঘানার ১ নং ইউনিয়ন এলাকার 
গ্রত্থাগার বাবস্থাকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করে তোলাই এর মূল উন্দেশা । 
এড়গোদ। আঞ্চলিক গ্র-্থাগারের অধীনে চট শাখা গ্রশ্থাগার গঠন করা হবে । 


১৬৬ আস্থাগার [শ্রাবণ 


কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারের সদস্য সংখ্যা বতমালে ১০৮ জন । গ্রশ্বাগ রর কার্যকালের 
প্রথম নগ্ন মাসে ২৮৭২ খানি গ্রন্থ বিলি হয়েছে । মাসে দ:' বার শাখা 
শ্রথাগারগুলিতে গ্রশ্থ-ধ্ধণ দেওয়া হয় । 


হাওড়া 
কিশোর সংঘ পাঠাগার : বীরশিবপুর 

ছোট গ্রঃমের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদের সীমিত সৎগতির মধ্যে এই পাঠাগার 
পরিচালিত হয়ে থাকে । পাঠাগারের বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে তার 
কমচাঞ্জলেঃর উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ॥। সদসা ও গ্রন্থ সংখ বুদ্ধি ছাড়াও 
উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধো জেলা পাঠাগার সংঘের অনুমোদন লাভ, 
গহনিমণণের জন্যে জমি ক্রত্ন ও ইহার রেজিপ্রিকরণ অল।তম, পাঠাগারে 
সমাজসেবার একট বিভাগ আছে। ইহার সাংস্কৃতিক বিভাগের কাযখবলী 
প্রশংসনীয় ॥ 


চব্বিশ পরণণা 
দেশবন্ধু মিলন সংঘ ! €সাদপুর 

বৎসরকাল পূর্বে সংঘে একটি গ্রত্থাগার বিভাগ খোলা হয় । তজ্ছন্য স্থানীয় 
পোঁর প্রতিষ্ঠান এককালীন চল্লিশ টাকা সাহায্য দান করেছেন । এছাড়াও বিভিন্ন 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নানাবিধ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে । জেলা গ্রন্থাগার 
থেকে প্রতিমাসে ২৫ খানা করে গ্রশ্থঞ্চণ দেওয়। হয়ে থাকে ॥ সংঘের বহুবিধ 
কাবণবলীর মধ্যে অদ্বর চরখা শিক্ষার বাবসথ; স্ধানীয় মহিলাদের মধেঃ প্রভূত 
উৎসাহের সং করেছে । 


বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের সাহাঘঃ অনুষ্ঠান 
গত ১২ই জনন সকাল ৯০ টায় বজংবজ: বীণা সিনেমায়, বজবজ্জ্‌ 
ব্রতী সংঘ পাঠাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষের সাহায্যকহেপ “ক্ষণিকের অতিথি” 
চিত্রটী প্রদশিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের সক্রি্ন সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ 
সমর্থনে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমস্ডিত হয় ॥ সভ্যবৃন্দের দান ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ 
বাবদ মোট ৬৯৫৪৪ নঃপঃ ( ছয় শত পনের টাকা চুয়াল্লিশ নঃপঃ ) সংঘের 
অবৈতনিক পাঠ কক্ষ তহবিলে প্রদত্ত হয় । বীণ! সিনেমা কন্ত.এপক্ষ সিনেষ! হলি 


১৩৬৭ ] বত বিচিত্রা ১৬৭ 


বিনা ভাড়াম্ন ছাড়িন্ন! দিয়া এবং ২৪ পরগণার দ্রেল! শাসক বিক্রপ্লব্ধ অর্থের 
উপর আমোদ কর রেহাই মজুর করিয়া এই মহৎ প্রচেতটার্ সহায়ত। করেন। 
হুগলী 

গুড়াপ স্থরেন্স্র স্মৃতি প।ঠাগারের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সত। 

গত ২৯শে শ্রাবণ পাঠাগারের পঞ্চম বাধিক সাধারণ সভা অনংছিত হয়ঃ 
শ্রীখণশী চক্রবতী সভাপতিত্ব করেন । কম“সটিব শ্রীঅনিল কুমার হালদার 
বিগত বধের কাযণবিবরণী সভা উপস্থাপিত করেন । পাঠাগারট সরকারী 
পরিককপনাধীনে পল্লী পাঠাগ'রে পরিণত হওয়ায় ইহার কম“পরিধি বছগুণে 
বধিত হযেছে । সেজজনে। পাঠাগার গৃহের (্বিতল নির্মাণ আবশ্যক । ইহ" 
বাবন সরকার প্রদত্ত অথ অপযণ্ত বলে জনসাধারাণর নিকট সাহায্যের জন্যে 


আবেদন জানানো হয়েছে ॥ পাঠাগারের পুগ্তক তালিকা শীঘ্রই মুদ্রিত হবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে । 


বাত? বিচিত্র 


যাদবপুর বিশ্ববিভালয় গ্রন্থাগার 

সম্প্রতি পশ্চিমবণ্যে যে কয়েকটি নোতুন বিশ্ববিদযালনয্ন স.ষ্ট কর। হয়েছে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ।লয় তার মধ্যে একট । বিশ্ববিদ্যালয় গ্র'থাগারের জন্যে 
সংন্দর গহ নিমিত হয়েছে ৷ নিযুক্ত হয়েছেন সুদক্ষ ও সুপম্ডিত গ্রশথাগারিক 
এবং উৎসাহী কমিদল। কাজের দিক থেকেও গ্রন্থাগার সুনাম অর্জন করেছে । 
কিন্তু পরিতাপের বিষর যে, কর্মীদের বেতন ও পদ সম্পর্কে এখনও পাকাপাকি 
কিছু বাবস্থা হয় নি। সতেরো জন কুশলী কর্মীর মধ্যে জন তিন চার বাদে 
কারুরই পদ নাকি মঞ্জরীকৃত নয় । প্রতি দু'মাস অন্তর সেগংলির মেম্নাদ 
বাড়ানো হয় এবং বেতন তাঁদের বাঁধাধর) ১২০ টাকা । অনিদিত্ট কাল যাবত 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কর্মীদের মনোবল অটুট রাখার পক্ষে নিশ্চয় অনুকূল নয় । 
কুশলী কর্মীরা গ্রত্থাগারের স্তন্ভম্থন্তপ । স্তম্ভকে উপেক্ষা করে হমেণর অচ্তিত্ব 
যে বিপদজনক সে কথা কতৃপক্ষের উপলব্ধি কর! উচিত ॥ 


১৬৮ গ্রন্থাগার [শ্রাবণ 


বসান জেল! গ্রন্থাগার পারঘদের চাদার ছার বৃদ্ধি 
চলতি বহরে বর্ধমান জেল) গ্রন্থাগার পরিষদ সকল স্তরের সদসাদের 
চাঁদার হার বছ্ধি করেছেন । সাধারণ ( বান্তিগত ) সদসাদের চাঁদ৷ বাধিক ৩২ 
থেকে ৪।1০ ; প্রতিজ্ঞানিক সদসাদের চাঁদ! বাষিক ৫. থেকে ৮২ এবং পল্লী গ্রচ্থ।- 
গারের চাঁদা ১২৭ টাকা থেকে ১৮২ টাকাম্স বাধিত হয়েছে । পলী গ্রন্থাগারের 
দেয় চাঁদ। মাত্র গত বছরেই ৫২ ঢাক। হতে ১২২ টাকান্ন বাড়ানো হয় ॥ চাঁদার 
হার ববিত হওয়ায় জেলা পরিঘদের সদসাদের মধ্যে অসশ্তোষ দেখ। দিয়েছে । 


গ্রন্থাগার বিভায় উচ্চ শিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিদেশ যাজ্র। 
কলিকাতা ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের কমী শ্রীশক্তিদাস রায় প্রত্থাগার 
বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষণ গ্রহণের জন্য গত ১৯শে জুলাই বিমানযোগে মাকিণ যৃক্তরাণ্ট 
রওনা হয়েছেন । শ্রী রায় হার্ভার্ড বি*ববিদ্যালয়ের অশ্তভু‘ক্ত বেকের গ্রশ্ঘাগারের 
কগটালগ বিভাগে কাজ করবেন এবং সিমন্‌স কলেজের গ্রম্থাগার্িক শিক্ষণ বিদযা- 
ভবনে অধায়ন করবেন । শ্রী রার বগগীয় গ্রথাগার পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র ॥ 


তমলুক জেল! গ্রন্থাগারে ‘মৌস্মমী’ পত্রিকার প্রথম বার্ষিক উৎসব 

তমলংক জেল। গ্রন্থাগারের প.ষ্ঠপোষকতায়ও বিশেষ উৎসাহী পাঠকবৃন্দের 
সহযোগিতায় গঠিত তক্ুণ সহিত৷ প্রতিষ্ঠানের অবদান হাতেলেখা মাসিক 
‘মোস;মী পত্রিকা'র এক বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তমলুক জেল! গ্রন্থাগারে গত ২৫শে 
আগষ্ট, অপরাড ছ ঘঠিকার় উক্ত পত্রিকার প্রথম বাধিক প্রদর্শনী তমল.,কের 
মহকুমা শাসক শ্রীসবোধকুমার চৌগ্‌রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ॥ 

ঝালক-বালিকা, ছব্রশিক্ষক ও বহু সন্ধীজন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন । তকরুণদিগকে ব্দেলা গ্রন্থাগারে বই পড়া বাদেও সাহিত্য চচ্চণয় 
উৎসাহিত ও প্রণোদিত করিতে জেল গ্রন্থাগারের এই প্রচেষ্টার বিশেষ প্রলংস। 
করিয়। বছ মনোহর চিন্ত সম্বলিত এই পত্রিকার উৎকর্ষ সাধনে সভাপতি মহাশর 
একট হৃদয়গ্রাহী জ্ঞানগভ" ভাষণ দেন । শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী প্রধান আতাথির 
আসন অলংকৃত করেন । জেল? গ্র-থাগারিক শ্রীঝমরঞ্জন ভট্রাচার্য।, শিক্ষাবিদ: 
শ্রীবিভুতিভ্ষণ সাঁতরা, “মৌসুমী সম্পাদক শ্রীচির্রঞ্জন মাইতি শ্রীবংকিম বোস, 
ও শ্রীদিগিস্দ্রনাথ মিশ্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । সভাশেষে সভাপতি মহাশয় 


১৩৬৭ ] বার্তা বিচিত্ৰ ১৬৯ 


প্রদর্শনীর “বারোস্ব'টিন করেন ! প্রদর্শনী ২৫শে আগতট হইতে এক স*তাহকাজ- 
ব্যাপী খোলা থাকে ॥ শিশ:, তক্ুশ, কিশোর, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ, শিক্ষক, 
শিক্ষিকা, অধ্যাপকব্‌শ্দ ও বহ সাধারণ লোক প্রদর্শনী দেখিয়া তৃণ্তি লাভ করেন । 


গুটেন্বার্গ বাইবেলের অনুলিপি 

প্রথম মুদ্রিত গ্র*ব গ:টেনবাগ* বাইবেলের শীগ্রই এক হব মুদ্রিত 
অনুলিপি মাকিন £কাশন সংদ্ব! পেজানট কোম্পানী বের করছেন । সর্বসমেত 
এক হাঞ্জার কপি প্রকাশিত হবে। দাম পড়বে পাঁচ থেকে ছয় শ' ডলার ৷ 
দৃ'খণ্ডে বইটির আকার হবে লম্বা ১৮২” আর চওড়ায় ১২' ৷ ওজন হবে প্রায় 
আধমণ ॥ গলা'নে৷ সোনা, কুপ৷ প্রভ,তির ষ্বার৷ মূল রঙে গ্রশ্থট রঞ্জিত হবে ও 
সংদক্ষ দণ্তরীর। খণডগৃলিকে হাতে বাঁধাই কাজ করবেন । মূল গ্রণ্থটর লেখা 
ও চিত্রের ছবহ অনুকরণে প্রস্তাবিত সংস্করণের ৯৭ট পঞ্ঠা পাঁচটি পদ্ধতিতে 
মদ্রিত ও চিত্রিত হবে । বাকি ১১৮টি প্ঠা লিখে। পদ্ধতির সাহাযো মূছ্িত 
হবে । কাগজ, কালি, ছাপ) ও বাঁধাইয়ের উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট মালমসলা ব্যবহার 
সম্পকে পরীক্ষা! চলছে ॥ গ্রশ্থন্টির ভীঙাই, বাঁধাই প্রভ,তি কাজ হস্তেই সম্পূর্ণ 
কর। হবে ৷ 


োভিয়েভ দেশে বগীকরণ পদ্ধতি 

সারা সোভিয়েত প্লাশিত্বায় বিভিন্ন গ্র্থাগারে বর্গীকরণের সুবিধার্থে 
একট নোতুন পদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে । এজলনো সোভিয়েতের তিনি বৃহন্তম 
প্রত্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল । তাঁর! হলেন 
মশ্কোর লেনিন লাইব্রেরী, লেনিনগ্রাদের পাবলিক লাইব্রেরী, লাইব্রেরী অব 
সায়েশ্স এবং লাইব্রেরী অব বক চেম্বারের প্রতিনিধি । পদ্ধতিটি অনেকটা 
কোলন বগীকরণের অনবকর্ূপ ; মিশ্রিত চিহ্ন ও ক্ুণ বর্ণমালার সাহায্য নেওয়া 
হয়েছে । মাক'স ও লেনিনের মতবাদের ভিত্তিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে তিনটি 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । যথাঃ (১) সায়েন্স অব সোসাইটি, 
(২) সায়েশ্সেস অব দি এাকসন অব মান অন নেচার এবং (৩) সায়েন্সেস 
অব নেচার । তপশীল-এর প্রথমে আছে £ মা্ক‘সবাদ-লেনিনবাদ, ন্যাচারাল, 
ফিজিকাল এড বায়োলজিকাযাল সায়েন্সেস ॥ পরে আছে সোসাল সায়েম্সেস 


১৭০ প্রস্থাগার [ শ্রবণ 


ও হিউম।নির্টজ ৷ বগীকৃত সচীকর্ণ প্রণালীর সংবিধার উদ্দেশে।ই এই নোতুন 
পন্ধাতিটির উল্ভাবন করা হয়েছে ॥ 


পৃথিবীর পঁচান্তরটি দেশে ভিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় 

“ডিউই ডেসিম্চাল ক্রাসিফিকেশন” প্রকাশন সংস্থার সম্পাদকের এক 
বিবরণীতে প্রকাশ যে ডিউই বগাঁকরণ গ্রল্ব বিক্রয়ের হিসাবে জ্ঞান! গেছে যে 
মাকিণ য;ক্ররাখ্ট ও অনান্য দেশে যুক্ঞরাম্ট্র পরিচালিত গ্রচ্থাগারগুলিকে বাদ 
দিয়েই পণ্চান্তর্ দেশে উক্ত গ্রশ্থের ষোড়শ সংস্করণ অঙ্পবিস্তর বিক্রিত 
হয়েছে । তারমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ', দক্ষিণ আফি.কা ও ত্রিটেনেই 
সবাপেক্ষা অধিক বিক্রুদ্ হয়েছে । 


কাল। আদমীদের প্রবেশ নিষেধ 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাজিনিয়া রাজ্যের অন্তগ“ত ড্যানভিল নামক স্থানের 
পাবলিক লাইব্রেরীগূলি বন্ধ করে দেবার সিচ্ধান্ত করা হয়েছে। কারণ 
আদালত থেকে স্বানীয় টাউন কাউশ্সিলকে নিদেশ দেওয়! হয়েছিল যে 
শ্বেতকারদের জন্যে পৃথক পাঠকক্ষে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। 
এজনা সহরে অন চিত এক গণভোটে ২ $১ ভোটে জনসাধারণ নিগ্রোদের 
প্রবেশাধিকার দেওয়ার চেয়ে গ্রসথাগার একেবারে বন্ধ করে দেবর পক্ষে নিজেদের 
মনোভাব জানিয়েছে । 


লেডি চ্যাটালিজ লাভার গ্রন্থের সম্পূর্ণ সংক্ষরণ 

শিল্প ও সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রচ্ন নিয়ে মতান্তর বহু দিনের। 
আদালতেও সব সময় তার নিংপত্তি হয় নি। জেমস জয়েসের সুবিখ্যাত 
‘ইউলিসিস’ কিংবা এযালবাটে মোরাভিয়ার ‘উওসম্যান অব রোম, গ্রন্থের প্রকাশ 
ও অন্বাদ নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ঢেউ কিছুটা এদেশেও এসে গেছে । অমর 
কথাশিল্পী ডি, এইচ, লবেশ্সের লেডি চ]াটালিক্র লাভার গ্রম্থচুকেও অশ্লীলতার 
অভিযোগে কিছু কিছু ছাঁটাই করতে হয়। দম্প্রতি পেঞ্গুইন কোম্পানী এই 
বইটির সম্পূর্ণ ও মুল সংস্করণ একটি বের করেছেন এবং বাজারে ছাড়ার আগে 
আদালতের অনুমতি চেয়েছেন । বইটি এখন স্কটল্যাপ্ড ইয়ার্ডের বিবেচনাধীনে 
আছে । 


শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তাবিশাসের 


স্বদেশ ও/ত্যাবর্তন 


পঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদের 
সুপরিচিত কী ও একজন প্রাক্তন 
সম্পাদক গ্রররাখাল)ন্দ্র চক্রবত্তী 
পিশ্বাস গত বৎসর ছুলাই মাসে 
কলম্থিরা লিশবি্যালয়ে গ্রস্থাগার 
বিচ্ঞায় (মাস্টার অব সায়েন্স উন লাইন্রেরীয়ানত্সপপ ) শিক্ষণ গ্রহণের জন্যে 
নিউ ইয়র্ক গনন করেন। এজন্য ফুলশ্রঃইট ভ্রমণ ব্ুন্ডি ৪ আনেরিকান 
মেডিক্যাল লাইব্রেরী এসোসিয়েসানেরও একটি বুন্ডি তিনি লাভ করেছিলেন। 
আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করবেন 
বলে জানা গেল। 

নিউ ইয়র্কের শিক্ষণ সনাধ্থি পরীক্ষায় পৌনে হই শ' শিক্ষার্থীর নলে 
রাখালবাৰ্‌ শীধন্্ান অধিকার করেছেন বলে প্রকাশ । সেখানে নয় মাস 
তাবস্থানের পর তিনি ইলিনয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে নিদিষ্ট বিশেষ বিঝয়ে অধায়ানের 
ক্রম যোগদান কারেন। 














আনেরিকায় থাকাকালে রাখালবাবু সেখানকার বিভিন্ন সহারে বহু 
ছোটবড গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও বিশিষ্ট এন্থাগার কনীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। বিভিন্নস্থানে অন্ুষিত সভা ও সম্মেলনে তিনি যোগদান ও 
ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভাষণ দান করেন ॥ 

আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! সম্বন্ধে তিনি যে প্রতাক্ষ জ্ঞান ও 
অভিন্ন লাভ করেছেন সে বিষয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ 
লিখিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন । 
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সম্পাদকীয় 


সর্বজনীন গ্রন্থাগ।র ব্যবস্থ। ও গ্রন্থাগার পরিবদ 

আমাদের দেশের সব'জনের জন্য নিঃশৃত্ক, অবাধ অধিগমা সাধারণ 
গ্রতথাগার প্রতিটিত হইবার দিন ত্বরাণ্বিত হইয়। আসিতেছে । গ্রতথাগার উপদেশক 
কমিটর সুপারিশ অন্যাস্রী গ্রথাগার আইনের সাধারণ কাঠামে। প্রদতুতির 
আয়োজন কেন্ত্রী্ন সরকারের চেষ্টায় আরব্ধ হইয়াছে! করের জজ রর ভগ্ন 
দেখাইয়া একদল মতলবঝান্র লোক এই চেণ্টাকে বানচাল করিব্যর জনা তৎপর 
থাকিলেও সাধারণের মনোভাব আজ এমন ভাবে সুগঠিত হইর্যছে যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এই প্রচেন্টাকে ব্যর্থ করিয়। তোলা সংকঠিন ॥ আমাদের বৎগীয় 
প্রত্থাগার পরিষদকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে জনমত গ্রতথাগ।র 
আইনকে অতিনম্দিত করিবার জল) সংগঠিত হইয়। ওঠে । বাংলা দেশের প্রধান 
নগরী কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিস দর পল্লীর নিভৃততম অঞ্চল পর্যন্ত 
সর্ধত্র জ্ঞানের বতিক। অনিব'যণ রাখিবার প্রচেষ্টার যে বাওগালী জাতি সর্ব স্থপণ 
করিয়া আসি প্লাছে--আছিকার দেশীন্ন সরকারের শুভ প্রচেষ্টায় তাহারা! সবথ! 
সহযোগিত৷ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে তবহও পরিষদের প্রধান 
দরিত্ব যাহাতে বি্ুপ্ধ চারে জনমত বিভ্রান্ত না হয় সে বিষয়ে দু রাখা । 
আমলা আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও বাক্তিগত সভাদের দষ্ঠি এই দিকে আকৃষ্ট 
করিতেছি । তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে, নিঃশ২ক প্রচ্থাগার 
স্বাপনের জনা গ্রন্থাগার আইনের দাবী তুলুন । দেশের রাজ্রকেষে সামান্য কিছু 
চিহ্নিত অর্থ সংযুক্ত করিঃ। তাঁহারা উহার রজ্জু্টিকে গ্র“থাগার ব্যয় নির্বাহের 
জন্য উন্মোচিত করিগ্ন। দিন ॥ 

আমাদের দেশের গ্রশ্থাগার কিন্তুপ হওয়া উচিত তাহা নিণয় করিবার 
শ্বিতীয় দায়িত্ব আমাদের এই পরিষদের । এই দেশের বিপুল সংখ্যক লোক 
অক্ষর জ্ঞান বান্রত ॥ তাহাদের প্রয়োজন কিন্তু বিচিত্র । তাহাদের মধ্যে কেহ 
কৃষির, কেহ কু্টর শিল্পের, কেহ ব! শ্রম বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে 
এই সমস্ত লোকের আপনাপন৷ কর্মে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করাইবার 
দায়িত্ব প্রধানতঃ গ্রশথাগারের ॥ এই দায়িত্ব গ্রনথাগ্যরগৃলি যাহাতে গ্রহণ করে সে 
(বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! পরিষদের অন/তম দায়িত্ব । আমাদের জনসমান্দকে গ্রন্থাগারের 
এই দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করিনা তুলিতে হইবে। তবেই দেশের সর্বত্র সকল 
গ্রত্ধাগার বাধ্যতামূলরুভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইবে ৷ 


১৭২ গ্রন্থাগার [শ্রাবণ 


আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের আথিক সঙ্গতি এত সামানা যে 
সকলের পক্ষে ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ ভরিক্না দেওয়াও দুঃসাধা ॥ 
এমতাবস্থায় আমাদের গ্র-থাগারগুলি। যাহাতে ছাত্রদের পাঠক্ষেত্র জপে গড়িয়। 
উঠ্ভিতে পারে সে বিষয়ে দ:ষ্ট রাখাও আমাদের কর্তব্য । সুখের বিষয় সরকার 
Day Students’ Home প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারের ম্বারা এই কাজ কতটা 
সুন্দরভাবে পালিত হইতে পারে তাহার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু 
Duy Students’ Home আজও মহানগরীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়৷ 
নিকটবর্তী মফ:স্বল সহরগুলিতেও প্রসারিত হইতে পারে নাই । সংৃতরাং 
গ্রশ্থাগারের এই ন্রপট্টি আজও বাংলাদেশের সব‘ত্র সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া 
উঠে নাই । যে পরিষদ একদিন “গ্রচ্থাগার স্ব‘জ্তনের'' এই দাবী তুলিগ্না সাধারণ 
গ্রত্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত? জনসমাজে প্রতিপণ্ন কারিয়াছে_তাহাকেই আজ 
আবার দায়িত্ব লইয়। ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষার জনা অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান সভ্যগণ এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইবেন, ইহাই আমরা৷ আশা করি ॥ 

প্রতে৷ক গ্রশ্থাগারে স্থানীয় বিষয়ের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিবার উপাদান 
সংরক্ষিত থাকা কর্তবা । আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস লিখিতে হইলে 

- এইসব উপাদান একান্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের প্রতোকর্টি অঞ্চলের বৈশিছ্টাগুলি 

যাহাতে হারাইয়! না যায় তাহার দায়িত্ব আজ গ্র-্থাগারকে গ্রহণ করিতেই হইবে । 

এই সমদ্ত বিষয়ে কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য পরিষদের শিবির 
শিক্ষার আয়োজন অব্যাহত থাকিবে। 

গ্রন্থাগারের মান সমুদ্নয়নের আরও অনেক দিক আছে ॥ কিশ্তু অশ্ততঃ 
পুর্বোলিখিত বিষয়ে গ্রচ্থাগারগুলি যাহাতে জ্রনসেবার দারিত্ব গ্রহণ করে সে 
বিষয়ে জনমত সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিবার দায়িত্ব পরিযদের সহিত সংবৃক্ত 
সকলকে এখনই লইতে হইবে ॥ 


কলেজ-গ্রন্থাগার 
আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কলেজ-গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীরভা ও 
গুরুত্ব এখনও সমাক্‌ উপলব্ধি হয় লাই । মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করিয়! 
আমাদের দেশের যে সব ছেলে কলেজে প্রবেশ লাভ করে, তাহাদের অনেকেরই 
উচ্চশিক্ষা লাভের বোগাতা ও আগ্রহ কিছুই থাকে না। নিতান্ত কর্মাভাবের 
জনাই ইহাদের অনেককেই কলেজে প্রবেশ করিতে হয় । সৃতর!ং ছেলেদের 


১৩৬৭] সম্পাদকীয় ১৭৩ 


অধিকাংশের পক্ষ হইতে কলেপ্র গ্রন্থাগার সংগঠিত করিয়া তুলিবার দাবী উদ্ধিত 
হয় না। আমানের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সমচক্‌ অগ্রসর হইলে 
এবং বুহনিরাপী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারের বহুল প্রসার 
অনিবার্য ভাবেই হইতে আরম্ভ করিবে কি“তু কলেজ গ্রন্থাগার সহগঠিত 
করিয়া তুপিবার চেছ্ট। এখন হইতেই সুরু না করিলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ইহার 
উ'নতির আশা কর! বৃথা | 

মাধ্যমিক শিক্ষা্তরে ছাত্রদের ভাষাবোধ ও পাঠের অন্্রাগ সঙ্গার করালোই 
গ্রথাগারের উণ্দেশা । গ্রথাগার বাবহারের সাধারণ কৌশলও এই সময়ই 
ছাত্রদের আয়ত্ত করাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ছাত্র মাধ্যমিক 
শিক্ষা স্তরে এই সমস্ত যোগ্যতা অজ্ঞ করিয়া আসে নাই, তাহাদিগকে কলেজে 
প্রবেশ করার পর নৃতন করিয়। এইসব করিতে হয় ॥ আমাদের দেশের মাধামিক 
বিদাালয়ের গ্রচ্থাগার গলির যে অবস্থা তাহাতে অধিকাংশ ছাত্রই যে এই সমচ্ত 
যোগাতা অর্জন করিল্লা আসে না, এ কথা। বল। বাহুল্য । সুতরাং আমাদের 
কলেজগলির আপন দায়িত্ব পালন ছাড়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্র“থাগারে যে 
কাজ হওয়া উচিত ছিল, তাহ! করিতে হয় ) 

আমাদের দেশের কলেজীর শিক্ষা এখনও প্রধানতঃ গুরুবাদের হবার 
নিনশ্ত্িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাত্রেরা আপন চেষ্টায় জ্ঞানাজ'ন করিতে অগ্রসর 
হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের শিখান বুলি, কিংব। প্রদত্ত চিস্পনী ও 
উপদেশই ছাত্রের পরীক্ষাবৈতরণী পারের একমাত্র কৃষ্ণবর্ণ। গাভী । উৎসাহী 
ছাত্রেরা বড় জোর ইহার উপর নিদিষ্ট পাঠাপুস্তকের কয়েকখালি পাতা উল্টাইয়। 
দেখে । শিক্ষকের প্রদশিত পশথা অল্‌সরণ করিয়। জ্ঞান রাজোর অজ্ঞান নূতন 
অঞ্চল আবিষ্কারের চেণ্ট! বিরল ॥ কিচ্তু যতদিন পষণ্ত ছাত্রেরা শিক্ষার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা! ও স্বতদ্ত্রতা অঙ্জন করিতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দান ও 
গ্রহণ নিরর৫খক । পরীক্ষার পাশের প্রমাণপত্র ছাত্রের জ্বান অঞ্নের যোগ্যতার 
প্রমাণপত্র, জ্ঞানের নহে_-এই কথা আমরা বিশ্ববিদ্যালপ্নগুলির সমাবর্তন উৎসবে 
প্রতিবারই লংনিয্লা থাক । কিন্তু আমাদের বর্তমান পড়াইবার ধারা, পাঠা- 
তালিকা, পরীক্ষা গ্রহণ বিধি সমস্তই কি নিছক অজিত জ্ঞানের পরীক্ষা মাত্র 
নহে ? ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা বাড়াইবার প্রচে্টাও নাই, জ্ঞান অজনের 
স্পৃহা এঁহিক ফললাভের অনুকূলও নহে । এমতাবস্থায় নিদিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের 
বাইরে ছেলের পড়াশুনা করিবে সে সম্ভাবনা কোথান্ন ব। কতটুকু 2 


১৭৪ অস্থ।গার [আবণ 


কলেজ গ্রন্থাগারগলিকে কাধ"ক্ষম করিয়? তুলিতে হইলে উপযুক্ত পৃস্তক- 
সং্থানের সম্গে সণ্গে প্রশ্থাগারের মর্যাদার দিকে লক্ষ! দিতে হইবে । কলেজের 
সবণপেক্ষা আকবানীর স্থানে গ্রত্থাগার প্রতিষ্ঠা কর প্ররোজ্রন ॥ কলেজে গুবেশ 
লাভের পরই ছাত্রেরা যাহাতে গ্রত্থাগারের প্রকৃত গুরুত্ব বুকিতে পারে, সেই জল! 
ছাত্রদের নিকট এই বিষয়ে বৃকাইয়। বলা পুয়োজন ॥ গ্রপ্বাগারিকের বেতন, 
মর্যাদা প্রভৃতি যাহতে কোন ক্রমেই প্রবীণ শিক্ষকদের অপেক্ষা ন্যন না৷ হয় 
তাহার দিকে জক্ষা রাখা দরকার ॥ ছাত্রদের সহিত গ্র“থাগ।ক্সিকের ঘনিষ্ঠ সম্পষ্ট 
স্বাপনের নানা অবসর সষ্টি কর৷ কর্তব্য । শিক্ষক ছাত্রের ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষা 
গ্রন্ঘাগারিক-হাত্রের ঘনিষ্ঠতা কম প্রপ্পোজলীয় নহে ॥ বদ্তুতহ গ্রথাগারের মত 
প্রতিষ্ঠান বাহার প্রধান উদ্দেশ) প্রতোক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজন ও যোগাতা 
অন্যান্লী উন্নতি অঙ্জনে সাহায) করা সেখানে একটিমাত্র সাধারণ নিয়ম বিনা) 
বিচারে সর্বত্র প্রয়োগ কতখানি বৃক্তিফুজ তাহা। বিচার ও বিবেচনার বিষয় ॥ 
কিন্তু এক নিম সর্বত্র প্রয়োগ না করিস ক্ষেত্র হিসাবে বাতিক্রম করিতে হইলে 
পাঠকদের সহিত গ্রশ্বাগারিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে ॥ 

আমাদের দেশের ছাত্রের! পাঠ্যপ্স্তক-সবস্থ হওয়ায় পরীক্ষা পাশের পর 
জীবনে প্রবেশ করিবার সহজ পথ ঝঁংজিয়া পাত্র না। প্রতোক কলেজ- 
গ্রত্বাশারের কর্ত‘ব৷ জীবন-সংগ্রামে সাফল। লাভে ছাত্রদের সাহায্য কর) । বদি 
হাত্রেরা তাহাদের কলেজের পাঠ সমাপন করিবার পর কোন্‌ ,কোন্‌ বস্তি 
অবলম্বন করিতে পারে তাহার স*্পূণ“ ও সঠিক সংবাদ পঠন্দশাতেই সংগ্রহ 
করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা। পূর্ব হইতেই লিজ্দেদের বিভিন্ন বৃত্তি 
গ্রহণের আনা প্রস্তুত করিয়া, রাখিতে পারে । ইহাতে পরীক্ষা পাশের - পর 
তাহাদের অস্সহার-বোধ অনেকখানি কমিয়। যাইতে পারে ॥ 

অধায়নে অন্য্রাগ, বিভিন্ন বিষয়ে আপন চেষ্টায় জ্ঞান অর্জনে অগ্রসর 
হওয়া এই সব যদি ছাত্রদের সমাগত হইয়া না ওঠে তাহ! হইলে উচ্চশিক্ষার 
সার্থকতা কোথার £ আমাদের কলেজ গ্র্থাগারগুলিকে যথাযথ ভাবে সংগঠিত 
করিতে না পারিলে যে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা যাইবে না-_ 
ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার আমুল পরিবর্তনের 
জন্য প্রাণপাত করিতেছেন-_-কলেজ গ্রশথাগার সম্বন্ধে ইহাদের সৃপারিল ও 
উপদেশগুলি সাধারণে সত্বর প্রচারিত হুওঘ্রা একান্ত প্রয়োজনীন বলিগা মনে করি ॥ 





গন্থাগার 


বঙ্গীয় শ্রস্থাগার পরিষদ 


ভাদ্র ৯৩৩৭ 


পরস্থাবিদ্যা। 
চিত্ৰণ 
আদিত ওহদেদার 


বইয়ের মধ্যে মান্য কেবলমাত্র লিখে নিজের মনের ভাব বাক্ত করেনি, 
তার লেখাকে সে চিত্রিতও করেছে ॥ এই চিত্রণ কম'র মূলে রয়েছে মানুষের 
শিল্পী-মন তথা সোন্দর্যযবোধ । তাই দেখি খ.ঃ পৃব" দেড় হাজার বছরেরও আগে 
লেখ) মিশরীয় পেপিরি গ্র্থ, বক অফ্‌ দি ডেড," (Book of che Dead) অতি 
সৃচাক্র্mপে চিত্রিত হ'তে । প্রাচীন গ্রীক্‌ পাহণিপত্রেও যথেষ্ট চিত্রণকার্ষের 
নিদর্শন রয়েছে ৷ 

তবে প’:খিপত্তে চিত্রণকর্মে‘র প্রসার ও বিকাশ অতিমাত্রায় দেখা দেয় মধ্যযুগে ॥ 

এর মূলে ছিল বাই জ্রাইনট।ইন ( Byzantine ) সভ্যতার শিল্পকুচি ও পেরুগামাম 
( Pereamum ) ভেলাম আবিষ্কারের প্রভাব । ভেলাম চামড়া পেপিরি অপেক্ষা 
চিত্ৰণ কাজের পক্ষে উপযোগী হয়ে দেখ! দিল, এবং বাইজ্ঞাইন্‌টাইন শিল্পবোধ 
চিত্রণ কাজকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলল ॥ ফলে প্রায় এক হাক্জার বছর 
ধরে মধ্যযুগের ইউরোপে পএ্িপত্র চিত্রিত করার মধ্য দিয়েই মানুষের শিজ্পমন 
বিশেষ ভাবে চরিতার্থ হয়েছে ॥ 

এই চিত্ৰণ কর্মের তিনটে ধার। দেখতে পাই £ 

(১) লাল ও নীল রঙ দিয়ে অক্ষর অণ্কিত করা । সাধারণত পরিচ্ছেদ, 
এবং অনেক স্থলে অন্চ্ছেদেরও প্রারম্ভিক অক্ষরষ্ীকে এইভাবে আঁক হত । 
এই কাজকে ইংরেজিতে বলে 'কেত্রিকেশন” ( Rubricari০n ) বা 'কত্রিশিং 
( Rubris| 





১৭৬ প্রন্থাগার [ ভাদ্ৰ 


(২) সোনা ও রূপোর জ্বল দিয়ে অক্ষর.চিত্রিত কর! ॥ এই কাজকে 
বলা হয় 'ইলুমিনেশন' ( Illumination ) ৷ ইলহমিনেশনের অর্থ গুঞ্জবলয 
সাধন । সোন৷ রূপোর রঙ ফোটালে বইয়ের পাত। উচ্ছল হয়ে তে! উঠবেই , 

(৩) অক্ষর-চিত্রণ ছাড়াও অন্যান্য চিত্রের কাঙ্র । এই সব ছবি 
সাধারণত বইয়ের বিষয়বস্তুকে প্রস্ফুট করার কান্ডে আঁকা হত, তবে অনেক 
ক্ষেতে শুধ্য কাক্কায়ের বাহল্য হিসেবেও প্রকাশ পেত ॥ 

পাঁহথিপত্র চিত্রিত করার কাজট। মুসলমান সভাতায় খংবই উচ্চাণ্গের হয়ে দেখা 
দেয় । হস্তলিখিত কোরাণ, শাহনামা। ইত্যাদি ধম" ও সাহিত্য গ্রশ্থগুলির চিত্রকর্ম 
যে কতো সহন্দর তা জান। যায় এইসব পণ্যধিপাত্রের দ2"একটা লিদশ'ন দেখলেই ॥ 

আমাদের দেশেও পাথিপত্র চিত্রিত করার রীতি ছিল । জৈনধম' প্রাবলোর 
যুগে বছ গ্র্থ সৃচাক্লক্পে অজ্কিত হয়েছে । তার একটা বড় নিদশ'ন আছে 
'প্রাজ্রপারমিতা'র একটি পাহথিতে । 

মদ্রণবন্ত্রের গে হাতে আঁকা ছবিকে মুদ্রিত করার উপায় আবিষ্কৃত 
করতে হল । তিন উপায়ে ছবি মুদ্রিত করার ছাঁচ তৈরি করা যেতে পারে £ 

৫১) রিলিফ (7২৩1০) পদ্ধতি । বাংলার বলতে পারি উদ্গত বা 
উচ্চতল পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে ছবি ম্দদ্রিত করতে হলে ছবির ছাঁচে হুবির 
নকস। উদ্গত ভাবে খোদাই করা প্রয়োজন ॥ ছাপার যে অংশগুল্ি গত: ক'রে 
নিচ করে দেওয়া হয় এবং যে অংশগৃলি হতে ছাপ উঠবে সে অংশগৃলি 
উ*চুই থাকে । 

(২) ইন্টাগলিও (10:5811০ ) পচ্ধতি ৷ বাংলার বলতে পারি অধোগত 
বা নিম্মতল পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে ছবির নকশা অধোগতভাবে ক্ষোদিত 
হয়। অর্থাৎ ছবির নকশা ছাঁচের মধো ক্ষোদিত হয়ে থাকে যেমন জমিতে 
নালা কাট! থাকে । ছাপার কালি ক্ষোদিত রেখাগুলিকে পূণ" করে, ছাঁচের 
উপরিভাগ পরিচ্কার থাকে ॥ 

(৩) সারফেস (5০070০৩ ) অথবা সমতল পদ্ধতি ॥ একে প্লেলোগ্রাফিক 
(Planographic) পদ্ধতিও বলা হয় ॥ এই পদ্ধতিতে ছবির নকশা ক্ষোদাই 
করার প্রয়োজন হয় না। যার থেকে ছবির ছাপ নেওয়া হয় তার ওপরে প্রথমে 
আঁক! হয় এবং তারপর ছবির রেখাগ্‌লি ছাড়া বাকি জমি মোম জাতীয় পদার্ঘ 
দিয়ে অধলিপ্ত কর) হয়, যার ফলে ছাপার কালি শুধু ছবির রেখাগৃলিই ধরে 
রাখে, বাকি জমির কোথাও কালি ধরে লা । 


১৩৬৭] শ্রস্থবিদ্া ১৭৭ 


রিলিফ € ০11০6) পদ্ধতি 

উষ্গত বা রিলিফ পদ্ধতিতে চিহাতকনকে কাঠ খোদাই শিপ বলে। ওই 
নিজ্প বড প্রাচীন । প্রাণ এাতহঃসিক যুগে মানুষ কাঠের ফলকে যে ছবি ও 
লেখা খোদিত করেছে তার নমুন: গুহ তভুববিদগণ আবিত্কার করেছেন ইতি- 
পুর্বে মুত্রণ অধ্যায়ে ব্রক বক-এর কখং বলা হয়েছে, সেই ব্লক বুক এই উদ্ণত 
চিত্রণের একটি সৃপরিচিত নিদর্শন ॥ 

রিলিফ: পক্ধতিন বিশেষত হল ছবির নক্শ। উদগতভাবে থাকে এবং 
ছাপার কালি তার ওপর পড়ে ৷ [কণতু ছাপার কালি আর এক ভাবেও লাগানে! 
যেতে প'রে । ছবির আলেখা ছাঁচে কু'দে নেওয়া হয় এবং ছবির বাইরের 
অংশগূলি উদগত হযে থাকে ॥। এই উদগত অংশগুলিতে কালি দিয়ে ছাপ 
তুললে ছবির আলেখ্য সাদা রেখায় ফুঠে ওঠে । এইভাবে যে কাঠ খোদাই করা 
হয় তাকে বলা হয় “উড্‌ এনপ্রেভিং" (Wood engraving) | 












[ ছবি্ট কাঠেতে কুদে নেওগ৷ হয়েছে । ছবির 
উচ্গর্ত অংশেই কেবল কালি লেগেছে ৷ ] 


[ ছবিষ্ট কাঠেতে কুদবার সময় বে 
অংশে কালি লাগবে না সে অংশ- 
গলি কেটে তুলে ফেলা হয় 1] 


১৭৮ শ্রন্থাপার (ভদ্র 


[একট রোলারের সাহাষে। কালি 
লাগানো হয় ৷ ] 


[ কালি লাগানোর পর তার ওপর 
একটা কাগঞ্জ রেখে একটা চামচের 
পেছন নিয়ে ঘষে ছবিটি কাগজে 
তুলে নেওয়া হয় ॥] 





কাঠ খোদাই চিত্রা্কনে আলোছারার খেলাও দেখানো যায় । নানা প্রকার 
বুলি (6৮৭৮৮) সাহাযো খোদাইবার কু'দিত চিত্রে সৃষ্পরষ্ট (Pronounced) 
ও প্রশমিত (5৮০৭) *থানগুলি সক্ষভাবে খোদাই ক'রে চিত্রে আলো 
ছায়ার সমাবেশ ঘটাতে পারে । 


ইনট্যাগলিও (1%:581০ ) পদ্ধতি 

ইন্‌ট/গলিও বা অধোগত পদ্ধতি অনেক প্রকারের । প্রত্যেক পদ্ধতিতে 
ছবির বৈশিষ্ট কীভাবে ফুটে ওঠে ত! জানা প্রয়োজন । 

(১) লাইন এনশ্রেভিং (Ln ৎn৪avIn৪) বা রেখালী খোদাই । একটি 
ধাতব পাতের (সাধারণত তামা কিংব) ইস্পাত) একটা দিক সুমস.ণ কারে নেওয়া 
হয় এবং সেই মস.ণ উপরিভাগে খোদাইকার শক্ত এল/কা নিয়ে ছবির নক্‌শা 
খোদাই করেন ॥ নকশার রেখা সক্ মোটা হালকা কিংবা গভীর হয়ে কাগজে 
মুত্রিত হবে খোদাইকার যেভাবে পাতের মণে। রেখাগুলি ক্ষোদিত করবেন । 
খোদাই হরে গেলে ঘন কালি পাত্র উপরিভাগে লেপন করা হয়, এবং রেখা- 
লালির মধ্যে কালি বাতে পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে সে সম্বন্ধে বিশেষ সতৰ্কতা 
অবলম্বন করতে হয । তারপর উপরিভাগেন্র কালি মৃছে লেওয়া হয়; কিন্তু 
বেন্বা-নালিগলির মধো কালি পূর্ণ অবস্থায় থাকে । এবার কাগজ ফেলে 
তাতে চাপ দিলে ছবির হাপ কাগন্ধে উঠে আসবে । 


১৫৬৭ ] প্রন্থবিদ্যা ১৭৯ 

এই শিল্পের প্রথম অবস্তা কেবলমাত্র তামার পাত বাবহার কনা হত। 
কিন্তু ধাতু হিসেবে তামা নরম হওয়ায় তামার পাত থেকে ছবির সংখা! খু 
বেশী পাওয়া সম্ভব হয় না॥ চাপ পড়তে পড়তে পাত ভোঁতা হয়ে আসে এবং 
হুবির নক্‌শ। সৃতী। হয় লা । 

এই অসুবিধা লাঘব করা গেছে তামার জায়গ্যন্র ইচ্লাত ব্যবহার কারে । 
ইস্পাত কঠিন ধাতু, সৃতরাং এই ধাতুর পাতে খুব সক্ষ: রেখ! যেমন ক্ষো1দিত 
করা যাল্ল, তেমনি ছবির ছ'প অনেক সংখচান্স তোলা সম্ভব হয় । 

রেখালী খোদাই ছবি নকশা ফৃছরে তোলে রেখার সাহাযো । এতে আলো” 
ছাসার খেল। দেক্খানো চলে না ॥ তবে অনেক শিল্পী এই আলো-ছায়ার খেলা 
দেশ্বাবার চেস্টা করেন ঘন-স্নিবেশিত বহ সুক্ষ রেখার সাহাযো । ঘেবা-ঘে"বি 
সুক্ষ রেখাবলী ছাদ্রার মান্না সং্টি করে ॥ 

(২) ভ্রাইপরেন্ট (07৮৮০5:8) পদ্ধতি । এই পদ্ধতি রেখালী পদ্ধতির 
অন্ন্ষপ। একটি তীক্ষ ইচ্প্যত শলাকা অথবা হীরক শলাকার দ্বারা, ছবির 
নকশা) ধাতব (তোমা) পাতে খোদিত করা হয় । এখানে খোদিত বেখ।-নালির 
একধারে কিংবা দৃধারে 609:০৬/-র সংছিট হল্প ॥ এই (০৮7 অথবা burr 
হল এই পদ্ধতির বিশেষত্ব । কালি লাগালে কালি কোদ্াও ঘন কোথাও পাত! 
ভাবে ধরে এবং তা নির্ভ'র করে (৬৪৮০ -র তারতমা। অনুসারে । যেহেতু রেখার 
ছাপ ইচ্ছামত ঘন বা পাতলা কর! সম্ভব হয়, ভ্রাইপরেশ্ট পদ্ধাততে ছবির সপ 
খোলে ভালো ॥ 


কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল এই যে এই পদ্যতি অসহসারে ছবির খুব 
অজ্লই ছাপ তোলা যায় ॥ ১৫5০৮ বা bur অতি সহজেই নষ্ট হয়ে বাক্স 
করেকবার চাপ পড়লে, ফলে প্রায় কুড়িটা ভালে! গাপ পাবার পর নক 
জযাবড়া হরে আসে । এই কারণে স্রাইপরেল্ট পদ্বতিতে বইত্রের জনে ছবি 
ছাপা চলে ন৷ ৷ বইরের ছবি যে অনেক সংখ্যার ছাপতে হয় ॥ 

(৩) 06.55858) বা দ্রাবোৎকীর্ণ পম্ঘতি ॥ এই পদ্ধতিতে ছবি ছাপার 
কাজ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে শক্ত হয়, এবং আজও এ "পম্ঘাতি 
(নিম্নের চিত্রে বণিভ ) বিদ্তৃতভাবে চাল আছে ॥ 

দুমবোৎকীর্প পন্ধভিতেও তামার পাতে হবির লকৃশা। খোদাই করা৷ হুয়। 
খোদাই করার উপান্ন হল এই রকম £__তামার পাতটকে প্রথম সর্বতোভাবে 


১৮০ শ্রস্থাগার [ ভাগৰ 


[একটা পালিশ কর। তামার পাত । 
তার ধারটা মস.ণ আর কে।৷নগ,লো 
গোল ৷ শাঁড়াসি দিয়ে সেট! ধরে 
তাতাবার সময় তার ওপর ক্ষারক 
দ্রবা গলিয়ে লাগাতে হবে । ] 





1 [ সেটাকে উল্টিয়ে মোমবাতির 
ওপর ধরে আগুনের দিস 
লাগিয়ে কাল করে নিতে হবে । ] 


[ স্‌চালো বস্তুর সাহাবে। চিত্র 
উৎকর্ণ হবে ।] 


[পাতটার ওপর ফুটিয়ে ছবি আঁকতে 
হবে যাতে ওপরের পলাচ্তর)। ভেদ 
করে নীচের পাত পর্যম্ত উৎকীর্ণ 


হয় ।] 


[ তারপর সেটাকে এসিডে কিছুক্ষণের 
মত ডুবিয়ে নিতে হবে যাতে ফিকে 
অংশগনলি ক্ষয়ে যায় ৷ ] 


[ সেটাকে তারপর শুকিয়ে নিয়ে 
বাণিসের সাহায্যে উৎকীণ অংশ 
বাজিয়ে দেওয়া দরকার । পরে 
এসিডে প্রয়োজনমত কয়েকবার 
ডুবিয়ে নিতে হবে ॥ ] 





১৩৬৭] অস্থবিদ্ঠ। ১৮১ 


পরিষ্কার কারে নিতে হয় ॥ তারপর সাদা মোম ও আস.ফাল[টম্‌ (5513910057) 
মিশ্রিত পদার্থ দিয়ে পাতটির উপরিভাগ আচ্ছাদিত করা হয় ॥ এই পদার্থ 
আদিড প্রতিরোধক, অথণাৎ আসিডে ক্ষয় না। আচ্ছাদন শহকিয়ে শক্ত হরে 
গেলে পাতটি মোমবাতির শিখার ওপর নাড়িয়ে চাড়িয়ে সম্পূর্ণ কালো কানে 
নেওয্রা হয়! এবার যন্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন অংশ কুরে কুরে ছবির নকশা ফুইয়ে 
তোলা হয় । আচ্ছ'দন অংশ এমনভাবে তুলে ফেলতে হয় যাতে তামা বেরিয়ে 
পড়ে কিশ্তু তামার গায়ে আঁচড় কাটে না ॥ 

ছবির নক্‌শা। কাট! শেষ হলে পাতাটির কিনারা ও উল্টো পিঠে বালিশ করা 
হয়, যাতে ছবির নকশার অন্তভূক্ত তামার রেখাগৃলি ছাড়া পাতটির আর 
কোনে! স্বানেই তাম। বেরিয়ে না থাকে ॥ 

এই প্রাথমিক কাজ শেষ হলে এবং বানিশ শংকিত্ে গেলে পাতকে একটি 
নাইপ্টিক আসিডের পাত্রে রাখা হয়। আসিড হুবির নক্‌শার অন্তর্গত 
অনাচ্ছাদিত তামার রেখার সংস্পর্মে আসে এবং দ্রাবগণে তাকে ক্ষপ্পিত করে। 
দৃ’তিন মিনিট এইভাবে রাখার পর পাতটি তুলে নিলে দেখা। যাবে ছবির নকশা 
উৎকীর্ণ হয়েছে । নকশার যে-সব অংশের ছাপ সক্ষ£ হওয়া দরকার সেই সব 
অংশের উৎকীর্ণ ব্রেখাগুলি বানিশ দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে নিলে আআসিড তাদের 
ওপর কাজ করতে পারে না। এবার পাতটি পুনরায় আদিডে ডুবিয়ে হকির 
যে-সব অংশের ছাপ গভীর হওয়া প্রন্নো্জন তাদের আ।সিড দিয়ে গভীরভাবে 
ক্ষে।দিত করা চলে। 

এইভাবে প্ররোজ্বন মতো গভীর ও সুক্ষ রেখা উৎকীণ” ক'রে ছবির নক্‌শ। 
তোলা শেষ হলে পাতকে আসিড-মহ্ক্ত ক'রে তার আচ্ছাদন তুলে ফেল। হয় । 
ছাবর নক:শ। নিন্নতলভাবে ক্ষোদিত হয়েছে. সুতরাং কীভাবে কালি লাগিয়ে 
ছাপ তুলতে হবে সেটা সহজেই অলমের । 

(8) মেংসোষ্টম্ট (৮1০5০8106) ৷ এই লিম্নতল পদ্ধতির বিশেষত্ব হল যে 
এই পদ্ধতি ছবির আলো-ছায়র খেলা সৃন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারে ॥ ছবির ছাপ 
দেখলে মনে হবে যেন তুলির পোছ দিয়ে আলো-ছারা ফোটানো হয়েছে ॥ 
মেংসোউন্ট পদ্ধতিতে তাই মুতে ও দ.শ্যের প্রতিক্প খংব স্বাভাবিক হয়ে 
ধরা পড়ে ৷ 

এই পম্ধতিতে ছবির নক্‌শ! তোলার কায়দা হল কালো থেকে শানার রূপ 
ফুটিয়ে তোলা ৷ এখানে শিল্পীর অস্ত্র হল একটা এমন ছুরি যাতে শ্ুরাতের 


১৮২ তন্থাগার [ ভাদ্ৰ 


মত কতকগুলি ধাগালে। দাঁত আছে । এই তীক্ষ দশ্তের ফল। চালিয়ে একট 
তামার পাতের উপরিভাগ এমনভাবে কষিত করা হয় যার ফলে সমগ্র পাতচর 
উপরিভাগ ক্ষ:দ্র ক্ষ. দ্র অসংখ! ছিন্র ও এবড়ো-খেক্ড়ো রেখাবলীতে ভরে 
ওঠে। এই অবস্থায় যদি কালি লেপন করা যায় তাহলে পতটির আকার 
অন্য্যায়ী জাব্‌ড়। কালো ছাপ উঠবে ॥ 

এবার শিল্সী ছবির যে সব স্থানে আলোর খেল! আছে সেই অংশগুলি 
ফুটিয়ে তোলবার জলনে। তামার পাত থেকে সেই স্থানের চিত্র ও রেখাগুলি 
বিনষ্ট করে ফেলেন এবং স্থানগুলি মস.ণ ক'রে দেন যাতে যেখানে অজ্প আলে।র 
খেলা অর্থাৎ কিছু কালোর আমেন্র আছে সেখানে ছিদ্র ও রেখাবলী একেবারে 
বিনষ্ট ও অসণ কর। হয় না, ফঙ্েশিকিদু কালি ধরে ॥ 

মে২সোটিপ্ট পদ্ধতির অসংবিধা এই যে এই প্ধতিতে ছবির ছাঁচ তুলতে 
বহ সময় লাগে এবং এই চি থেকে অনেক ছবি তোল। সব হয় না, কারণ 
হাঁচের সংক্ষ। কারুকার্য শীঘ্রই চাপ লেগে নষ্ট হয়ে যায় । এই জনে? বইয়ের 
ছবি ভোলার কাজে এ পদ্ধতি প্রায় অচল ॥ তাছাড়া টাইপ ও মেৎসোচিপ্ট 
পাত একসখ্গে সাজিয়ে হ।পার কাজ করা যাল্প না, কারণ টাইপের ছাপ তুলতে 
যতট) চাপ দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি চাপ দিতে হয় মেংসোর্টি্ট পাত 
থেকে ছাপ তুলতে । - 

(৫) আকোয়াটণ্ট ৭951175) । এই পদ্ধতি প্রধতিত হয়েছিল 
জল-রঙ! (ater ০০1০১) ছবির প্রতিক্গপ হাপতে । জল-রঙ7 ছবির একট) 
কোমল ক্মূপ থাকে, আকোয়া্-ট পদ্ধতিতে সেই কোমল র্পটা ফোটানে! যান ॥ 

পদ্ধতিটি অবশ্য দ্রাবোৎকীর্ণ পদ্ধতি । এখানে আযসিভ প্রতিরোধক দ্রব। 
হল রজনচুর্ণ (০510 25858) 1 তামার পাত পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তার উপর 
রজনের গণ্ড়ো ছড়িয়ে দিতে হম । চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িরে গেলে, 
£সই গ'ড়োর আচ্ছাদন যাতে পাতের ওপর বসে যায় সেজনে৷ অল্প আগুনে 
গরম কারে নেওয়া হয়। এই আচ্ছাদন কিণ্তু নিশ্ছিদ্র নগ্ন, রজনের গ'ংড়ো- 
গুলোর মধো পারস্পরিক সডক্ষ] ঝাবধান আছে ॥ 

এবার এই প্রতিষ্ট আপিড-পাত্রে ভুবিরে রাখলে আ॥সিড এ সংক্ষব বাবধান- 
গুলির মধ্যে প্রবেশ করে ও অলাবৃত তামা ক্ষোদিত করে ॥ এই রকম.সংক্ষঃভাবে 
ক্ষোদ্ন কার্য সম্পহন কর। যেতে পারে বলেই পম্ধতি জল রঙ! ছবির কোমল 
ভাবউ।.ফুছরে তুলতে পারে । 


১০৬৭ ] ্রন্থবিস্ত। ১৮৩ 
লদেনোগ্রাফিক ( Plan০graPhic ) পদ্ধতি 

প্লেনোগ্রাফিক বা সমতল পনদ্ধতির দ্বারা ছবির মুদ্রণ বাপারটা আশ্রয় 
কারে আছে একটু নিয়মের ওপরু, সেই নিয়মটি হল এই যে তেলেজ্লে মিশ 


খায় লা! এই মুদ্রণ বাপারকে বল! হয় লিগোগ্রাফী (01১০8৫821১5) t 
বাংলায় বলতে পাথর আকাই ॥ 


একটা ঢংনাপাথরের পাট। কিংবা দক্তঃ (5125) বা আালুমিনিগ্রমের পাতের 
ওপর ছবির নক্‌শা একটা বিশেষ ধরণের তেলকাালি ( যা খুব চিউচিটে ) দিয়ে 
আঁকা হয়। এই কালি শুকিয়ে গেলে পাথরের ওপর শক্ত হয়ে এটে থাকে । 

এবার গোটা পাটা জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয় । তেল-কালিতে আঁকা 
ছবির নকশায় জল বসবে না কারণ পেলেজলে মিশ খায় না। জল বসবে 
নকশার , বাইরের জমিতে ৷ এখন এই পাটার ওপর ছাপার তেল-কালি 
মাখালে কালি থিথিয়ে বসবে ছবির নকশার ওপর, কারণ তেলা জমিতে তেল 


বসে, কিন্তু নক্‌শার বাইরের জমিতে কালি ধরবে না, কারণ সেখানে জল 
রয়েছে--তেল জলে মিশ খাবে ন)॥ 


এবার কাগজ ফেলে চাপ দিলে কাগঞ্জে ছবির ছাপ পাওয়! যাবে। 
তবে কাগজ যাতে জবজবে হয়ে ভিজে না যায়, তার জনো আগে থেকে বাতাস 
দিয়ে জল বেশ শংকিয়ে নিতে হয় ॥ 


লিখোগ্রাফ প্রশ্তুতিকরণ 


লিখোগ্তাফ পাথরের ওপর মিহি বালি 
রেখে অন! একটি পাথর দিয়ে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে ঘষে জমি মসণ করা হচ্ছে ॥ 





পাথরে তোলার আগে একট! কাগজে 
ছাবর স্কে6টা একটা রেসিং কাগজে 
তুলে নিয়ে পাথরের উপর উলটো করে 
রেখে পেছন থেকে স্কেচটা পাথরে 
তুলতে হয় ৷ 





১৮৪ 


শ্র্থাগার 








[ ভাঙৰ 


পাথরের ওপর স্কেচ থেকে তোলা! 
রেখাগৃলির মাধ্যমে ছবিটি একে 
নেওয়া হয় । আঁকবার সময় পাথরের 
ওপর রাখা একটি কাগজের ওপর 
হাত রেখে ছবি আঁকার লিএম ৷ 


বৃরুশের সাহাযো আরবী গাম ও 
নাই নরক এসিড পাথরের ওপর 
বুলিয়ে এক রাত্রি রাখতে হবে । 


জল দিয়ে শপঞ্জের সাহাযে। আঁচড়গুলি 
তুলে ফেলতে হবে । তারপর আরবী 
গাম লাগিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে । 


টউ/রপেনটাইনে ভেজ্ঞানো পরিষ্কার 
নরম নেকড়; দিয়ে স্কেচের দাগগুলে 
তুলে ফেলা দরকার । বক্সে যাবে 
শত শ্রীজ ॥ ফাঁকা স্থানগহলিতে গাম 
লাগানোর ফলে কালি লাগবে ন! ৷ 


১৩৬৭ ] অস্থবিদ্তা ১৮৫ 


লিখোগ্রান্ক মুদ্রণ পদ্ধতি 
মন্রা বন্ত্ৰ না থাকলে হাতেই ছেপে নেওয়া যায় ৷ 





পরিক্ক।র্‌ জল দিয়ে «পক্জের সাহাযো 
প্রথমে গামটা মুছে ফেলা দরকার । 





রোলারের সাহাষে) কালি 
লাগালে কেবল অচ্কিত 
অংশেই কালি লাগবে । 





পাথরটার ওপর হাতে তৈরী কাগজ 
রেখে চামচের সাহাযো ঘসলে ছবিটা 
উঠে আসবে ॥ 





১৮৬ খ্রন্থাগার [ভান 


চিত্রণ কার্য ফটোগ্রাফি 

এতক্ষণ যে সব পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করেছি তাতে দেখেছি যে 
চিত্ৰ মুদ্রণ করবার রক বা ছাঁচ তৈরি করবার জন্যে দক্ষ খেদাই শিল্পীর 
প্রয়োজন ॥ মুল ছবির প্রতিক্ূপ তাঁকে খোদাই করতে হয়! কিন্তু মানুষের 
হাত সর্বদাই যে অবিকল প্রতিন্ূপ তৈরি করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়ত! 
নেই । তাছাড়া অবিকল প্রতিন্থপ খাড়া করতে বছ সমগও দরকার ॥ 

এই অসুবিধা দুর করেছে ফটোগ্রাফি । ফটোগ্রাফ কোশল মল ছবির 
অবিকল প্রতিূপ তৈরি করতে সক্ষম । এবং এতে সমন্ন কিছুমাত্র লাগে না 
বললেই হয়। তাছাড়া. ফটোগ্রাহ মূল ছবির প্রতিন্থপ ইচ্ছমত ছোট বড় করতে 
পারে, অথচ মূলের কোনো বিকৃতি কোনো অংশেই দেখা যাবে ন! । 

ফটোগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করার যে-সব পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে 
দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে কিকিত আলোচনা করব । 


জিন্দুকোগ্রাফি (Zincography) 

এই পদ্ধতিকে লাইন ব্লক পম্ধতিও বলা হয় । এই ব্রক-এ ছবি ফুটে 
ওঠে রেখা ও ঘন কালো ক্ষেত্রের সমাবেশে । এতে টোন ৫০০০) ব) আলো হায়ার 
সংযম সমাবেশ পাই না ॥ 

প্রথমে মূল চিত্রের একটি ফটেগ্রাফ নেওয়া? হয় । আমর! জানি যে ফটোগ্রাফের 
'নেগেটভ'-এ যেখানে শাদা দেখার মুল চিত্রে সেখানে কালো, এবং নেগের্টিভ্‌-এ 
যেখানে কালে) দেখায় মূল চিত্রে সেখানে শাদ! ॥ এবার একটি দস্তার (517০) 
পাতে এমন এক রাসায়নিক দ্রব্য (5০1১০০০) ঢালা, হয় যা আলোর সংস্পর্শে 
এলে কঠিন আকার ধারণ করে। এই দ্রব।ঃ তৈরি হয় ডিমের শ্বেতাংশ ও 
বাইক্রোমেটং অফ আমোনিয়া (Bichromate of ammonia) মিশিয়ে - 
এখন ছবির নেগেটিভ সৃ্যের আলোয় অথবা আক লাম্পের সামনে ধরা 
হয়, যার ফলে আলোর রশ্মি নেগে্টিভের শাদা বা স্বস্থ অংশগুলির মধা দিয়ে 
প্রবেশ ক'রে দস্তার পাতের ওপর পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অংশকে কঠিন করে । কিন্তু 
নেগেষ্টিভের কালো! অংশগুলি আলোক-রশ্মিকে প্রতিহত করে, সুতরাং সে-সব 
অংশ দিয়ে আলো প্রবেশ করে না এবং এর ফলে পাতের ওপরের রাসায়নিক 
দ্রব্য, যেমন ছিল তেমনিই থাকে । এখন এই পাত জলধারার নিচে রাখলে কাঁচা 
রাসায়নিক দ্রব্য জলে গলে ধুয়ে যাবে, কিন্তু জমাট বাঁধা দ্রবা ঠিক থাকবে । 


১৬৬৭ ] প্রস্থবিদ্ধা ১৬৮৭ 
পাত এবার শুকিয়ে নিতে হয় ॥ তারপর পাতটি আসিড-পাত্রে রাখা হয় । 
আদসিড অনাবৃত অংশগৃলি ক্ষ্যেদিত করে, যার ফলে ছবির নক্‌শ! উদ্‌গত বা 
উচ্চতল ভাবে ফুটে ওঠে ॥ 


হাফ্‌-টোন (07516 ০27০) পদ্ধতি । টোন অর্থাৎ আলোহায়ার সম 
সমাবেশ ছাপানো ছবির মধ্যে দেখতে পেলে খুবই ভাল লাগে, মনে হয় যেন 
ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে । হাফ:-টোল পদ্ধতি আলোছায়?র সমাবেশ ফুটিয়ে 
তোলার চেখ্টা করে, কিনতু সম্পণকক্ষপে পারে লা বলেই এই পঞ্ধতির লাম 
হাফ:-টোন অথাৎ আধা-টোন ॥ 

এই পদ্ধতিতে ছবির নেগেটিভ তোলবার সমগ্র ক্যামেরার লেন্স আর 
ছবির মাকখানে একটা স্ক্রীন বা জালতি থাকে ॥ এই স্ক্রীন তৈরি হয় একজোড়া 
কাঁচের সাহাব্যে যাদের গায়ে আড়া-আড়ি ভাবে দাগ কাটা আছে। কাঁচ 
দুটোকে গায়ে গায়ে ল।গিয়ে দিলে একট) তারের জ।লতির মতে! মনে হবে ॥ 

স্ক্রীন বাবহারের ফলে সমস্ত ছবিটার ব্রপ নেগে্টভে ছোট বড় অসংখা 
ফুটকির সমচ্টিতে পরিণত হয় ॥ ছবির যে-সব অংশ গড় কালে, সে-দব 
স্থানে ফৃটকিগৃলে। ছোট ছোট ও থে'সাথেসি ভাবে থকে, কম কালোর জ্ঞারগায় 
ফুটকিগুলো আর একটু বড় ও কম ঘে'সাঘেসি হয়॥ ছবির শাদা অংশ- 
গুলোতে ফুটকিরা থাকে বড়-বড় ও ছাড়া-ছাড়া হয়ে । 

এরপরের ব্যাপার লাইন ব্লকের মতোই ॥ 


হাফ-টোন দ্ক্রীন মিহি ও মোট! হয় প্রতি ইঞ্চিতে কাট! লাইনের সংখা 
অনুসারে ॥ যেমন প্রতি ইদ্ধিংত ৫৫ ব। ৬৫ লাইন থাকলে বলবো মোট? স্ক্রীন; 
১০০ থেকে ২০০ লাইন থাকলে বলব মিহি । মিহি চক্রীন মানে জাল(তির 
ফাঁকগুলি সরু সক্র । মিহি সরীন খুব সরু সরু ও ঘে*ধাঘেষি ফুটকির সাহাযো 
ছবির প্রতিন্বপ ফছ্য়ে তোলে, ফলে ‘টোন’ পাওয়া যায় মনের মতে৷ । 


রঙিন ছবি 
এতক্ষণ ছবির ব্লক তোলার যে-সব পদ্ধতির কথা বল৷! হয়েছে ত।তে ছবির 
্রপ পাওয়া যায় শাদায় কালোয় ॥ কিন্তু আধুনিক উপায়ে রঙিন ছবির ব্রকও 
তৈরি করা সম্ভব ॥ রঙিন ছবির জলো ল্যাইন ব্লক হতে পারে, আবার হাফ-টেন 
ব্লকও হতে পারে ॥ 


১৮৮ শ্রস্থাগার [ ভাজ 


রঙের ব্যাপারে একটা বৈজ্ঞানিক সত! আমানের ভ্রানা দরকার । সে-সত্য 
হল এই যে সকল রঙের মূলে আছে তিন প্রধান রঙ । এই তিনটি রঙ হল, 
হলদে, লাল আর নীল । অনা যা কিছু রঙ দেখি ন! কেন, তারা হল 
প্রধান রঙগৃলির্র মিশ্রণ । যেমন হলদে ও নীল মিশিয়ে সবৃজ, লাল ও নীল 
মিশিয়ে বেগৃণি, লাল ও হলদে মিশিয়ে কমলা ইত্যাদি আর লাল, নীল, হলদে 
এক সঙ্গে সমান মিশলে পাই কালোরঙ। রঙ সম্বন্ধে আর একটা 
বৈজ্ঞানিক সত্য হল এই যে, বস্তুর রঙ ফ্‌টে ওঠে সেই রঙের বিচ্ছরণে ও 
আলোর অন্যানা রঙের শোষণে । অর্থাৎ, কোন বস্তুর রঙ যখন লাল 
দেখি, তখন বুঝতে হবে যে সে বস্তু আলোর অন্যান্য রঙ শুষে নিয়ে শুধু 
লাল রশ্মি বিকীরণ করছে । 

সৃতরাং রঙিন রক করতে গেলে রঙিন ছাবকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে 
হবে হলদে, লাল ও নীল রঙ কীভাবে ছবির মধ্যে মিশিয়ে আছে, এবং এই তিন 
রকম কালি দিয়ে দাগিয়ে দিতে হবে কোথায় হলদে, কোথায় লাল ও কোথায় 
নীল রঙ হবে ৷ দাগতে হয় অবশ্য একটা পাতলা কাগজ ছবির ওপর এ'টে । 
একে বলে কলার চার্ট (colour chart) ॥ 

প্লুতিন লাইন ব্লক তৈরি করতে হলে ছবির একট! নেগেটিভ তুলে নিয়ে তার 
থেকে তিনটে লেট তৈরী করা হয়। এববার কলার চার্টের স্থ্গে মিলিয়ে 
মিলিয়ে *্লেট থেকে অনা দহটে। রঙের অংশ আসিডে খাইয়ে বাদ দিতে হবে। 
একটা প্লেটে থাকবে শৃধ হলদে রঙের অংশ, একটার লালের অংশ ও বাকি 
প্লেটে নীলের অংশ । এইভাবে তিন রঙের তিলখানা আলাদা প্লেট বা 
ব্লক তৈরি হল । এবার এই রক: লি আলাদা আলাদ! ছেপে রঙিন ছবির 
ন্দপ ফুটিয়ে তুলতে হবে ॥ 

রঙিন হাফ-টোন ব্লক তৈরি করতে হলে মূল রঙিন ছবি ক্যামেরার সামনে 
ধরতে হয়, কিন্তু ক্যামেরা ও ছবির মাঝখানে থাকে একট! রঙিন কাঁচ, যাকে 
বলা ছয় 'ফিলটার" (Fil:০৮) ৷ ফিলটারের কার হল. যে রঙের ফিলটার সেই 
জাতীয় রঙ ছেড়ে দিয়ে বাকি রঙ শুষে নের বেমন ফিল্টারের রঙ যদি 
বেগুনি হয় তাহলে লাল ও নীল ও তাদের মিশেলী রঙ ছেড়ে দিয়ে 
হলদে ও মিশেলি হলদে শুষে নেবে । ফলে হলদে রঙের জ্ঞায়গ! 
লেশো্টিভ শাদা হতে ফুটবে ॥ লেগেছভ দিয়ে যে ব্লক তোলা হবে 
ভা হলদে ও যে সব রঙে হলদে মিশেল আছে তার ব্লক তৈরি হবে। 


১৩৬৭] শুরস্থবিদ্তা ১৮৯ 


আবার, সবুজ রঙ যেহেতু নীল ও হলদে রঙের মিশ্রণ, সবুজ ফিলটারের 
সাহাযো লাল ও মিশেল লাল রঙের ব্লক তৈরি হবে এবং কমলা রঙের ফিলটার 
দিলে নীল ও মিশেল নীল রঙের রক তৈরি করা সম্ভব হবে, কারণ কমলা রঙ 
হল লাল ও হলদে রঙের মিশ্রণ 1 

এই তিনটে রক পর-পর ছাপলে রঙিন চিত্র সুশ্দর হয়ে ফুটে উঠবে । 
প্রথমে ছাপতে হয় হলদে ব্লক, তারপর যথাক্রমে লাল ও নীল ॥ বলা বাহলা, 
রঙিন হাফ-টোন ব্লক মুল হুবির নানা রঙের সমাবেশকে বেশ ফুটিয়ে তোলে । 


চিত্রণ পদ্ধতির সন-তারিখ 

চিত্রের গুতিকূপ মুদ্রিত করার যে সব পহ্বতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
তাদের আবিৎকারের সময়-কাল দেওঘ্র! গেল £ 

রিলিফ উড্‌-কাট বা কাঠ-খোদাই £ রিলিফ পশ্ধতির কাঠ খোদাই বহু 
পুরাতন যুগের শিল্প । চীনে প্রথম আবন্কার হয় । কি-তু সাদা রেখার 
সমাবেশে ছবির নকশা প:স্তকে প্রথম তোলা হয় ১৪৬১ খ.জ্টাব্দে ॥ 

ইনট্যাগলিও পদ্ধতি £ লাইন এনগ্রেভিং বা রেখালি কর! হয় ১6৪৬ 
খখ্টান্দে, ইতালীর লেখক বোকাচিও ( Boccacci০ )- একটি বইতে । 

ভ্রাইপয়েন্ট খোদাই আন্‌ুগ্রানিক ১৪৮০ খণ্টান্দে । এচিং বা প্রাবোৎকীণণ 
খোদাই আনুমানিক ১৫১৩ খ.ণ্টাব্দে । মেংসোস্ট”্ট খোদাই আন্‌মানিক ১৬৪৭ 
খম্টাকেো । আযকোয়।টস্ট খোদ।ই ১৭৬৮ খণণ্টাব্দ ॥ 

স্লেনোগ্রাফিক পষ্ধতি £ ১৭৯৮ খুম্টান্দে অলোয়। শেনেফেল্ডার ( Alois 
Sencfelder ) কতৃকি আবিষ্কৃত হয় ॥ 

ফটোগ্রাফ পদ্ধতি £ জিন্কোগ্রাফি ১৮৫৯ খণণ্টাব্দে ॥ হাফ্‌-টোন ১৮৮৯ 
খগ্টা্ন । রঙিন রক ১৮৯০ খ.ণল্টাব্দে ॥ 

বাংল। মুদ্রণ শিল্পে প্রথম সচিত্র পুস্তক হল ভারতচশ্দ্র রার গুণাকর 
প্রণীত ‘ভারতচন্দ্র' নামক গ্রশ্থের একট সংস্করণ যা ১৮১৬ বখ.ণ্টাব্দে 
কলিকাতার ফেরিস এণ্ড কোং ( Ferr!3 ৪9 C০) নামক প্রেস থেকে 
প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ছয়টি হুবি লাইন এনঞ্রেভিং পদ্ধতিতে তোল । 
ব্লক প্রস্তুত করেন রামচন্দ্র রাগ নামে এক শিল্পী ৷ 


পশ্চাৎপট 
এস, আর, রক্ষনাথন 


কৃষ্ণা দত্ত কর্তৃক অনুদিত 


০২৫ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ 

বিধাতার আশীবণদে ঝক্তিত্ব সম্পন্ন কয়েক জনকে এক্ষেত্রে পাওয়া গেল । 
কে, ডি, কষ্স্বামী আগ্লার আশ্চর্য্য উপকারে এলেন ॥ তিনি আইন ব্যবসায়ে 
প্রতিষ্ঠিত থাকাতে সহরের বহু গণ্যামাণ। বাক্তিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত করতে পেরেছিলেন । মাদ্রাঞ্জ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এখানে গ্রথাগার আন্দোলন বিষয়ে প্রচার কার্ষের জলো৷ একটি 
বিভাগও ছিল । পরিষদ সব্বর গ্রশ্বাগার বিজ্ঞানের একটি বিদ্যারলয়ও প্রতিষ্ঠা 
করলো ৷ প্রথম করেফবছর এই বিভাষ্টর কাদ্র ছিল । গ্রন্থাগার আম্দোলনের 
আদর্শ‘ প্রচার করা । শেষের দিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের ব.ত্তিশিক্ষ। দেওয়াই এই 
বিভাগটির প্রধান কাজ হলো ॥ পরবর্তীকালে গ্রীষ্মকাঙ্গীন বিদ্যালয়ের ব্যাপক ও 
সমণ্ঠিগত আলাচনা ভারতবর্ষের উপযোগী একটি আদর্শ‘ গ্র্থাগার আইনের 
খসড়া তৈরী করতে সাহায্য করে ছিলো । 


০২৬ আদর্শ গ্রন্থাগার আইন 


ভাগাক্রমে আমরা! আরও সহাল্লভা পেলাম । পি, শেখাদ্রি ১৯৩০ সালে 
এক সারা এশিয়া শিক্ষা সত্েলন আহবান করেন । এর দ;:'বছর আগে মান্রাজে 
তিনি সার৷ ভারত শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন: তারপর তিনি মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদা।লয় গ্রন্থাগার ও পরিদর্শন করেন । ১৯৫১ থেকে তখনকার পরিবর্তন 
তাঁর চোখে পড়লো ৷ তিনি অভিভূত হরেছিজেন । তখন তিনি চ্থির করেন 
যে বেনারসে প্রথম সার! এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পকে" 
একটি বিভাগ রাখতে হবে৷ আমাকে তিনি এই বিভাগর দারীত্ব নিতে বলেন। 
এতে করে ভারতে যে ক'জন গ্রত্থাগারিক আছেন তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
সংযোগ পাওয়া গেল । এই সমাবেশ আন্দোলনকে আরও অগ্রগামী করেছিল । 
আদম" গ্র"ঘাগার আইন নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাওগা। গিয়েছিল । 


১৩৬৭] পম্চাৎপট ১৯১ 


০৩ জনসাধারণের সাড়া 
০৩১ আইন বিষ্বিবন্ধ করার দাবী 

মাদ্রাজ গ্রশ্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইলের উপর যথেষ্ট গুক্ুব আরোপ 
করলো ॥ কয়েকজন উপযুক্ত সদসাকে দেশের ন/না্থানে পাঠানো হল । 
তাঁর। প্রতোকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা বক্তৃতা 
দিলেন। স্থানীয় সায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষের সত্যে সাক্ষাৎ করলেন ॥ তাঁর 
পরদপরকে বোবাবার চেস্টা করলেন ॥ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাড়া পাওয়া গেল । 
গ্রথাগার আইনের দাবীতে প্রতোক অঞ্চলে প্রদ্তাব গৃহীত হল। এমন কি 
কোন অক্জলে ব্যক্তিগত উদোোগের ফলে প্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হল । করেকচি 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বায়ত্বশাসন . আইনের অন্তর্গত ক্ষমতা! প্রয়োগের চে্টা 
করলেন । এর ফলে তার। বই সরবরাহের বাবস্থা করতে সক্ষম হলেন । 


০৩২ অন্ধ,দেশ গ্রন্থাগার পরিষদ 

অন্ধ,দেশ গ্রশ্থাগার পরিষদ স্বাধীন ভাবে কাজ চালিরে আসছিল? 
স্থানীয় কম" প্রদর্শনের উপর ইহ! মনোনিবেশ করেছিলেন । ইহা গ্রন্থাগার 
আন্দোলনকে জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত করেছিল । নো-গ্রচ্থাগার 
ভ্রামামাণ গ্রদ্থাগার, সাইকেল শে/ভাবাত্রা, তালক সম্মেলন, জেল। সম্মেলন-__ 
ইত্যাদি ছিল গণ-সংযোগের পদ্ধতি । গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ প্রচার 
কার্যে জি, হরিসব্বেণন্তম রাও ও পি, নাগভূবণমের মত ব্যক্তির কার্যাতঃ সর্বক্ষণের 
কর্মীক্ষপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ॥ এই ধারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো । 


০৩৩ কেরালা! গ্রস্থাপার পরিষদ 

কের়াল। গ্রশ্থাগার পরিষদ যথাসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ॥ এম, কৃফকুন্সপ 
এবং ই, রখন মেনন এ কাজে কাঁসিয়ে পড়লেন । তাঁর! খ্যাতন'মা লেখক ছিলেন৷ 
তাঁরা ব্যাপকভাবে গণ-সংষোগ স্থাপন করুলেন॥ তাঁদের প্রভাব সনদ 
গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হল! ১৯৪৫-এ তাঁদের সাথে আমি কেরালা পরিস্রমণে 
বাই ॥ সংদুর গ্রামাকলে রাত্রি ৯ টার সময় কেরোসিন বাতির চারিদিকে করনা 
চহ্বশ নিরক্ষর লোককে দেখার কি আলদ্দ সেই গ্রামের পাঠক্ষম কেউ তাদের 
কাগজ বা বই পড়ে শোলাচ্ছেন। কতই না তারা বুদ্ধিমান আর সচেতন । 
তারা বলেছিল, “আমাদের কালিকটের বড় বড় প্রকাশকদের কাছে বলবেন কি?" 


১৯২ অস্থাপার [ ভাদ্র 


নানা বিষয় ও চারু ও কারু শিল্পের উপর বইয়ের প্রয্নোজ্ঞন তারা বোধ করেছিল ৷ 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত, লিবিশেষে, জ্ঞান-পিপাসার, বই-এর রসগ্রাহিতায়, গ্রশ্থাগার 
বাবস্থা গ্রহণ করা আমাদের দেশের জনসাধারণ অদ্বিতীয় এ ধারনা আমার 


দ.ঢ হয়েছিল ৷ 


০৪ দ্রুত মন্তব্য 
ভারতীয় জনগণের সং সাহিত্যের প্রতি নিস্পৃহতা সম্পকে [795০৪ 
Report এ যে ক্ষতিকর মন্তব্য করা হয়েছে তার দডঢ় প্রতিষেধক হিসেবে এই 
দূশাগুলি আমার মনে রেখাপাত করল । বলা বাছল্য, চ7৪:০৪%-এর ভাল 
উদ্দেশ্যই ছিল । আসল কথা, জনসাধারণ ও বইকে একত্রিত করার তাঁর দেশে 
যে সব সৃবিধ। আছে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারনা ছিল না॥ তিনি অবশ 
এসবের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে তিনি সচেতন 
ছিলেন না। ভারতবর্ষে থাকাকালে শাসকগোষ্ঠীর গজনম্ত মিনার থেকে 
বেরোবার সৃযোগ কখনও তিনি পান নি॥ সেজনা সারা ভারতে বই 
সরবরাহ ব্যবস্থা যে নেই, এমন কি কলেজে ব) বিম্ববিদ্যালয়েও নেই-_সে কঘ। 
তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি॥ তাই তিনি বিবেচনা না করেই জনসাধারণকে 
অপবাদ দিলেন ॥ প্রকৃত সত্য জালা থাকলে, দায়িত্ব অবহেলা করার জনো 
শাসকগোম্ঠীর তিনি অপযশ গাইতেন ॥ 


০৪১ চির প্রবাহমান উৎসাহ 

Hartog-এর ম“তবা যাই হোক না কেন, বইয়ের ব্যবস্থার মহল্যবোধ 
সণ্বণ্ধে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্পৃহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিলে ॥ শিক্ষিতজন, 
যাঁদের অনুভূতি পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক পরিমানে ভোঁতা ও 
সীমিত করেছে তাঁদের অপেক্ষা যাঁর) শিক্ষালগে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সৃযোগ 
পাননি তাঁদের সংস্ত আগ্রহ অনেক বেশী সাড়া দিয়েছিলে। | দিল্লী পৌরসভার 
সমাজশিক্ষার কেন্দ্রগুলি এর নির্ভুল প্রমাণ দিগ্রেছে ॥ দিলী পাবলিক লাইব্রেরী 
বইয়ের চাহিদ! মেটাবার প্রচেষ্টা করেছে ॥ মহানগরীতে অবস্থিত বলে এগুলো! 
দষ্টি আকর্ষণ করে । প্রচারকার্য এন্দুলিকে লোকগোচরে আনলে ॥ বিগত 
কুড়ি বছরে দেশের প্রতেঃকটি অন্দলের জনসাধারণের জ্ঞানপিপাস। আমি নিরীক্ষণ 
করেছি। গ্রথাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণের আগ্রহ একট [চির প্রবাহমান উপাদান ॥ 


১৩৬৭ } পশ্চাৎপট 


হত 
ও 


০৪২ দুস্কতিপরারণদের দ্বার! ক্ষতি 

একথা সতা যে দংস্কতিপরায়ণদের হাতে অতকুরিত গ্রচ্থাগার সমৃহের বিনষ্ট 
সাধন সন্ভব । বছর প*চিশ আগে মাদ্রাজ্জ গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারকে একটি 
পুস্তক সংগ্রহকে এক সঙ্জীব গ্রম্থাগাব্র ব্যবচ্থায় রূপান্তরিত করতে প্রভাবাহ্বিত 
করতে পেরেছিল ॥ দুর্তাগাবশতঃ নতুন সংম্ট পদগৃলি পুরূণের সময়, সংশ্লিজ্ট 
আমলাতাহ্রিক কর্মচারীদের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছিল । এর ফলে দহদ্কৃতি- 
পরারণদের প্রবেশ ঘটলো । মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের অভিপ্তায় ধূলিসাং 
হোল ॥ এ অঘটন অনা তিন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র“থাগারেও হোল । অপর একটি 
গ্রম্থাগারেও বিশবছরের বিকাশ বিনষ্ট হল ৷ এধরনের দর্ঘটন7। জীবনে 
অস্বাভাবিক ছিল না। সবরকম সমাজ-সেবার কাজে দষ্দ্রনদের অনিষ্টকারীতা 
সম্পকে” আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন । 


০৪৩ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়ত। 

এত বিপত্তি সন্তেও আম।র আশাবাদ অবিচল রইল ॥ আমার দ়বিশবাস 
ছিল বে প্রশ্থাগার ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আগ্রহ নির্ভরযোগ্য ॥ গ্রন্থাগার 
বাবস্থা গড়ে তুলতে হলে সুসংবদ্ধ, উদ্দেশ্য পূর্ণ, ব্যাপক ও রাজ্য ব্যাপী সক্রিয় 
প্রচেণ্টার প্রয়োজন আছে । সর্বত্র জনসাধারণের মধো সমাজ-সেবার সপ্ত 
মনোভাবকে জাগ্রত করতে কর্মীবৃন্দ এর মেরুদণ্ড স্বক্ূপ থাকবে ॥ এর 
আঞ্চলিক উদ্যোগের সদ্ব্যবহার করার জনা স্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন । এরকম 
কার্যসড়ীর জন! গণতান্ত্রক ব্যবস্থায় আইনানুগ প্রতিবিধান গ্রহণ করা দরকার 
একথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম । 


০৫ সমস্যার সম্মুখীন 


১৯৪৪ এর শেষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র-্থাগারিকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত 
হলাম । আমার ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার আগেই বাঁধাধর। কার্াক্রম থেকে মুক্তি 
পাবার ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল । দেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছ। ছিল । যাঁর! বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন তাঁদের কাছে যাবার ও মেশার আগ্রহ ছিল । এ 
সম্প্রদায়ের নিগ্রহ যা নীরবে ও নিম্সমভাবে সৃরু হয়েছিল__তা শাপে বর হয়ে 
দাঁড়াল । আমি আক্ষেপহীন চিত্তে বেড়িয়ে এলাম ) ব্যাপকভাবে দেশ 
পরিভ্রমণ করলাম ॥ সর্বসাধারণের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার আমাকে পুনর- 


১৯৪ গ্রন্থাগার [ ভাদ্র 


জ্দীবিত করলে: ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদের গতানুগতিক কার্যক্রম, কৃত্রিমতা, 
ওুঁদাসীন্য, আত্মশ্লাঘা, আলসা ও জটিলতার সঙ্গে কি যাবধান । জনগণের 
নবজাগরণের পেছনে ছিল, মহাত্মা গান্ধীর বাক্তিত ॥ দৃঃখের বিষয়, খুব স্বলপ 
সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর অভিমত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতেও আমি 
নিরুংসাহ হইনি ॥ জনগণের প্রাণশক্তির তখন স্ফুরণ সুক্ষ হয়েছে । আমি 
নিজেকে বল্লাম, “এই বাস্তব নিদর্শনেই সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে । ১৯২৫ সালে 
গ্রশ্থাগার আইন সম্বন্ধে যা মনস্থির করেছিলাম তাতে আবার হাত দেব ॥ সমসার 
সম্মৃখীন হতেই হবে ॥” 


কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ 
অরপকাস্ডতি দাশগুপ্ত 
৫১১ 


পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রশ্থাগার প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে এর অনেক শত্রহ 
আছে__ রোদ, জল, ইদুর, উ“ইপোকা। ॥ কি"তু তার মতে সবার বড় শত্রু হল 
পন্ডিতের মৃর্থপৃত্র ॥ তাঁর" উক্তি অবশ্য পস্ডিতের বাক্তিগত গ্রণ্থসম্ভার 
সম্পর্কে । সাধারণ গ্র-্বাগারে পুচ্তকের শত্রু হল পাঠকদের অবহেলা অয 
এবং অপব্যবহার । এগুলি বাদ দিলে বাকী থাকে কীট পতণ্গের! ॥ 

প.বিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কীট পতণ্যের আক্রমণে প্রতি বৎসর অজ 
পৃচ্তক এবং পত্রপত্রিকা ধ্বংস হয় ॥। এ সমস্যা কেবলমাত্র অধুনিক যুগের 
গ্রন্থাগারিকদের বিব্রত করেনি; আবহমান কাল হতে কীট পতথ্গ গ্রম্াগারের 
ক্ষতিসাধন করে আসছে ॥ ইতিহাসের পনণ্ঠায় তার অনেক নজীর আছে । 
অতি প্রাচীন কালের মনীষিগণ কীট পতঞ্চের উপদ্রব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
এবং এর আক্রসণ থেকে গ্রম্থাগারকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
উচ্ভাবনও করেছিলেন ॥ অবশা তখন চামড়া, ভুজণপত্র, 7৪৮৮:53ও অথবা 
vellখumএর উপর লিখনকেই গ্রশ্থ বোকাতো। ॥ 


১৩৬৭] কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ১৯৫ 


শ্রীক দার্শনিক £১035০515 (খই পুঃ ৩৮৪-৩২২ ), শ্ৰীক নাটাকার 
Antiphanes ( খৃঃ পৃঃ ৪০৮ ?--৩৩৪) 7 লাতিন কবি 17185 (বৃহঃ পৃঃ 
১৮০ ?--১০৩ ), রোমান কবি 245হ481 ( প্রথম শতাব্দী) রোমান নিসর্গবেদী 
এবং Historia Naturalis গ্রশ্থের ররচম্নিত। Pliny the Elder ( Gaius Plinius 
Secundus, ২৩ খৃহ৭৯ খ.ঃ ) প্রমুখ প্রাচীনকালের পশ্ডিতগণের বিভিন্ন 
রচনা্র কীট পতণ্গের আক্রমণের কথা উল্লিখিত হয়েছে ॥ কীট পতচ্গের এই 
সাধারণতঃ ভূমধাসাগরীয় এবং মণ্দোষ। মণ্ডলে ( Sub-ccopical region ) 
সীমাবদ্ধ থাকলেও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এদের আক্রমণ থেকে অবহতি 
পায়নি । 

AtistoUe খৃঃ পৃঃ ৩৩৫ সালে লিখিত Historia animalium নামক গ্রত্থ 
লাঞ্গুলবিহীন ব.শ্চিকের অনুক্ূপ এক প্রকার কীটের উল্লেখ করেছেন। তিনি 
এই কীটকে বইয়ের ভিতর বিচরণ করতে দেখেছেন ॥ অবশা এই “'লাগ্গুলবিহীন 
বচ্চিক”কে পরে arachaid ( Chelifer concroides ) বলে সনাক্ত করা 
হয়েছে ( Plumআbe 2,291 )। এর। প্রকৃত কীট পতা শ্রেণীভুক্ত নয় । বইএর 
ভিতর পোষাক পরিচ্ছদের ভিতর বিচরণকারী কীটের অন্দুন্থপ কয়েকটি কীট 
পতঙ্গেরও অস্তিত্ব তিনি আবিৎ্কার করেছিলেন ॥ 

রোমান কবি [7০৪৫০ ( খ.হ পুঃ ৬৫--৮ ) আশক্কা প্রকাশ করেছিলেন বে 
তাঁর রচিত সমস্ত পণুথিপত্র এক সময় ধ্বংসকারী কীট পতগ্গের খাদে! পরিণত 
হবে ॥ 

Philippus of Thessalonica প্রথম শতাব্দীতে বূহসাচ্ছলে তৎকালীন 
বৈয়াকর্ণিকদের গ্রপ্ধনাশক কীট পতণ্গের সাথে তুলনা করেছিলেন-_তারপর 
দেকেই বোধ হয় অতি অধ্যপ্ননশীলদের “গ্রম্থকীট” বা "বইএর*পোক)"' অধ্যায় 
ভূষিত করবার প্রচলন € Back 127 )॥ 

ধুলে। বালি যে কীট পত*গ সংষ্ট ও বংশবিদ্তারের সহায়ক Pliny the 
Elder এর এই অভিমত আধুলিক কীটতন্তরবিদেরাও সমর্থন করেন। 
{ Back 127 ) 

সিলভার ফিস জাতী কীট পতণ্গের অস্তিত্ব ব্‌ছশ রসায়নবিদ্‌ এবং 
পদার্থবিদ: ০৮৩৫৫ H০০%এর সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় উল্লেখ আছে ৷ 

ফরাসী গ্রম্থবিবরণীবিদ্‌ ( bibliographer ) E. G. Pelgnot Insectes 
qui rongent les livres (3৮০২) নামক গ্রদ্ধে এক প্রকার কীটের উল্লেখ 


১৯৬ শ্রস্থাগার- [ভাদ্র 


করেছেন ॥ এই কীট পাশাপাশি রাখা ২৭ খণ্ড পুস্তকের প্রথম থেকে শেষ 
পষ‘শ্ত একটি সুড়ঞ্গ খনন করেছিল ( Plumbe 2, 292)! 


প্রাচীন যুগের পশ্ডিতগণ কীটপতঞ্গের অস্তিত্ব এবং ধ্বংসপ্রবণত! সম্বন্ধে 
যেমন অবহিত ছিলেন তেমনি তার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বিবিধ প্রকার 
পম্থারও উদ্ভাবন করেছিলেন ॥ সেই প্রাচীনকাল থেকেই গ্র-্থসংরক্ষক হিসাবে 
02৫৪ তৈলের প্রচলন । C9৪ তৈলই বোধ হয় প্রাচীনতম গ্রন্থসংরক্ষক । 
Horace উল্লেখ করেছেন যে কীটপতঞ্গের আক্রমণ প্রতিহত করবার জনা 
পণ্খিপত্র ০5৭৪. তৈল নিষিক্ত করে পালিশ করা ০৮৫55 কাঠের আলমারীতে 
বদ্ধ করে রাখা হত Pliny 0১৩ Elder লিখেছেন যে রোমের শ্বিতীয় সম্রাট 
Numa Pompilius এর কবরে, 0০৭৪৮ তৈল প্রয.ক্ত গ্রন্থ পাঁচশত বংসর পরেও 
অবিকৃত অবপ্বায় ছিল ॥ বাইবেলের অপ্রামাণিক গ্রশ্থে ( Apocrypha! 
books of the Bible) উল্লিখিত আছে যে Moses, Old Testament এর 
অন্তভুর্তি PentateUuch গ্রশ্ সংরক্ষণের জন্য Cd তৈল প্রয়োগ করে ত! 
ম্‌ত্তিকা পাত্রে রাখবার জনা ]০5Uএকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ॥ ( Back 
126-127) ওলন্দাজ পন্ডিত Desiderius Erasmus € ১৪৬৬ খ্‌ঃ 7১৫৩৬ ) 
উপদেশ দিয়েছিলেন যে কীটপতঞ্গের আক্রমণ থেকে গ্রতথ রক্ষা করবার সর্বশ্রেচ্ঠ 
পশ্া হ’ল যথা সম্ভব তার ব্যবহার । বাবহারিক অভিজ্ঞতায় বর্তমান যুগেও 
এই অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে । 

মধ্যযুগে এবং তার পরবর্তীকালে বিভিনন দেশের মধ্য মান্য এবং বইয়ের 
অবাধ চলাচল ব্‌ম্ধি পেয়েছে ॥ ফলে বইয়ের সঞ্গে কীটপতঞ্গ এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । সভ্যতার বিস্তারের সঞ্চো সঞ্চে গ্রচ্থ ও পত্র 
পত্রিকারও সংখ্যা বৃদ্ধি হরেছে । ফলে গ্র্থ সংরক্ষণের সমস্যাও জার্টল, 
হয়েছে ॥ এই সমস্যা নিয়ে তাই বর্তমানকালে অনেক গবেষণা ও আলোচনা 
হয়েছে ॥ এই ব্যাপারে উৎসাহিত করবার জন্য Royal 5০০1৩ of 
Goettingen কর্তৃক ১৭৭৪ খত এ এবং আন্তর্জাতিক গ্রশ্ধথাগার সম্বেলন 
([ত5019109] Library Congress) কর্তৃকি ১৯০৩ খৃঃ এ পুরস্কার ঘোষিত 
হয়েছিল ॥ ৮০1৪০: রচিত পৃস্তকের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হযেছে ॥ WUIliam 
Blade প্রণীত The Enemies 0f Books (১৮৮৮) গ্রশ্থে “গ্রচ্থৎকীট” (Book- 
worm) শীর্ষক একট পরিচ্ছেদ আছে ॥ ১৯০৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 
আন্তজাতিক গ্রশ্থাগার সম্মেলনে ( International Library Congress ) 


১৩৬৭ ] কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ১৯৭ 


পনগ্তক সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে C. ৮ Houlbert 
Les Insectes Enemis des Livres (Parls, 1903 ) নামক পৰৃস্তক প্রণচল 
করেছিলেন। বইয়ের শত্রু হিসাবে কীটপতঞ্গ সদ্বশ্ধে এটিই প্রথম প্লাগ 
পৃস্তক । 

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল Arturo S$car০one রচিত £! 
libro y sus enemigos ( Montevideo, 1917 ) 

১৯৩০ সালে Hunting Library ( New orleans ) যখন প্রশ্থকীটের 
০০/০৯/০৮০১) আক্রমণে জর্জরিত হয়েছিল তখন এই গ্রন্থাগারের গ্রদ্থসংবক্ষক 
Thomas M. liams বিভিন্ন কীটতত্বিদ্‌দের উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন । 
কিশ্তু অধিকাংশ কীটতত্ঞবিদের। গ্রশ্থাগারে বিচরণকারী কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে 
বথোপযদক্ত তথা সরবরাহ করতে অসামথণ জ্ঞাপন করেন? শেষোক্ত দুখানি 
গ্রদ্ঘই তখন 1197৩ এর সহায়ক হয়েছিল । (11975 33 ) 

কীট পতণ্গের সমস্যা নিয়ে এ পর্য্য“ত কি পরিমাণ আলোচনা হরেছে তার 
খানিকটা হদিশ পাওয়া বাবে Bulletin of the New york Public Library 
( Vol. 40, Sept—Dec, 1936) পত্রিকায় প্রকাশিত H. B. ড/155 এবং 
R. চর. Carruthers সংকলিত রচনাপঞ্জীতে । এই পঞ্জীতে ৪৯৩টি রচনা 
তালিকাভুক্ত হয়েছে । আধুনিককালে মালয় বিম্ববিদ্যালয়ের ( কুয়ালালামপুর ) 
গ্রশ্বাগারিক W. ]. ৮1৬৮৫ সঞ্কলিত ১০৮টি রচনার তালিকা উল্লেখঝোগ? 
( Plumbe 1, 156 ) 

ইতিহাসের কথ। বাদ দিলেও কীট পতগ্গের উপদ্রব গ্রীষ্ম প্রধান দেশের 
প্রতোক গ্রম্থাগারিককেই সদা শম্ফিত করে রাখে; অবযশা নাতিশীতোফ 
মম্ডলেও তাদের প্রকোপ প্রবল ) 

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক সংরক্ষণের ব্যাপারে আমর] 
054৪ তৈলের যুগ অতিক্রম করে রাসায়নিক যুগে এসে পোছেছি। অবাঞ্ছিত 
কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বংস করে ব্যাধি সংক্রমণ বন্ধ করা, খাদাশসোর 
অপচয় রোধ এবং মানবসভাতার অগ্রগতির বাহক এবং নিদর্শন যাবতীয় 
গ্রত্থ সং্ভারকে রক্ষা করবার জন্য নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য এবং কলাকৌশল 
সম্বচ্ধে গবেষণা চলেছে ॥ সহন্্র সহম্ব কীউপ্তন্গগের উপদ্রব থেকে প্রচ্থাগারের 
পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা রক্ষা করতে হলে গ্রচ্থাগারিককে একাধারে কীটতত্তববিদ্‌ 
এবং অনাদিকে রসায়নবিদও হতে হবে । যে সমস্ত কীটপতঙ্গ শ্র“্থাগারে 


১৯৮ গ্রন্থাগার [ ভাদ্র 


হানা দেয় তাদের শ্বাবীরস্থান, শারীরব.ত্ত জনন পণ্ধতি, বসতি, খাদচাসক্তি 
এক কথায় তাদের সমগ্র জীবন বস্তাণ্ত সম্বশ্ধে গ্রল্থাগারিককে অবহিত হতে 
হবে। তারপর কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে তাদের ধংস অথবা) বৃণ্ধি 
নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অথচ বই, মানুষ এবং গৃহপালিত পশু পক্ষীর কোন 
ক্ষতি হবেনা সে সম্বন্ধে যথে।পষ্‌ক্ত ভ্ঞানাজ'ল করতে হবে । 


(২) 


কীট পতঙ্গের জগৎ অত্য"ত বিশাল 1 কীটতস্তববিদেরা এদের অন্ততঃ 
৬৪০,০০০ প্রজ্জাতির সত্গে পরিচিত। প্রতি বংসর সহম্্ব সহস্র নতুন কীট- 
পতঙ্গ আবিষ্কৃত হচ্ছে । H. A. Gossard তাই অনুমান করেন যে এই 
প্রজাতির সংখ্যা ২৫ লক্ষ থেকে এক কোটীর মধ্যে ! কীটপতঙ্গ জগতের 
বিশ৷লতার আভাস দিতে গিয়ে তিনি ম-তব্য করেছেন যে কে৷ন কীটতত্তববিদং 
যানি পাঁচ বৎসর বরসে এদের প্রতিটি প্রজ্ঞাতির পরিচয় আয়ত্ত করবার প্রচে্টা 
সংক্ষ করে দিব/রাত্র নির্বচ্ছিশন পরীক্ষা চালান তবে “কীট পতগ্গের সেই 
দীঘ‘ শোভাবাত্রার শেষ প্রতিভূষ্ট তাঁর সমুখ দিয়ে অতিক্রম করবার প্‌বেই 
একশত গ্রীষ্মের বর্ষ'ণ ধারা তার গ্‌হের উপর পড়বে /" ( Metcalf, 186) 
এই বিশাল কীটপতঙ্গ রাশির পরিচয় আয়ত্ত: করতে হলে এদের সমগ্র 
জীবনচক্র, শারীরদথান ও শারীরব্ণ্ডের সাদ,শ্া ও বৈসদৃশা অন;সারে 
যথাথথ শ্রেবীবিনাাসকরা প্রয়োজন । 

বর্তমানে প্রচলিত উদ্ভিদ: এবং প্রাণী জগতের শ্রেণীবিল্যাস পদ্ধতির প্রবর্তক 
হলেন সুইডিস বৈজ্ঞানিক Car] von Linne Linnaeus ( ১৭৭--১৭৭৮ ) ॥ 
তাঁর প্রণীত 5y5/em৷এ Narurae (১৭৩৫ ) গ্রশ্থে এ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
হয়েছে । এই পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রতিষ্ট প্রজাতির সঞ্চো অন্যান্য জীবন্ত 
বস্তুর সম্বন্ধ নিন্দপিত হয়েছে ॥ 

কীট পতঙ্গ অমেরুদ'ডী প্রাণী । প্রাণী জগতের সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ 
বিভাগকে পর্ব (2১157) বলে । সংখ্যার প্রায় বারোটি পর্বের মধ্যে 
Arihropoda অন্যতম | প্রাণীজগতের শ্রেণীবিল্যাসের পরবর্তী পর্যায় হল 
শ্রেণী ( class ) Arthropoda পর্বকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । 
সমস্ত কীটপতঙ্গ ছয়পদ বিশিণ্ট Hexap০da ( Inse€19 ) লেণীভূক্ত ॥ সমগ্র 
প্রাণীজশতের শতকরা ৭৫ ভাগ হল 4১52৮০০০০৪৪ পর্বের অন্তভূর্জি এবং এই 


১৩৬৭ ] কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ১৯৯ 


পর্বের শতকরা ১০ ভাগ হল প্রকৃত কীটপতঙ্গ ( True insects } | কীট- 
পতক্চের দেহ তিন অংশে বিভক্ত £ মস্তক, ও গলা এবং উদর । 

প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাসের পরবর্তী ধাপগুলি হল পর্যায়ক্রমে বর্গ 
( Order }, গোত্র ( Family ) গণ ( genus ) এবং প্রজাতি ( Species ) | 

Hexapoda শ্রেণীকে আরে দুটে। উপ-শ্রেণীতে বিভব করা যায় £ 

০১): 421৮78০ ( সম্পূর্ণ শব্দ ApreryEOEenesর সংক্ষি্ত রূপ ) 2 
এদের জীবনচক্রে দৈ(হক ক্ষপান্তর ( 2০:755059505 ) ঘটেন। অর্থাৎ শিশু 
এবং বয়স্বী কীটের মধ্যে কেবলমাত্র আকারগত পার্থক৷ । একা মুলতঃ পক্ষহীন ৷ 
(২) Pierygora—(Ptery6ogenea শব্দটির সংক্ষিপ্ত কূপ) £ 

(ক) এদের জীবনচক্রে ধীর এবং ক্রমাদ্বয়িক অথব। অজটিল দৈহক 
ন্দপাণ্তর ঘটে । শৈশব অবস্থায় এদের পক্ষ্যেষ্গম হয় এবং পৃজাক্ষি (compound 
৩৮৩) আছে ॥ 

এবং খে) এদের জীবনচক্রে সম্পূর্ণ অথবা! জ্রটিল দৈহিক কুপান্তর ঘটে । 
শুক অথব। লার্ভা অবস্বায় এদের পক্ষে।*গন হয় ॥ লাভার পুঞ্জাক্ষি নেই ॥ 

কীটপতচ্গের পক্ষ এবং মুখোপাঙ্গের (77956, 9205) গঠন প্রকৃতি এবং 
জীবন বুস্তান্তের উপর ভিত্তি করে তাদের বর্গ নিনীত হয় । Hexapoda 
শ্রেণীকে সাধারণতঃ এই রকম ২৫টি বর্গে বিভক্ত করা হয় । এদের ভিতর মাত্র 
তিল বর্গে Thysenura, Collembola এবং Protura Apterygota 
উপশ্রেণীভজ্ঞ । অধিকাংশ বগের নাম প্রাচীন গ্রীক ঘেকে সংগৃহীত হয়েছে 
এবং অধিকাংশ নামের শেষে “-_৮০০৭ কথাটি যুক্ত থাকে ॥ গ্রীক ভাষায় এর 
অর্থ হল “পক্ষ” (Gaul, 31) 1 

বর্গ যথারীতি ক্রমপর্ধায়ে গোত্র, গণ এবং প্রজাতিতে বিভক্ত । প্রজাতি 
কীটপতঙ্গ শ্রেণীর শেষতম পায় । মানুষ এবং মাছির সম্পূর্ণ বগীক রণের 
উদাহরণ দিয়ে বর্গাকরণ পদ্ধতি সহজ করে বোকানো। হল £ 


জগৎ (Kingdom) প্রাণী Animal প্রাণী (Animal, 
পর্ব (Phylum) Chordata Arthropoda 
শ্রেণী (51559) Mammalia Hexapoda 

বর্গ (Order) Primetes Diptera 

গোত্র (Family) Hominidae Muscidae 

গণ (Genus) Homo Musce 

প্রজ্জাতি ($p€<ie5) Saplens 


domestica 
প্রকার ভেদ(Variety) Caucasian | Ed 


প্রাতিস্বিক (Individual) John Smith যে কোন মাছি 


২০৯ শ্রস্থাগার ভাদ্র 


প্রজাতি কীট পত*গ শ্রেণীর শেষতম প্যণয় । একই প্রন্ধাতির অশ্তভুর্জি 
সমস্ত কীট পতস্পের বাহি)কক্দপ, অগ্গসংস্থান, বসতি, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস 
মধ্যে কোন পার্থকা নেই । একই পথায় তাদের ধ্বসে অথব। নিয়ন্ত্রণ করা 
সম্ভব । 

উপরের উদাহরণ থেকে বোকা বাবে মানুষের শ্রেণীবিল্গাসের ক্ষেত্রে গুজাতি 
শেষতম পর্যায় নয় । এক অৰ্দলের মান :ষের সঙ্গে অন! অঞ্চলের মানুষের 
প্রকার ভেদ আছে, এবং একই অঞ্চলের দই বাক্তি বিশেষের মধ্যে দৈহিক, 
বংশ্ধিমন্তার এবং আচরণ গত পার্থকা আছে ॥ সুতরাং মানুষের শ্রেণীবিন্যাসে 
ব্যক্তি বিশেষ হল নিদ্নতম একক (521) 1! একজন মানুষকে অন্য একজন মালুষ 
থেকে প্‌ণক করবার এবং সনাক্ত করণের জন্য প্রতোকের নাম করণ করা প্রয়োজন 
হয । একই প্রজ্ঞাতির অন্তগণত সমস্ত কীটপতগ্গের মধে) কোন পার্থক্য না 
থাকায় গোটা প্রজ্/তির নামকরণ করলেই চলে । 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার প্রচলনের ফলে একই প্রাণী অথব। কীট- 
পতণ্গের বিভিন্ন নামকরণ হয়, ফলে তাদের সঠিক সনাক্তকরণ অসম্ভব হয়ে 
পড়ে । সেজনা প্রাণীতত্তরবিদের সর্বসম্মতিক্রমে সমগ্র প্রাণীজগতের বৈজ্ঞানিক 
নামকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে । কীটপতঞ্গের ক্ষেত্রে প্রজাতি নিম্নতম 
একক-_স্দতরাং প্রতোকটি প্রজ্জাতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নামকরণ দ্বারা অ/শ্ত- 
জর্থতিক পর্যায়ে কীটপতঙ্গের সনাক্তকরণের সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর 
হয়েছে । এই বৈজ্ঞানিক নামকরণকে শ্বিপদ নাম করণ (binomial 
nomenclature) পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতোক 
প্রজাতির নামের দুটি অংশ থাকে । প্রথম অংশ হল প্রজাতিট যে গণের অন্তু 
সেই গণের নাম ( Generic 8,90৩) এবং দ্বিতীয় অংশ হল প্রন্্ তির নাম 
(Specific name) ॥ অনেক সময় এই নামের একটি তৃতীয় অংশও থাকে ॥ 
যিনি সেই প্রজাতির নামকরণ এবং সণ্পূর্ণ' বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন সেই 
বৈজ্ঞানিকের নামও সংযোজিত কর। হয় ৷ 

এই সমস্ত নামের ক্ষেত্রে কয়েক সাধারণ নিয়ম পাশুন করা হয়। 
কেবলমাত্র গণনামের আদ্যাক্ষরটির জন/ রোমান বড় হরফ ( C303! ) বাৰহৃত 
হবে এবং সমগ্র গণনাম এবং প্রজাতিনাম বাঁকা ছাদের হরফে ( (3০৪ ) মুদ্রিত 
হবে । হস্ত লিখিত অথবা মুদ্রলিখ যন্ত্রে (71505৯57655) মব্দ্রিত পান্ড- 
লিপিতে এই দুই আংশের নিম্নদেশ রেখাম্কিত করতে হয । 


১৫৬৭ কীট পতঙ্গ ও গ্রস্থাগার সংরক্ষণ ২০১ 


কাঠের আসবাবপত্র আক্রমণকারী এক প্রকার কীটের ( Furniture 
৮৩৫0৩ অথবা ঘুণ পোক। ) বৈজ্ঞানিক নাম হল Anobium punctatum 
De Geer | এই নাম থেকে বোঝা যায় যে এই কীট যথাক্রমে Anobiu৷ এবং 
punctatum গণ এবং প্রজাতিভূক্ত এবং সুইডিস নিসগণবেদী De Geer 
( অৎ্টাদশ শতান্দী ) সর্বপ্রথম এই কীটের ন৷মকরণ এবং বিবরণ প্রণয়ন 


করেছিলেন । 


৫৩) 
গ্রতথাগারে কীট পতঙ্গ হান। দেয় খাদ্যের সম্ধানে । সাধারণতঃ বই বাঁধানোর 
জনয বাবহৃত শিরীষ আঠা অথবা শ্বেতসার জাতীয় পদাথ" সবার! প্রদ্নুত আঠা, 
বইয়ের মলাটের চামড়া এবং কাপড় শক্ত করবার জ্রনা বাবহৃত মাড় ইত্যাদী 
এদের লোভনীয় খাদ্য ॥ খাদ্যাভ্যাস এবং পরিপাক শক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
গ্রথাগারের কীট পতগ্গদের তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ( Bracey 157, 158 )। 

১। শ্বেতসার (502০) তোজী £_ এর! শ্বেতসার জাতীর আঁঠ। শিরীষ, 
মাড় ইত্যাদি পছন্দ করে ৷ এই সমস্ত স্বেতসার পদার্থ খেতে গিয়ে বইয়ের 
ক্ষতি করেঃ 

_ কে) আরশ্যোলা (Cockroaches) 

খে) সিলভার ফিস ( Silver ৪51 ) 

(গ) ফায়ারব্যাটস (565৮35 ) 

ঘে) বুক লাইস ( book 11০৫ ), 5০০95 ইতাদি 

২। লসেলুলোজ (Cellulose) ভ্োন্দী--এর! সরাসরি বইয়ের কাগজ, 
বাঁধাইয়েয় কাপড়, কাঠের আসবাব ইত্যাদি আক্রমণ করে ॥ এরাই গ্রন্থাগারের 
অধিক ক্ষতিসাধন করে £ 

(ক) গ্রত্থকীট ( book ৮০£ম5 ) গ্রশ্থাগারে যে সমচ্ত গ্রশ্থকীট হানা 
দেয় তাদের সকলকেই আমরা গ্র“থকীট আখা। দিয়ে থাকি । কিম্তু 0০1০€8 
বর্গভুক্ত কয়েকটি সেললোজ ভোজী প্রজ্জ।তি প্রকৃত গ্র্থকীট ॥ 

খে) উই পোকা ( termites ) 

৩। প্রোটীন ৮১৮০৫০/৮) ততাজী__বই বাঁধানোর জন্য বঃবহৃত চামড়া 
অথবা যে কোন প্রকার প্রাণীজ দ্রব্য এদের পরম প্রি্ন খাদা । এদের ভিতর 
উল্লেখযোগা হল ০৮৫ Hous অথবা False clothes moths এবং 
Spider beetle. 


২০২ গ্রন্থাগার [ভাদ্র 


85০ লিখেছেন যে গ্রত্থাগারে হানাদার সমস্ত কীটই বইপত্র ধংস করে 
না। ধ্বংসকারী কীটপতগ্নদের তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছেন (Back 131) £ 

(১) প্রকৃত গ্রল্থফীট (০৩ book worms ) 

(২) উই পোকা ( termites ) 

তে) প.ণষ্ঠভোজ্ৰী ( surface feeders ) 

উপরোক্ত সেললোজ তোজ্ী ০০158% বর্গের অন্তর্গত কয়েকটি প্রজাতিকে 
তিনি “প্রকৃত গ্রত্থকীট” আখ্যা দিয়েছেন । প.ণ্ঠভোজী পায়ে তিনি শ্বেতসার 
ভোঞ্জী আরশোলা, সিলভার ফিস, বক লাইস প্রভ,তি পতণ্গের উল্লেখ 
করেছেন। 

১(ক) আরশোলা ( Cock৷০৪০he5 )-_-উপশ্রেণী £ Prery৪০৷০, বগা হ 
Orihoptera, গোত্র s Blartidae এদের প্রায় ১২০০ প্রজাতির সণ্গে ( মতাম্তরে 
৩৫০০ ) সত্যে কীটতত্তববিদের। পরিচিত । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা হল 
(১) প্রাচ্দেশীর বা সাধারণ আরশোলা ৪Blatta orientalis ( Linne ) 
(২) আমেরিকান আরশোলা Periplaneta americana ( Linne) এবং 
(৩) জামণণ আরশোলা Blattella germanica (Linne). 

Ulysses Aldrovandus ১৬০২ খ.ষ্টাব্দে আরশোলাকে বইয়ের শত্রু 
বলে উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৩৭ সালে ড05€ [০1৩5 এ এদের প্রকোপ এত 
প্রবল হয়েছিল যে এরা কেবলমাত্র বই পত্র নয়_দুর্বল এবং রুপ্র ব্যক্তিদের উপর 
অবাধে আক্রমণ চালিয়েছিল । (Plumbe 2, 296) 

প্রাচ্য দেশীগ্ন আরশোলার সঙ্গে অপরিচিত ভারতবাসী বিরল । কুৎসিত 
দেহাকৃতি, দৈহিক দুর্গন্ধ এবং নোংরা স্বভাবের জনা আরলোলার উপপ্দিবিতি 
বিররক্তিঞ্জনক এবং বমনোত্রেক করে৷ সমচ্ত প্রজাতির মধে৷ প্রাচ্য দেশীয় 
আরশোলাই সর্বাধিক নোংরা (০৫০16 864) 

প্রাচাদেশীয় আরশোলার রঙ ঘন পিঙ্গল বণ € ark bron} 1 দৈর্থে 
সাধারণতঃ এক ইঞ্চি । স্ত্রী আরশোলা পক্ষ হীন কিন্তু পুরুষ আরশোলার উদর 
অপেক্ষা দৈর্ঘে ক্ষুদ্র পক্ষ আছে ॥ সকলেরই মাথায় দি শ্দড় থাকে । এদের 
পরমায়ড প্রায় ১৩ মাস ॥ 

স্ত্রী আরশোলা ১২ থেকে ১৬ট ডিম্ব সমস্বিত কালচে রঙের ক্যাপসুলাক্কীতি 
বিশিষ্ট বদ্তু (০০৯০৭) প্রসব করে । এরা গড়পড়তা এই রকম প্রায় ১৪।১৫৪ 
ক্যাপসুল প্রসব করতে সক্ষম । 


১৩৬৭ কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার লংরক্ষণ ২5 


আমেরিকান আরশ্োোল। ১৪১৬ ডিম্ব সমন্বিত ১৫ থেকে ১০টি ক্যাপসল 
প্রসব করে ॥ অর্থাৎ একটু সত্রী আমেরিকান আরশ্মোলা ১৪৪০টি ডিম্ব প্রসব করতে 
সক্ষম ॥ আরশ্োলা। উফ অথচ আদ্রপধানে বাস করা পছণ্দ করে ॥ সাধারণতঃ 
নর্দাম।, জলের পাইপের প্রবেশপথ ইত্যাদি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ॥ পুরুষ আর- 
শোল। জানাল! দিয়েও উড়ে আসতে পারে ॥ দেহ চে*টাকৃতি হওয়ায় দিনের বেলা 
এরা ঘরের দেওয়াল অথবা মেঝের ফাটলে, বইয়ের তাকের এবং টেবিলের 
ৰেরান্দের তলদেশে এবং অন্যান্য যে কোন সংকীর্ণ ও নিভ,.ত কোণে সহজেই 
আত্মগোপন করে পাকতে পারে॥। আরশোলা নিশাচর, অন্ধকারে সক্রিয় 
হয়ে ওঠে ॥ 

নিজের দেহে রোগ বীঞ্জাণ্‌ না৷ থাকলেও আরুশোলা একসবান থেকে 
অন্যস্থানে কলেরা টাইফয়েড পলিওমাইলেটস প্রতি কঠিন রোগের বীঞ্জাণু 
বহন করে নিয়ে যায় । আরশোল। মাংসাশী এবং স্থগোত্র ভোজনকারী । 
দৃ্গশ্ধযৃক্ত জঞ্জাল, ভক্তাবশেষ, গলিত নৈব পদার্থ ইত্যাদি এদের পরম প্রিয় 
খাদ্য) এককথায় এর! সর্বভূক ॥ বই বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত শ্বেতসার জাতীর 
আঠা, শিরীষ আঠা এবং বইয়ের মলাটেয কাপড় রজত করবার জন্য বাবদ্ধত 
কয়েক প্রকার রঞ্জনদ্রঝ। এবং কাপড় শক্ত করবার জন্য ব্যবহৃত স্বেতসার জাতীয় 
মাড় প্রশ্থাগারে আর্শোলার অন্যতম আকর্ধণ। এই খাদোর লোভে বইয়ের 
দেহ ক্ষতবিক্ষত করে এবং দেহনিঃসৃত দুর্গম্ধবৃক্ত কুকবর্ণের মলম্বাা। 
কাগজপত্র কালিমালি”্ত করে । 

(১খ) সিলভার ফিস (Sliverfish) Lepisna Saccharine Liane, 
উপশ্রেনী £ Apter, বর্গ £ Thysanura, গোত্র $ Lepisimatidel | 

সিলভার ফিসের দেহাকৃতি গাজরের ন্যায় ॥ দৈর্ঘে $ থেকে } ইঞ্চি ॥ 
এর! মূলতঃ পক্ষহীন ॥ মাথার দিকে দুটো শ"ড় আছে ॥ পিছনে শলাকার 
মত লোক্ষ এবং লেজের পান্বে বক্রকার আরো। দুটি শ' ড় আছে । এর সব- 
শালির দৈর্ঘ প্রার দেহের সমান ॥ দেহে ক্ষপোলী রংঙর পাতলা আঁলের মত 
জিনিব থাকে ॥ স্পর্শ করলে হাতে এই রঙ লেগে বায় ৷ 

সিলভার ফিসও আরশোলার নায় উত্তপ্ত এবং আর্র্বানে বাস করে ! 
আলোর সংস্পর্শ মাত্রই এর দ্রুত আত্মগোপন করে ॥ রাত্রি অহধকারে এদের 
কর্মকান্ড সুক্র হয় ৷ ক্ষদ্রাকৃতি দেহের জন্য সিলভারফিস সহজে বইয়ের 
ভিতর আত্মগোপন কনে থাকতে পারে ॥ 


২০৪ প্রন্থাগার ভার 


স্ত্রী সিলভার ফিস একবারে ৬টি থেকে ১০ছ ডিম্ব প্রসব করে ॥ ডিম্বগুলি 
ক্ষদদ্বাকতি, সাদা রঙের, দৈর্ঘে প্রায় ওহ ইঞ্চি ॥ গ্রত্থাগারে অবাবহৃত বইবের 
ভিতর এরা ডিম্ব প্রসব করে! এগুলি কাগজের সঙ্গে লেগে ঘাকেনা, 
কাড়লেই পড়ে যায় ॥ ডিম্ব থেকে সরাসরি শিশু সিলভারফিস জন্মগ্রহণ করে ॥ 
শিশু সিলভার ফিসের সঙ্গে বয়শ্বীর পার্থক্য কেবল দৈর্ঘগত । এদের পরমায়্‌ 
প্রায় তিন বৎসর 

এরা আরশোলার ন্যায় শ্বেতসার জাতীর পদার্থের আকর্ষণে গ্রন্থাগারে 
বাস করে । লিলভারফিস চরম খাদ্যাভাবের মধোও দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে 
পারে ॥ বয়সী সিলভারফিসের ৩১৯ দিন পয“ত অনাহারে জীবিত ঘাকবার 
নল্জীর আছে । (19০5, D. Pest Control 19, Oct 1951, 32) 

১(গ) ফায়ার বাটস (Firebuts) Thermobia domestica ( Packard ) 

Thysanura বর্গের অন্যতম প্রজাতি হল ফায়ারবা৷ট ॥ এদের আকৃতি 
প্রায় সিলভারফিসের অন্যরূপ ॥ কিন্তু এরা সধারণতঃ ১০০ থেকে ১০২ ডিগ্রী 
ফারেনহিট উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে বাস করে। কিল্তু উষ্ণ অঞ্চলের খুব কম 
গ্রণ্থাগারের অভ্যন্তরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর বেশী । সেজন্য গ্রশ্থাগারে এদের 
উপস্থিতি কচিৎ লক্ষিত হয় ॥ 

১ (ঘ) ৮৪০০/৫ এবং বুক লাইস ৷ বর্গ ঃ Corrodentla | Atropidue 
গোত্রের দুষ্ট প্রজ্জাতি 7octes 47৮72219145 এবং Airopos pulsatoria এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ( Comstock 333 ) 

এগুলি খুব ক্ষব্রাকৃতি ধূসর অববা লঘ: হরিদ্রা বর্ণের কীট । আকারে 
সাধারণ একটি আলাপিনের মস্তকভাগের ন্যাম । এদের দেহ খহব নমনীয় ॥ 
চোয্লালের গঠন চর্বণের উপযোগী । সাধারণতঃ অব্যবহৃত পুরাতন আর্দ্র 
পুস্তকের ভিতর এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । আরশোল। এবং সিলভারফিসের 
মত শ্বেতসার জাতীয় আঠা শিরীষ ইত্যাদির লোভে বই পত্রের ক্ষতি করে। 
তবে এবিষরে মতান্তর আছেন ॥ অনেকে অনুমান করেন যে আদ্র আবহাওয়ায় 
প্স্তকে যে ছত্রাকের জপ্ম হয় সেই ছত্রাকই হল বদকলাইসের খাদ্য । সেজন্য 
সাম্প্রতিক কালের লেখকগণ বুকলাইসকে পদ্তক ধ্বংস করবার অভিযোগ 
থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ( Plumbe 1, 157) 

২ কে) প্রন্থকীট (৪০০৮৬০৪৮7১৪) 


“The bookworm glides adown the row 
Of hoarded tomes from long ago 


১:৬৭ কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ২০৫ 


With ruthless augut boring on 
From title page to colophon---" 
—Jas C. Woods 
“Through and through the inspired leaves 
Ye maggots, make your windings ; 
But oh } respects his lordship’s taste, 
And spare his golden bindings” 
— Robert Burns (1759-1756) 


একজন অভিজ্ঞাত বংশীখেব গ্রতথাগার পরিদর্শন করে Robert Burns 
গ্র“থকীটের উদ্দেশ্যে এই কবিত! রুনা করেছিলেন) গ্রম্থকীটো৷ কবির এই 
অনুরোধে কণ'পাত করে না। গ্রশ্ব স.ষ্টর আদিম যুগ থেকেই তার! সক্রিয় । 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে তালপত্রের এবং ঈজিপ্টের Paচ/r৪এর পাহথিপত্র 
ধ্বংস করেছে । বর্তমান কালে ভারতবর্ষের বহ পারিবারিক অথবা সাধারণ 
প্রত্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ গ্র'থকীটের আক্রমণে জর্জরিত হয়েছে । ১৯৩০ সালে 
আমেরিকার Hu৭৷৷৷৪৷০৷ গ্রতথাগারে (২৫% 0৪15) গ্রত্কীটের প্রাদভবের 
নজীর আছে এই গ্রন্থাগারে গ্রশ্থকীটের উপদুব নিরসনের জন্য পরীক্ষা নীরিক্ষার 
অভিন্ঞতার প্রকাশিত বিবরণ থেকে গ্রশ্বাগারিক উপকৃত হবেন (liam 31-40) 

Coleoptera বর্গের নিম্নলিখিত গোত্রভুক্ত প্রায় ১৬০টি গ্রশ্বকীট প্রর্জাতি 
সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে দস্ট হয় £ 

(১) Anobiidae (২2) Bostrichidae (৩) Lyctidae বং (8) 
Piinidae | অনেক কীটতব্দরবিদ: Anobiidae এবং Prinidaeৎকে একই 
গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন । ( Fowler 143) । 

Anoblidae 00৩৪0 watch family) গোত্রডূক্ত কয়েক প্রজাতি হল 
প্রকৃত গ্রশ্থকীট ( Bracey 158 ) | 

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ! হল ২ 

(অ) Drug store ৮০৩৫৩ € Sitodrepa =stegobium panicea. ) 

(অ৷) Cigarette beetle ( Lasioderma sarricornea. ) 

(ই) Common furniture beetle (Anobium pumctaium De Geer) 


(#) Death wetch beetle (76654961507 rufovillosum) 


২৪৬ গ্রন্থাগার ভাদ্র 


Death watch bccetle সংডশ খনন করবার সমন্ন মাথা অঘবা চোয়াল 
চিতে কাঠের উপর আঘাত করে এক প্রকার শঞ্ব করে । বিভিন্ন দেশের 
কুদংস্কারাচ্ছদ্ন ব)ক্রিদের মতে কোন কুপ্ধ ব্যক্তির শব্যাপাশ্বে এই শব্দ ম,ত্যুর 
প্‌ব' লক্ষণ সডনা করে । সেজন্য এর নাম Death watch beetle. 

Bostrichidae (Powderpost beetle; গোতের প্রজ্াতিগৃলির আক্রমণে 
কাঠের আসবাব পত্র কিছুদিনের মধোই সংক্ষব চে পরিণত হর । সেজনো। 
এর নাম Powderpost beetle Lyctidae গোত্রের পুজাতি Lycrus 
brunneus ও অনুক্তপ ভাবে কাঠের আসবাব পত্র ধ্বংস করে। 

Peinidae গোত্রের Puinus fur (Spider beetle) বই বাঁধাই চামড়াও 
আক্রমণ করে। 

অনেক সময় অব্যবহৃত বই খুললে দেখ! যায় তার সববাঞ্গে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গোলাকার সুড়ঙ্গ; প্রতিটি প.ণ্ঠা কেবলমাত্র কয়েকট ছিদ্রের সমষ্ট । বইয়ের 
ভিতৱ সডড়*গ খননই করাই গ্রশ্থকীটের বৈশিষ্ট । খুব অভিনিবেশ সহকারে 
অন্তসম্ধান না করলে বইরের ভিতর এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয় । 
এবং বিভিন প্রন্জাতির মধ্যে পাৰ্থক! নিরূপণ করতে হলে অন্বীক্ষণ যন্ত্রের 
মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োঞ্জন। সাধারণতঃ সমস্ত প্রজাতির কর্ম প্রক্রিয়া প্রা 
একরকম ৷ এই সমস্ত গ্রশ্বকীট লাভ" অবস্থাতেই যই অথবা কাঠের আসবাব 
পত্রের ক্ষতি করে । 

Houlbert এর মতে Anobiidae গোত্রের Sirodrepa panicea বই পত্র 
ধ্বংসের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় । তাঁর Les Insects Enemis des 
Libres গ্রশেধ এই প্রজাতির পুস্তক ধ্বংস প্রবণতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথা লিপিবদ্ধ 
করেছেন ॥ এই প্রজাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত £ 

আমেরিক।ঃ 5Sitrodrepa panicea (Drugstore bectles) (lems 
33, 34) 

মুরোপ £ Anobium panicea (Biscuit weevils অথবা, Bread 

beetles) (Icams 33, Fowler 143) 

ফরাসী £ Vriltete du pain France (lam 34) 

জার্নাণী £ brad kapfer (ams 34) 

ভারতবর্ষে এবং ্রক্মদেশে যে প্রজাতির দৌবাত্মা আছে তার নাম Gastrallus 
indicus | Anobiids গোত্রের প্রজাতিদের সণ্গে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্া আছে ॥ 


১৩৬৭ ] কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ২০৭ 
( Indian Archives Vol. I p.194)1 Ghosh ৰহ্মদেশের প্রজাতির নাম 
Gastrallus laticollis Pic বলে উল্লেখ করেছেন (Ghost, 213-214) 1 
Howard, L.O. এবং Marlett, C.L. সম্পাদিত The Principal 
Household Insests of U.S. ( Washington, 1696) TU F. H. 
Crittenden এদের সম্বন্ধে বলেছেন যে শুকনো কুটির ভিতর এই কীটের 
জগ, সে জনা রু্টর লার্টিন নাম Pani থেকে এই প্রজাতির নামকরণ হয়েছে । 
য়রোপের অনেক অঞ্চলে এরা এখনও bread ৮৫০০ নামে পরিচিত । কিন্তু 
ওষধের দোকানে এদের উপদ্রব বেশী ; সে জনা এর লাম drug store beetle | 
গোলমরিচ এদের পরম প্রিয় খাদ।। 


ওষুধের দোকানে এদের খাদ্যাখাদে।র 
বাছবিচার নেই ॥ 


স্থাদহীন মঃদ'র বিস্কুট থেকে কট; স্বাদযুক্ত যে কোন পদার্থ, 
সুগচণ্ধি এলাচ থেকে বিষাক্ত ৪০০1৩ এবং ৮০1৭০৮৪ সব কিছুরই এর! পরম 
ভক্ত । এরা নাকি টিন এবং দস্তার পাতও ছিদ্র করতে সক্ষম_-এক কথায় এর! 
“লোহা ব্যতীত আর সব কিছুই ভক্ষণ করে” (11225 32 ) 

Houlbert এদের পহস্তক ধ্বংস করবার প্রক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে 
বলেছেন যে স্ত্রী কীট বইয়ের মলাটের অথব। পাতার কিনাগান্র ডিম্ব প্রসব করে। 
পা ছ'দিনের ভিতর ডিম্ব লাভণতে ব্বপম্তরিত হয় । লাভা তখন সৃড়গগ খনন 
ক'রে বইয়ের মধো প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ আরে। অভা"তরে অগ্রসর হতে থাকে । 
লাভ পিউপা। (6০৮০) অথব। ক্রিস্যালিস (০1৮:/55115) অবসথান্ন ব্রপান্তব্রিত হরে 
নিৎকরমণের রাস্তা খোঁজে । মঞ্চে সাজানো অবস্থায় শিরদাঁড়াই বইয়ের অনাব,ত 
অংশ । সে জনা সাধারণতঃ শিরদাঁড়ার কাছেই লাত' দেহের থেকে আকারে 
একট; বড় একটি প্রকোম্ঠ নির্মাণ করে। এই প্রকোণ্ঠের ভিতর সিল্ক ভ্রাতীঃ 
সৃতোয় আবরণী প্রস্তুত করে ত'র মধ্যে লাভ৭ পিউপ। অথবা ক্রিসা।লিস অবস্থায় 
কপান্তারিত হয় ॥ ১৫৪২০ দিন পরে পৃণণঞ্গ কীট এই আবরণ ছি'ন করে উড়ে 
বেরিয়ে যায় । সাধারণতঃ বাঁধানো বইয়ের শির্দাঁড়ায় অসংখ্য গোলাকার ছিদ্র 
এই সমস্ত কীটের নিজ্ক্রমণের পথ ( [জয়া 34 ) 1 

ল।ভণ, পিউপা এবং পর্র্ণাৎ্গ কীট দৈর্ঘে ২ মিলিমিটারের বেশী নয়। 
শ্বেতবর্ণ লাভার দেহের গঠন বেলন/কার এবং বক্র॥ মুখোপাদ্গ কৃষ্ণবৰ্ণ । 
পাগ কীটের দেহ পিওগলবর্ণ ॥ 

প্রশথকীট খুব দ্রুত হারে বংশ ব্‌ম্ধি করতে সক্ষম ॥ এক বৎসরের 
মপোই কোন কীটের চার পুরুষের অস্তিত্ব খুব বিচিত্র ঘটনা নয় । প্রতি স্ত্রী 


২০৮ শ্রন্থাগার [ ভাজ্ৰ 


কীট গড়পড়ত) ৬০ টি ডিম্ব প্রসব করে ॥ 77০,1৮৮ এর মতে এক বৎসরে 
এই একটি স্ত্রী কীট থেকে প্রান্ন ৮১০,০০০ টি কীটের উৎপত্তি হয় ॥ (বগা 34) 
এই হারে এদের সংখ্যা ব.ছ্ধি হলেও কি-তু সকল গ্রশ্থকীট শেষ পযন্ত জীবিত 
থাকেনা ॥ আকারে আরো ক্ষুদ্র এক প্রকার পরভুক (parৎ5iং) কীটের ( Enredon 
19877271775, Eulophus pPilicornis ইত্যাদি ) আত্তমণে এর! ববংস হয় । সুড়ঙ্গ 
খনন করবার সময় কয়েক প্রকার গ্রন্থ কীটের (Neogastuallus 77877700৮75) 
দেহ থেকে জিলেটীন জাতীর একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। এর ফলে বইয়ের 
প.ণ্ঠাগুলি একত্রে জুড়ে ব্যবহারের অনহপোযোগী হয়ে পড়ে । (ক্রমশঃ) 








পন্গীর একটি গ্রস্থাগার 
মোহিত রায় 


“যে গ্রামাঞ্চলের শতাব্দীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র গ্রশ্থাবলীর নাম 
কোথাও ছিল না, সেখানকার পড়তে জান চাষী মহলে আরজ এই আঞ্চলিক 
পাঠাগারুটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের যাতায়াত সুরু হয়েছে ।'--একথা 
সেছিন সগর্বে ঘোষণা করলেন নদীর! জেলার নিভ.তগ্রাম বড় আন্দুলিয়ার 
লোক-সেবা-শিবিরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের গ্রম্থাগারিক আকবর আলি সাহেব । 
একথ! শুনলে সত্যিই অবাক: হয়ে যেতে হয় ॥ দেশমাতৃক!র একনিষ্ঠ সেবক 
বিশিষ্ট গাম্বীবাদী এবং চারণ-কবি বিজ্রয়লাল চট্টোপাধ্যান্স একদা এই গ্রন্থাগার 
প্রাতিষ্ঠ। করেন ॥ গত ১৯৫১ খস্টাব্দে কবি বিজয়লালের দেওয়া এক আল- 
মারিতে খানকয়েক বই নিয়ে এই গ্রশ্থাগারের শৃভবাত্রা সরু হয়। আজ এই 
গ্র-থাগার সরকার অনুমোদিত ‘আঞ্চলিক গ্রশ্থাগার'ক্কপে মর্যাদা লাভ করেছে । 
নিজস্ব গৃহও নিহিত হয়েছে; হয়েছে পাঠকক্ষও । আলমারির সংখ্যা বেড়েছে ॥ 
এখন সভ্য-সভ্যা একশ'র ওপর, এছাড়া শিশ বিভাগে কিছু শিশু সভা-সভা। 
আছে ॥ গ্রশ্থের সংখ্য! প্রার দেড় হাজ্রার ॥ গ্রামের জনসাধারণের গ্র্থ-পঠি 
স্প্‌হ! পরিতৃ*ত করে চলেছে এই গ্রতথাগার ॥ বিভি’ন ধরণের গ্রম্থ এখানে 
আছে, গঠনমলক-গ্রত্থও বাদ যায়নি ৷ নদীর জেলার এই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের 
পদলক্রজ্জীবলে এই গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম । 


১৩৬৭ ] পল্লীর একটি গ্রন্থাগার ২০৯ 


এই গ্রল্থাগারের উদ্যোগে মাকে মাকে লোক-উৎসব ব1 লোক অনুষ্ঠান 
হয়ে থাকে। গ্রামের বৈচিত্রাহীন জীবনে এই সমদ্ত অন:ষ্ঠান আনে নতুন 


জীবনের স্পন্দন, আনে গ্রামের মানুষের গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি 
প্রবল আকর্ষণ । 


এখানকার পরিবেশ খুবই সৃত্দর । 


একান্তভাবে পদ্দীকেশ্দ্রিক এবং 
কাবাক । 


বিজ্ঞযলাল কবি, তাই তিনি প্রিবেশও কাব্যময় করে তুলেছেন । 
সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বিদ্তীর্ণ ধৃধু প্রাতর-দৃ্‌রে বহুদ্‌রে যেয়ে মিশে গেছে 
দিগষ্ত রেখা । এখানকার নিস্তব্ধ প্রকৃতি মনে গভীর বরেখাপাত করে। 
গ্রতথাগারের সংস্দর ফুলের বাগান সব সমন্রইে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, 
স্নিগ্ধ মধুর ফুলগৃলি দীশ্তিতে সমুজ্জলস। এই আবহাগুগার় কোন 
কৃত্রিমতা নেই, যথাৰ্থ পঞ্জীসৃরের রাগিনী এখানে অনুর[ণত ॥ 


আমাদের দেশের শতকরা প্রায় আশিজন লোকই লেখাপড়া জানে না । 
এই নিরক্ষর মানূখের! প্রায় সকলেই গ্রামে বাস করে ॥ স্বাধীনত! শ্রাস্তির পর 
জাতীয় সরকার পল্লী-পুনগণঠনে ব্রতী হরেছেন। গ্রামাঞ্চলের অভাব অভিযোগ 
আর দুঃখের দিনের দ্রুত অবসান ঘটানো হচ্ছে। ব্যাপকভাবে রাদ্তাথাট তৈরী 
হচ্ছে, শ্থাস্থ্যকেম্ত্র খোলা হচ্ছে, বিদ্যালন হচ্ছে, বন্রস্ক শিক্ষাকেন্ত্র খোলা হচ্ছে। 
কিম্তু এই সমস্তই নির্ভর করে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর ৷ 
যেখানে গ্রামের মানুষ অগ্রণী হ'য়ে সরকারের সচ্গে সহযোগিতামূলক 
মনোভাব নিয়ে নিজেদের উন্নতি করার জন। এগিয়ে এসেছে_সেখানেই সরকার 
ও তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, বার্থতার বনায় *লাবিত হয়নি, সরকারের 
পরিকজ্পন। সেখানে জলে আহ্পন! হয়ে ওঠেনি ॥ ননী জেলার বড় আন্দুলিয়া 
গ্রামের ‘শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার" এই রকম এক সাফলামম্ডিত কার্যের উচ্ছনল 
দৃষ্টান্ত ॥ 

সরকারের সহযোগিতা না পেলে এমন সংম্দর গ্র'থাগার গৃহ, প'ঠকক্ষ, 
আলমারি, এত সংখ্যক গ্রন্থ হত না, তেমনি সরকার ও গ্রামবাসীর এমন 
সহযোগিতা না পেলে হপ্রত এত টাক! সার্থকভ!বে খরচ করতে পারতেন ন। । 

এই গ্রন্থাগার গড়ার পিছনে আছেন করেকজন নিষ্ঠাবান কর্মী__যাঁদের 
উকানিতক প্রচেষ্টায় এত দ্রুত উ*নতি সম্ভব হয়েছে । জাতির জনক মহাত্া। 
গান্ধীর পবিত্র মহান আদর্শ অনুসারে এখানে গ্রাম-পুনগঠিনের কাজ চলেছে । 
আজ নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জ্ঞানের আলোদান করবার জ্বনো জ্ঞানের মশাল 


২১০ গ্রন্থাগার [ ভাদ্ৰ 


অ।লিল্পেছে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার । বড় আম্দুলিয়া গ্রামে লোক-সেবা শিবিরের 
অৰুলের মণেই শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের পাশেই স্থাপিত হয়েছে প্রা্থনিক নিশ্ন- 
বুনিয়াদী বিদ্যালপ্ন, নার্শ।রী বিদ্যালয় এবং নিম্নতর বৃলিধাদী শিক্ষক-শিক্ষণ 


মহ।বিবালয় ॥ এছাড়া বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত, অডিও-ভিসুধাল ইউনিট প্রভৃতি 
তো আছেই । 


আজ বাংল। দেশের পল্লী-অঞ্চলের মানুষেরা যদি এই ভাবে সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিত। করে গ্রশ্বাগার প্রতিষ্ঠা করে পঙ্দী পৃনগঠিনে ব্রতী হন তবে মহৎ 
উদ্দেশা সাধিত হবে, হবে মানুষের পরম কল্যাণ । 

নৰীয়৷ জেলার বড় আন্দুলিয়! গ্রামের এই শ্রীরামকফ পাঠাগারের গত 
বাষিক উৎসবে প্রধান অতিথিক্ষপে উপস্থিত ছিলেন প্রথত সাংবাদিক শ্রীবিবেকা 
নম্দ মুখোপাধ্যায় । তাঁর সণ্গে সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ॥ 


আমিও এ উৎসবে যোগদান করেছিলাম এবং লোক-সেবা-শিবিরে এ দিন 
আনন্দের সঞ্গে কাচিয়ে ঘন! হয়েছি । 


লসোভিষ্লেত ইউনিয়নে পুশ্ভক প্রকাশ 


পৃথিবীর সমস্ত দেশের পুস্তক প্রকাশন সম্পকে” ইউনেস্কো কিছুদিন 
আগে একতানা তথ্যমূলক বই প্রকাশ করেছে । এর হিসেব অনুসারে দেখা 
যাগযে পধিবীর সনস্ত দেশ মিলে যত বই হেপে থাকে একা সোবিয়েত 
ইউনিয়!নই প্রকাশ করে তার পাঁচভাগের একভ'গ ॥ 

১৯৫৬ সালে আমেরিকন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্ান্স ও পশ্চিম জার্মানী মিলে যত 
বই ছেপেছে এক! সেোবিক্েত ইউনিরানই ছেপেছে তার সমান ॥ আর ১৯৫৯ 
সালে সোবিয়েত ইউনিশ্নন ছেপেছে ৬১০৭২ খান! (বিভিন্ন) বই যার মোট সংখা 
হচ্ছে ১,১৬৮৭০০,০০০ কপি ৷ উল্লেখিত দেশগুলির প্রকাশিত মোট বই-এব্র 
সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে। 

শ্যনা মাঠা হিসেব থেকেই দেখা যায় যে বর্তমানে সোবিয়েত ইউনি ন 
প্রতিদিন পড়পরত! ১৯০ খ'না বিভিন্ন বিষয়ের বই প্রকাশ করেছে, আর একমাসে 
মোট বই ছাপা হচ্ছে ১০ কোটিবুও বেশি । 


১৯৬৭ ] সোভিয়েত ইউনিয়নে পুস্তক প্রকাশ ৯১১ 


প্রাক বি*লব জাবু-শাসিত ক্ুশিমার যদি মোট জনসংখ্যার মাথা পিছু বছরে 
*"৬ খানা বইও প্রকাশিত হরে থাকে তবে বত'ষানে মাথাপিছু প্রকাশের হার 
৬ খানা ৷ পুতরাং সোবিয়েত আমলে মাথাপিছু বই প্রকাশের হার বেড়ে 
গেছে ন' গুণ আর মোট সংখযার দিক থেকে বেড়ে গেছে ১৩৫ গণ । 

সোবিয়েতের মানুষ আজ্দ বিশেষ করে আনন্দিত, কেননা প্রাক বিপ্লব যুগে 
যে সব ইউনিন্নন রিপাঝলিকগুলো ছিল আধিক ও সাংস্কতিক দিক থেকে 
অনগ্রসর পুস্তক প্রকাশের দিক থেকে আঙ্গ তার শীর্ষস্থানে এসে পৌঁছেছে ॥ 

১৯১৩ সালের তুলনায় এই ধরণের কতগহলে। ইউনিয়ানে কি হারে বই-এর 
প্রক।শ বেড়েছে তারই একট! তুলনাম,লক হিসেব দেওয়া গেল £_ 


আজারবাইজ।ন রিপাবলিক ৭৪ গুণ 
বেইলেরুশিয়ান রিপাবলিক ৮০? 
আর্মেনিয়।ন রিপাবলিক ৮৮" 
উজ্সবেক রিপাবলিক ১৮০” 


১৯১৩ সালে কাজাক রিপাবলিক ছেপেছিল ১৩খান। বই, আর সে বইগুলোর 
মোট সংখা! ছ।প! হয়েছিল চার হাজার কপি আর সেখানে ১৯৫৯ সালে ছ।পা 
হনেছে ১৭৯৩ খানা বিভি'ন বই যার মে।ট সংখ্য। হচ্ছে ১৫,৮০০,০০০ কলি । 

সোবিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে ৮৪ট বিভিন্ন ভাষায় বই প্রকাশ করছে। 
এই ৮৪টি ভাষার ভিতরে ৪ৎটির প্রাক্‌সোবিয়েত যুগে কোনে৷ লেখ্য ভাষ। 
ছিল না। 

বিদেশী ভাষা পড়ার দক্ণ আগ্রহ জন্মাবার ফলে বিভিন্ন ভাষা অভিধান 
প্রকাশের কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে ॥ দেশী ও বিদেশী অভিধানের সরক।রী 
প্রকাশ প্রতিষ্ঠানই কেল পণচান্তরটি ভাষার বিভি'ন ধরণের ৫৩০ খান! অভিধান 
প্রকাশ করেছে যার মোট বই সংখ্যা তিন কেউ ত্রিশলক্ষ। এর ভিতরে আছে 
দৃখনো রুশ-বাংলা ও বাংলা-রস্ন অভিধান ॥ 

সোবিয়েত পহস্তক প্রকাশনার বিশেষ বৈশিঘ্টাপুণ দিক হল এই যে এখানে 
ব্যাপকভাবে ও বিপুল সংখায় রুশ ও বিদেশী ক্রাসিক-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের 
বই প্রকাশিত হচ্ছে । সোবিয়েত প্াঠকের। তাদের প্রিয় বিজ্ঞ।নী বা সাহিত্যিকের 
এই সব বই নিজেদের বাবহারের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে ভালোবাসে ॥ 

সোবিয়েত ইউনিয়নের মতো আর কোনে! দেশই এমন বিপুল সংখ্যায় এত 
গ্র্থাবলী প্রকাশ করে না ॥ হালে যে বই প্রকাশিত হয়েছে তারই উদাহরণ 
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দিলে এ কথার যথার্থতা প্রমানিত হবে । মহান রুশ সাহি তিক লিও তলস্তয়ের 
গ্রম্থাবলী শুক খিত হয়েছে ২০ খণ্ডে । প্রতোকা্ট সংস্করণ 6০০,০০০ কপির । 
আর মোট প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা এক কোর্ট ৷ রুশ ক্লাসিক আশ্তন চেকভের 
গ্রম্থাবলী ছাপা হয়েছে আরে? বেশী সংখ্যার ॥ বারো খণ্ডে প্রকাশত তাঁর 
গ্রশ্যবলীর প্রতি সংস্করণ ৬,০০০০০ কপি করে ছাপা হয়েছে ॥ বিদেশী ক্লাসিক 
সাহিভাও বিপুল সংখাায় প্রকাশিত হয়ে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ, ৩০ খণ্ডে 
এমিল জোলার গ্র-্থাবলীর প্রতিষ্ঠ খণ্ডের সংস্করণ ৩,০০০ কপি $ বারো খশ্ডৈ 
প্রকাশিত মার্ক টোয়াইনের গ্রত্থাবলীর সংস্করণও অনুক্ধপ । আর আট খশ্ডে 
প্রকাশিত সেক্সপিয়ারের প্রন্থাবলীর প্রতি খণ্ডের সংস্ক নে ছাপা হয়েছে ২২৫,০০০ 
কপি করে! আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্থাবলী ছাপা হচ্ছে ৮ খণ্ডে, ভার 
প্রত্যেক খণ্ডের সংস্করণ হচ্ছে ২,০০০০০ কপির । 


বিদেশী সাহিত্য 


বিদেশী সাহিতোর প্রতি সোবিয়ে পাঠকদের প্রবল আগ্রহ ॥ দিলে দিনে 
সে আগ্রহ বেড়েই চলেছে ॥ একমাত্র ১৯৫৯ সালেই সোবিপ্লেত প্রকাশ ভবনগহলি 
৪৮ট দেশের সমসাময়িক ও ক্লাসিক্যাল সাহিতিকদের ১৩২৪ খানা বিভিন্ন বই 
প্রকাশ করেছে যার মোট সংখ্যা হল আট কোটি দশ লক্ষ । প.্‌থিবীর আর 
কোন দেশে এন্সপ বিপুল সংখ্যায় বিদেশী সাহিত্য প্রকাশিত হয় না। 

কোন্‌ কোন বিদেশী সাহিতা সোবিয়েত দেশে জনপ্রিয় ? এ প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া শক্ত । কারণ সোবিয়েত পাঠকেরা যা কিছু সৎ সাহিত্য ঘা কিছু প্রগতিশীল 
সাহিতা তারই সম্পর্কে আগ্রহশীল, আর বিদেশী লেখকদের লেখার অন্য্রাগী । 
১১৫৯ সালে সোবিয়েত প্রকাশ ভবনগুলি যে, সব অনুদিত বিদেশী বই প্রকাশ 
করেছে তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে চীনা সাহিত্-_১৬৬ খানা বই ॥ 
তারপর ফরাসী সাহিত্য ১৬১ খানা, জার্সাণ ১২১ খান।, ব্রিষ্শ ১১৪ খানা, 
আমেরিকান ৫৪ খানা, চেক ও স্লোভ/ক 3৪ খানা, ভারতীয় সাহিত্য 89 খানা ॥ 

সোবিয়েত সরকার দেশের ভিতরে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে তা 
যে কী বিস্ময়কর ফলপ্রসূ হয়েছে উপরের ওঁ হিসেব থেকেই তার সুদ.ঢ 
প্রমাণ মেলে । 

£ কলিকাতা সোভিয়েত ইনফরমেশন অফিসের সৌল্জনো প্রকাশিত ] 


পরিষছ কথা 


কুমার মুনীন দেব রায় মহাশয়ের পঞ্চাশীতিতম জন্মবার্ষিকী 


বাংলা দেশের গ্রদ্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় 
মহাশয়ের পঞ্চাশীতিতম জ'মবাধিকী উপলক্ষে তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীর 
পরিষদ কার্যালয়ে গত ৩১শে জুলাই এক অনুষ্ঠানে সমবেত হন। শ্রীপ্রমীল 
চ'দ্র বস; সভাপতিত্ব করেন ॥ শ্রীশচীন্দ্র নাথ কুপ্র, শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধা।য়, 
শ্রীপরিমল আচার্য ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত ভাষণ দান করেন ॥ কুমার মৃনীশ্ দেবের 
নামে সহরের কোনও একট রাস্তার নামকরণের জনে! কলিকাতা পৌর 
প্রতিষ্ঠানকে অন্যরোধ জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয় অন্য একটি 
প্রচ্তাবে তার রচনাবলী পুন“মদ্ূণের জন্যে পরিধদকে অনুরোধ জানানো হয় । 


রবীন্দ্র শতবাধিকী উৎসব উপসমিতি 


বন্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদে!গে রবীন্দ্র জ”মশতবাঘিকী উৎসবের 
প্রস্তুতিকার্ষের জন্যে পরিষদ কার্যনিবহক সমিতি ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের 
সভাপতিত্বে একট উপসগিতি গঠন করেছেন। সমিতির অন্যানা সদস্যদের মধ্যে 
শ্ীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীকানন বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিন্তরঞজন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আদিত্য ওহদেদার, শ্রী অনিল দত্ত ও শ্রীগুরুদাস বন্দেপাধ]য় 
(আহ্বায়ক) আছেন। উৎসবের কর্মসড়ী প্রণরলে সফলের পরামর্শ ও 
সুপারিশ আহ্বান করা হয়েছে ॥ 


পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমাপ্ডি পরীক্ষার ফলাফল 


ব*গীয় গ্রশ্ধাগার পরিষদের গ্রম্থাগারিক শিক্ষণের শ্রীষ্মকালীন ও 
স্তাহাম্তক বিভাগম্বয়ের সমাপ্তি পরীক্ষা গত ১৮ই আগষ্ট হতে সাতদিন যাবৎ 
একত্র অনুচিত হয় ॥ দংট বিভাগে মোট ১৬৬ জন শিক্ষাথী যোগদান করে- 
ছিলেন । বিগত বধের ৩৫ জন শিক্ষার্থী সমেত এবংসর ১৪৩ জন পরীক্ষায় 


২১৪ 


্রন্থাগ'র 


[ ভদ্ৰ 


অবতীণ হন, ত’মধ্ো নিম্নলিখিত ১০০ জন শিক্ষাথী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন । 
এদের মধো প্রথম নয় জন বিশেষ সন্তান সহ উত্তীণ' হয়েছেন ঃ 


গুণান সারে aed 
8০ ব/ৎ্কমচন্দ্ৰ চট্রোপাধ্যায় ৮৩ স্নেহাংশহ কুমার মিত্র 
৭২ রবীন্দ্রনাথ গই ৩০ রেণুকা! ভট্টাচার্য" 
২৪ চিত্তরঞ্জন ভট্রাচার্ষ* ৬ পরিমলচন্দ্র বন্দী 
৩৫ অজয় কুমার চক্রবর্তী ৩১ সঙ্চিদানম্দ ভট্রাচার্য 
6৩ অণু চৌধহরী। 
রোল নম্বর অনডুযায্রী 
ছশ্দ। আচাৰ্য“ ৩৯ প্রিয় রঞ্জন চক্রবর্তী 
রিণ) বাগচী ৪8 আশা চৌধুরী 
সনৎ কুমার বাগচী ৪ যতী-দ্রল।ল চৌধবরী 
বণ? বল্সী ৪৬ প্রদীপ কুমার চৌধুরী 
জিতেশ্তর নাথ বন্দেঠাপাধগয় ৪৯ শেফালী দাস 
কণিক। বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ ভবরজন দাশ চাকলাদার 
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 6২ চিন্‌ দন্ত 
সচ্চিদান‘দ বণ্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ মাধৰিক৷ দন্ত 
সংলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় 6৫ প্রীতিকুমার দত্ত 
সুনীল কুমার বন্দোপাধায় ৬১ ইরা গাত্যহলী 
অমিতাভ বসহ ৬৫ স্বভাস চন্দ্র থেষ 
দেবীপ্রসাদ বস চৌধুরী ৬৬ দীপ্তি ঘোষ দস্তিদার 
সুভাষ চন্দ্ৰ ভড় ৬৮ বি্রনবিহারী গোস্বামী 
অজিত কুমার ভাওয়াল ৬৯ সংলেখা গোস্বামী 
দিলীপ কুমার ভটু।চার্য ৭০. অঞ্জ গুহ 
কমলে"দহ ভট্টাচার্য ৭৩ জলি গৃস্ত 
ম.গেন্দ্রু নাথ ভট্টাচার্য ৭% গোর মোহন হালদার 
ব্রেখা ভট্টাচার্য ৭৬ শৈলেশ্্র নাথ হালদার 
আসত কুমার ব্রহ্ম ৭৭ কুশ কুমার কর 
অন্দিত কুমার চক্রবতী ৭৮ জঞ:কৃষ্ণ লস্কর 
পথিক চক্তবতী ৮১ প্রণতি প্রকাশ মণ্ডল 


১৩৬৭ ] 


৮৬ 
৮৮ 
৯১ 
৯২ 
৯৩ 
৯৫ 
৯৭ 


পরিষদ কথা 

তরুণ কুমার মিত্র ১২৭ 
দীপালী মুখোপাধ্যায় এন 
পরিমল কুমার মখোপাধ্যার এন 
রঞ্জতকাম্তি মখোপাধ্যার এন 
রাক্সিত কুমার মুখোপাধ্যায় এন 
তেজোময় মুখোপাধ্যায় এন 
সঃনীল কুমার নস্কর এন 
গোরী নিয়োগী এন 
সংমিত্রা নিঘোগী এন 
বিনঘ্ন ভূষণ রায় এন 
সত্যব্রত রায় 

বীরেম্দ্রকিশোর রারভৌধুরী এন 
মঞ্জ; রায়চৌধুরী এন 
অঞ্জলি ক্র এন 
কৃষ্ণ? সমাজদার এন 
তুষারকান্তি সরকার এন 
অপর্ণ। সেন এন 
বিমল কান্তি সেন এন 
মনোরম) সেন এন 
গান্ত সেনগুণ্ত এন 
সূত্ৰত সেনগু”্ত এন 
রবীন্দ্র প্রসাদ শ! এন 
অরুণ কুমার শীল এন 
রাম প্রসাদ সিংহ এন 
শুভ্‌ নারায্নণ সিংহ এঞন 


২১৫ 


মাক ভাদ! স্যনানায়ণ 
অমলিন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনিল বন্দ্যোপাবাায় 
প্রদ্যোৎ কুমার বসব 
কমা বসু 
শীত ভন্র 
ফনি্ত্র মোহন চক্রবর্তী 
১. শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী 
১৯১ চন্দন! চট্টোপাধ্যায় 
১৩ শেফালিকা চৌধুরী 

( মিসেস রায় ) 
১৪ অচিস্ত্য কুমার দেব 
১৬ অসীম কুমার ঘোষ 
১৭ সোরেন্দ্র নাথ ঘোষ 
১৯ সুশীল কুমার গপ্ত 
২১ জ্ঞোতিন্দ্রনাথ কুণ্ড্‌ 
২২ অমর কুমার লাহিড়ী 
২৩ ফনিভূষণ পৃসিলাল 
২৪ যদখিকা রায় 
২৬ ভারতী রায় চৌধখরী 
২৯ অনিল বরণ সেন 
৩০ সুবোধ কুমার সেন 
৩৩ প্রমোদ রঞ্জন সেনগৃ*্ত 
৩৪ যোগেন্দ্ৰ পাল সিং 
৩৩ অমিত ভট্রাচাষ 


থা লে দিও) / ৬ 


গ্রস্তাগর সদ্বাছ 


কলিকাতা 
বয়েজ ওন ল।ইত্রেরার বাৰিক সাধারণ সভ! ও উৎসব 

-গত ৭ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে বয়েজ ওন লাইব্রেরী ও ইয়ং মেনস 
ইনষ্টটৃটের ৫১তম বাখিক উৎসব অন:ণ্ঠিত হয় ॥ বিচারপতি শ্রীজ্দ্যোতি প্রকাশ 
নিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রেঞ্জার্স 
ক্লাবের সভাপতি ভিক্টর লেতি। গ্রণথাগারের সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার বসাক 
বিগত বষে'র কার্যবিবরণী পাঠ করেন ॥ তাতে গ্রথাগারের নানাবিধ কর্ম 
তৎপরতার পরিচয় পাওয়! যঃয়॥ অনুঞ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদসঃগণ শ্রীভানু 
চট্টোপাধ্যায় রচিত “কানাগলি? নাটকষ্টি অভিনয় করেন ৷ 


তালভল। পাবলিক ল।ইত্রেরীর নামে রাস্তার নামকরণ 

কলিকাত। পৌর প্রতিজ্ঞান তালতলার নিয়োগ পুকুর লেনের লাম 
পরিবর্তন করে কলিকা তর প্রাচীন গুতথাগারুনলির অনাংম তালতলা পাবলিক 
লাইব্রেরীর নামে “তালতলা লাইব্রেরী রো' নামকরণ করেছেন বলে ক্ঞানা গেল । 

স্থানীর নিয়োগী পরিবারের পংস্করিণীতে যাবার পথটি নিয়োগীপ:ুকুর 
লেন নামে অভিহিত ছিল । উক্ত পৃস্করিণী্ট পৌর প্রতিষ্ঠান ত্রন্ন করে 
বৃজিয়ে ফেলেন। এই অঞ্চলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মচাব্জলো৷ তালতলা 
লাইব্রেবীর এক বিরাট অবদান আছে ॥ ১৮৮২ সালে স্থাপিত এই লাইরেয়ীর 
সভাপতির পদে সংরেশ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যার দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
লাইব্রেরীর গ্রশ্থসংখ) বিশ হাক্জারের অধিক ৷ এই গ্রম্থাগারের শিশন বিভাগটি 
নানাবিধ কমতৎপরতার ফলে খুবই জনপ্রিগ্রতা লাভ করেছে । 


নঞ্রুল পাঠাগারের দশন বাষিক সাধারণ সভা 
গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০ রবিবার ৬নং এস্টনি বাগান লেনে পাঠাগারের 
দশম বাষিক সাধারণ সভা ও নিবণচন অন:ষ্ঠিত হয় । সভায় গ্রদ্থাগার আইনকে 
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অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবী দ্রানাইয়া এবং আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর 
নিল্দ! করিয়! প্রস্তাব গৃহীত হয় । অপর এক প্রস্তাবে বিগত এক বৎসরে 
লোকাশ্তরিত স্বদেশ এবং বিদেশের কয়েকজন শিশ্পী ও সাহিতিকের স্নৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা ভ্রাপন করা হয়॥ সভায় পরবতী বহরের কাযণনিবণাহক সমিতির 
সৰস! নির্বাচন অনুণ্ঠিত হয় ৷ 


ঢব্িশ পরণণা। 
তারাগুণিস্া। বীণাপাণি পাঠাগারে সাহিত্য সভা 

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাদুড়িয়ার ব্লক ডেভলপন”উ অফিসার শ্রীযুক্ত পরিমল 
গ্দত মহাশয়ের সভাপতিত্বে তারাগৃণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের সাহিত্য সভার 
উদ্বোধন হয় । প্রথমে পাঠাগারের সহ সভাপতি শ্রীসৃধীর কুমার মিত্র জভ্যাগত" 
গণকে স্বাগত সম্ভাষন জ্ঞাপনের সঙ্গে অনুরুপ সতার আবশাকতা, তাৎপর্য! 
এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার প্রভাব সম্পকে" আলোচনা করেন । পরে 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ সুর ''বাওগলা সাহিতে। মধুসুদন” সম্পর্কে একটি তথাপুণ 
হৃদয়গ্রাহী বক্ত,তায়, মহাকবি মধুসুদনের কালজরী প্রতিভার বৈচিত্র) ও বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে বিক্তৃত, আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার রচনায় যে ভারতীয় ভাবধারাই 
প্রতিভাত হইপ্লাছে, তাহা বিবত করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের 
একটী সময়োপযোগী ভাষণ দিবার পর সভার কাষণ্য শেষ হয় ॥ সভায় বাদংড়ি পরার 
সাব-রেজিম্টার শ্রীআশীষ চট্টোপাধ্যায়, পঁড়। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ভীমন্মথনাথ বিশ্বাস, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ চৌধুরী প্রমুখ বহ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন । 


বেলগড়িয্ন স্ধ। স্থৃতি পল্লী পাঠাগারে বিদ্যাসাগর জয়ন্তী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্দবািকী উপলক্ষে বসিরহাট মহকুমার 
অন্তর্গত বেলগড়িয়ান্ সুধ। স্ম.তি পল্লী পাঠাগারে এক সভার আয়োজন হয়। 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীগিরীন্দ্র নাথ বসু ৷ প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন শ্রীরাজ 
কুমার গঞ্গোপাধার । পাঠাগার প্রকাশিত 'ইছামতী, প্রাচীর পত্রের শারদীয় 
সংখ্যা অন্ুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন স্থানীক বালিক! বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী রস্থা বিশ্বাস ৷ শ্রীশ্যমসন্দর মিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


২১৮ গ্রন্থাগারি [ ভাদ্ৰ 


উদ্দেশে লিখিত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ॥ শ্রীসুনীল বিশ্বাস, শ্রীমতী 
রক্কা বিশ্বাস, তমাল ঘোষ প্রভ,তি বিদয়াসাগরে জীবনীর বিভি-ন দিক সম্পর্কে 
আলোচনা করেন । সবণ্ত্রী রণজিত বসু ডাল আছ/য", শঙ্কর বসু প্রভৃতি 
সংগীতানুজ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন । 


বর মাল 
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে শিল্প-শিক্ষ!-স্বান্্য প্রদর্শনী 

সেণ্টেম্বরের ২৭শে থেকে পাঠাগারে নয়দিন ব্যাপী অণ্টম বাধিক শিলপ- 
শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের খবর পাণ্ডা গেল ৷ প্রদর্শনীর বিভি*্ন 
বিভাগের মধ্যে শিক্ষামূলক প্রাচীর পত্র, দেশবিদেশের পত্রপত্রিকা ও কুটির 
শিল্প দ্রব্যের নিদর্শন প্রদশিত হয়। পাঠাগার পরিগলিত বন্রস্ক শিক্ষা কেন্দ্রের 
শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক লোকন;ত্য অনুষ্ঠান সকলে উপভোগ ও প্রশংসা 
করেন। 


হান্রুড়া 
মহেশপুর রামরুক পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সন্ভ। 

রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বাধিক সাধারণ সভা গত জুন মাসে অনংষ্িত হয় ॥ 
বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে জনসাধারণকে বিন। চাঁদয় গ্রন্থাগার 
বাবহারের সুযোগ দেওয়। হয় । গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগহীত দানের 
অর্থেই এর বায় নির্বাহ হয়। সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়? 
যায়নি । পাঠাগ*রের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগে ৩* জন শিক্ষালাভ করেছেন। 
কর্মীদের নিষ্ঠা ও প্রচেণ্টা পাঠাগারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে । ডাঃ অর্ধেম্দ; 
শেখর বদন, শ্রীপাঁচগোপাল রক্ষিত ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি, 
সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদে নির্ব/চিত হয়েছেন; 


বীরভূম 
জুবিলী গ্রন্থাগারের হীরক শ্রশ্নন্তী উৎসব 
গত ২৫শে আগষ্ট রামরঞজন পোঁর ভবনে জুবিলী গ্রস্থাগার ও রামরঞ্জন 
পৌরভবনের হীরক জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব 
সভায় পৌর্োহিতা করেন জেলা! সমাহর্ত। শ্রী বি, মজুসদার ৷ গ্রল্থাগারের 
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সণ্পাদক শ্রীআনন্নগোপান্গ মিত্র জুবিলী প্রপাগারের প্রতিত্ঠ! ও ক্রমোগনতির 
এক সহশ্দর বিবরণ দান প্রসঙ্গে [দিউচ়ীর জন জীবনের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের 
সম্পর্ক ও শহরের সাংস্কৃতিক কম তৎপরতা? গ্র্ণাগার যে ভূমিকা গ্রহণ করে 
ঘাকে তা বিবৃত করেন । সভায় শ্রীকনসকৃষ্ণ রায় ও ডাঃ কালিগতি বন্দে 
পাধ্যায় বক্তুতা করেন । 


লাভপুর অতুলশিব গ্রন্থাগারে সাহিত্যিক তারা শক্ষরের সন্দধ'ল। 

গত ৩০শে আগন্ট গ্রুথাগারে সাহিত্যিক তারাশজ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি 
কত্তকি রাজ/সভার সদস/পদে মনে। হওগার তাঁকে এক অনহ্ঠানে সন্বর্ধলা 
জানানো হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন সাহিতিক শৈলজ্ানন্দ মৃখোপাধযার 3 
সভার শেষে তারাশভ্কব্ববাবং এ অন্লের বিভি-ন পাঠাগারের জন্য দুই শত 
পুস্তক দান করেন ॥ 





নদীয়া 


জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চমবাধিক সাধারণ সভা 
গত ৭ই জুল।ই নদীর! জেল। গ্র-্থাগার পরিষদের ৫ম বাধিক সাধারণ সভা! 
অনংটিত হয়॥ সম্পাদক প্রদত্ত কার্যবিবরণীতে প্রকাশ খে পরিষদের সদসাসংখ্যা 
বর্তমানে ৩২৬ । পুস্তক সংখ্যা এগারো হাজারের উপর । গত বৎসর ভ্রাম্য- 
মাণ বিভাগের মাধামে ২৩,০৭৩ খানি পষ্তক বিলি হয়েছে । বিগত বর্ষে ৭টি 
পল্লী গ্রন্থাগারের কাতর সম্পূর্ণ‘ হঘেছে । 








পাৱিষদেৱ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনমিলনোৎসল 


আগামী ১৯শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগানিক 
শিক্ষপের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনমিলনোৎসবের আসো জন 
করা হয়েছে । বিস্তারিত বিবরশের জন্তে শ্রীবস্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
আহ্বায়ক, প্রস্ততি সমিতির সহিত যোগাযোগ করান । 


সম্পাদকীয় 


তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও গ্রন্থ/গ।র 


তৃতীয় পঞ্চবাধি'কী পরিকল্পনার খসড়া গুকাশিত হয়েছে । আগের দহছুর 
মত এতেও গ্রণথাগার সম্পর্কে স্বতশত্রভাবে কিছু বলা হয় নি. কিংব] গ্রন্থাগার 
বাবসথার জনে কি পরিমাণ অর্থ‘ বায় করা হবে তাও উল্লিখিত হয় নি। তবে 
ভিন্নসূত্রে পশ্চিমবণ্যোর পরিকল্পনাধীনে শিক্ষার খাতে গ্র্থাগার বিষয়ে সরকারী 
নীতির কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গেছে । 

পরবতী পরিকজ্পনাকালে র-ঘাগার সম্পকে রাজা সরকার কর্তৃক অলহসত 
নীতিই বজায় রাখা হবে বলে জানা গেছে ॥ অর্থাৎ জেলা, আঞ্চলিক ও পলী 
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযানের সাহাথে। গ্রত্থ সরবরাহের ব্যবস্থা চাল: রাখা হবে॥ 
সাধারণ পরিচালি ত গ্র্থাগারগহলিকে সরকারী অথ-সাহায্য যেমন দেওয়া! হচ্ছে 
তেমনি দেওয়। হবে । মোট অর্থের পরিমাণ বংদ্ধি পাবে কিনা তা জানা হায় 
নি। এছাড়া রাদ্র্য কেন্দ্রীর গ্রন্থাগারের প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ ও তার কাঞ্জ 
পুণেশদ্যমে স্‌রু করা হবে) নতুনত্বের মধ্যে রাজের ১২৫ চি মহকুমায় ও 
৭৫০ টি গ্রামে একটি করে গ্রত্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে । 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি পশ্চিম বৎগ রাজ্য সরকার বে গুরুত্ব দিচ্ছেন 
তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই । এই প্রসত্গে ইতিমধ্যে প্রবর্তিত সরকারা 
বাবদ্থার ভালমন্দ দিকগুলির পর্যালোচনা করা আমাদের একটা নৈতিক কতা 
বলে মনে করি ॥ 

আমরা প্রায়শঃই বলে থাকি যে গ্রস্থাগার বাবস্থায় জনো একটি স্থায়ী, 
আনিিক্ট ও সংচিহ্কিত অর্থাগমের পথ থাক! দরকার | মূলতঃ অস্থারী পরি- 
কচ্পনার অর্থে গ্রচ্থাগার ব্যবস্থা চলেছে । যোজনাকাল শেষ হলে রাজ্য 
সরকারের আয় থেকে কি তার পূর্ণ বায় নির্বাহ সম্ভব হবে? যোজনার 
অর্থ সংস্থান নিয়ে ইতিমধো কেন্দ্র ও রাজ। সরকারের মধো মনান্তর সুক্ৰ হয়ে 
গেছে । প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ না হলে গ্রন্থাগার বাবদ বরাদ্দ অর্থই যে হাস 
পাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় । অনিশ্চিত ও অস্থায়ী আর্থিক বুনিয়াদ 
চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার সামিল নয় কি? 

দেশের অধিকাংশ গ্র“বাগারই এখন সাধারণের অর্থান্‌কুলেয নির্ভরশীল । 
সন্পকারী অর্থ সাহাযা প্রথমতঃ সকলকে দেওয়া হয় না আর যাও বা দেওয়া হয় 
তাও অনিয়মিত ও অতি নগণ্য । তাছাড়া নীতির দিক থেকে দেখলে চাঁদায় 


সম্পাদকীয় ২২১ 


চালিত প্রশ্থাগারগুলিকে সাহায্য দানের অর্প ই হোল চাঁদ] প্রথাকে প্রকারা*তরে 
জীইরে রাখা । রাজ্য সরকার নিন্দে যে গ্রধাগার বাবসবার পণুন করেছেন তাও 
সেই চাঁদ। প্রথাকেই বজার রাখা মাত্র । বিনা খরচে গ্রপথাগার ব্যবহারের অবাধ 
অধিকারের মোলিক নীতিকে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নি ॥ 

পল্লী অৰুলে সরকারের গ্রস্ধাগার ব্যবস্থার আয়োজন খুবই প্রশংসনীয় । 
কিন্তু সেগুলির কাষকলাপ গ্র“্কেদ্দ্রিক হওয়ার দগ্ধ ও নিরক্ষরুদের স্গে 
সেগংলির কোনও সম্পক" না পাকা অধিকাংশ গ্রামবাসীর কাছে এই বাযয়বছল 


বাবসখর কোনও উপকাৰিতা নেই ॥ কাজেই নিরক্ষর গ্রামবাসীদের উপযোগী 
ব।বস্থ! থাক। দরকার ॥ 





ত্বতীর যোদনাকালের সবণপেক্ষা গৃকত্প্‌ণ বিষয় হোল নিখরচায় 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুবতন । পশ্চিমবণ্গে শিক্ষার জনো 
বরাম্প মোট ৪৮ কোটর টাকার মধে। শংধ: প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক লিক্ষর 
জনে। ২১'৪৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে । 

মানৃষের মধ্যে যে জ্ঞানের ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে যাওয়া হচ্ছে তার খাদের 
যোগান না ঘাকলে তা বাঞ্চিত মানসিক বিকাশে প্রযুক্ত হবে না; এবং নবলম্ধ 
অক্ষরজ্ঞান পাঠ্য উপকরণের অভাবে লোকের মন থেকে ম্‌ছে যেতে পারে। 
সেজন্যে প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে সাধারণ গ্রশ্থাগালের 
সুবন্দোবস্ত চাই । 

দেশের সাধারণ গ্র“থাগার ব্যবস্থাকে প্রকৃতই জনজীবলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 
হিসেবে গড়ে তুলতে হলে চাই তার আর্ধিক সচ্ছলতা ও সাংগঠনিক দুঢত। 
এবং ভা শুধু আইনানুগ ব্যবস্থার মাধানেই সম্ভব । 

ভারত সরকার নিঝোজিত গ্রত্থাগার উপদেষ্টা কমিট দেশের গ্রন্থাগার 
বাবস্থার যথোচিত উদ্নয়নের জন্যে যে সৃপারিশগৃলি করেছেন সেগুলি পশ্চিম 
বগ্গ সরকার তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রহণ করবেন বলে আশা করি । কেন্দ্রীর 
সরকারের উদ্যোগে গ্রশ্থাগার আইনের একটি আদর্শ খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে । 
গ্রত্ধাগার বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞ ও বাস্তব অবস্ধার প্রতি নজর রেখে খসড়া 
রচিত হলে গ্রত্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি সবদিক হতেই সদ হবে । আশা করা 
যায্ন তৃতীয় পরিকপনাকালে আইনান্‌গ বাবস্বাধীনে পশ্চিম বঙ্গে প্র থাগার 
ঝ।বহারের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাবে এবং রাজোর ব্যপক ও দুত শিক্ষা! 
সম্প্রসারণে গ্রত্থাগারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হবে ॥ 





আন্তর্জাতিক সুীলেখ প্রণয়নের নিস্রনাবজী 


আগামী বৎসরে আন্তজণাতিক গ্রচ্থাগার সংগঠন সংঞ্কা ( IFLA ) 
সুচীলেখ সমূহে গ্রথকারের নাম [লিপিবদ্ধ করার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ 
করিবেন । এই সমশ্বশ্ধে ভারতীয় মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতী 
বিশেষ গ্রতথাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (7৯5710) আগামী 
৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬০ ও ১লা জানুয়ারী ১৯৬১ একটি সম্মেলনের আয়োজন 
করিয়াছেন । বাংল। পৃস্তকাদি সম্পকে" উপযক্তষ্ুম তামত সুনিদিত্ট ভাবে 
গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করার দায়িত্ব বীর গ্রত্থাগার পরিষদের রহিয়াছে । 
এই উদ্দেশো আগামী ঠা ডিসেম্বর, রবিবার বেলা ২ টায় পরিষদের সাম্ধা 
অফিস ৩৩, হুজরীমল লেনে একট বিশেষ আলোচনাচক্রের আয়োজন 
করা হইয়াছে । এ বিধে উৎসাহী প্রতোককে এই আলোচলাচক্রে যোগ দিয়া 
"পরিষদের মতামতকে সংসংগঠিত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । 
এ বিষয়ে গুকাশিত পুবদ্ধাদি পরিবদের সাম্ধা অফিসে ( বৈকাল 5ট) 
হইতে রাত্রি ৯টা পযণ:ত ) দেখা যাইতে পারে ॥ ফোন 2 ৩৪--৭৩৩৫ 





গ্রন্থাগার সপ্তাহ 


আগামী গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে প্রভাত ফেরী ও শোভাযাত্রার 
আয়োজন করা হইতেছে । শোভাযাত্রায় বাবহারের].জন্য ভিন ভিন্ন 
গ্রত্থাগার তাঁহাদের নিজ্ঞ নিজ বৈশিষ্ট্য পোষ্টার আকারে প্রস্তুত করিয়া 

“ব্যবহার করিতে পারেন । এ সব শোভাযাত্রায় এই সমস্ত দাবীগ5লিও 

পোস্টার আকারে ব্যবহার কর যাইতে পাবে ই 

১। দেশ গড়তে মানুষ চ।ই__মান্ুষ গড়তে গ্রন্থাগার চাই। 
সব মানুষের গ্রন্থ।প।র নাই-__বিন। চাদর গ্রন্থাগার দাও 

২। সার! বাংলায় গ্রন্থাগার গড়ার আইন চাও_ডে-ষ্টুডেণ্টস 
হোস্‌ চাই । 

৩। স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার চাই 

8৪1 প্রস্থাগার সমূহের মধ্যে যোগাযোগ হোক 





গাগা 


বঙ্গীয় শ্রশ্থাশার পরিষদ 





আশ্বিন ১৩৩৬৭ 


গরদ্থাবিদ্যা। 
গ্রন্থুন 
আদিত) ওহপেদার 


কাগজে যখন অক্ষর ও চিত্র ছাপার কাজ্জ শেষ হল তখন বাকি রইল 
গ্রশ্থন ॥ গ্রত্থন না হলে গ্রত্থ কি করে হয়| বাঁধাই না হলে বই ! 
গ্রশ্থন ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ হল আভা ছাপ! কাগজকে ভাঁজ কারে 
ক'রে বইয়ের পাতার মাপে এনে ফেলা । যদি ষোল পেজি ফর্ম হয় তাহলে 
আতাজা একটা ছাপ! কাগজ ভাঁজ ক'রে যোল প.ণ্ঠার একটা গোছা পাব ॥ 
এইভাবে ফর্ম? তাঁজ ক'রে ফর্মাগুলি একটীর উপর একটার সাজিয়ে রাখতে হবে । 
কিছ এইভাবে সাজালে কী করে বব যে বইয়ের পাতা ঠিক পর পর চলেছে ? 
অর্থাৎ ফর্ম সাজাতে কোনে! গন্ডগোল হচ্ছে কিনা? যাতে কোনো। অসুবিধা 
না হয় সেজন্যে প্রত্যেক ফর্মায় একট ক'রে চিহ্ন মুদ্রিত কর! হয় যে চিহ্ন *বারা 
জানা যাবে কোন ফর্মা আগে আসবে, কোন ফর্ম পরে ॥ এই চিহ্ন সাধারণতঃ 
১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা কিংবা ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ ধরা হয়, এবং ফর্মার 
প্রথম প.ণ্ঠার একেবারে নীচে ঝাঁ-ধারে মুদ্রিত করা হয় ॥ যেমন, ষোল পম্টার 
ফমণ হলে, দ্বিতীয় ফর্মার প্রথম প.ষ্ঠায়, অথাৎ সতের পৃচ্ঠার নীচে ২ বা খ 
চিহ্ন মদ্রিত থাকবে । এই চিহ্নকে ইংরেজিতে বলে সিগনেচার (Signature) | 
এবার এই সাজ্জানো ফর্মাগৃলির গোছের ওপর বেশ করে চাপ দিতে হয় 
যাতে কাগজগবলোর ফাঁপা ভাব কেটে যায় এবং একটা ঘন সম্নিবিষ্ট কূপ 
ফুটে ওঠে । 
তারপর সেলাইয়ের পাল। । প্রত্যেক্ট ফর্মার মাঝখান দিয়ে দ্-তিনটে 
ফোঁড় দিয়ে সতো বের ক'রে এনে পরের ফর্মাগলোর ফোঁড়ের সৃতোর সঙ্গে 
গিঠ দিয়ে দিতে হয়। একেই আমর! বলি ‘জুস’ সেলাই ৷ জুস সেলাই 
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পড়লে বইয়ের পাতা স্বচ্ছশ্দে খোল যায়, যে-কোনো। ভাবে বই খুলে জমিতে 
রাখলে পাতা গুলো শুয়ে থাকে-_গ্টয়ে উঠে আসতে চায় ন) ॥ 

বইয়ের পেছন বা সেলাইয়ের ধারটাকে বলে “পাইন? (55876) ৷ আমাদের 
দ্তরীরা বলে 'পুট* ॥ মোটা মোটা বই সেলাই করার পর স্পাইনকে গোল ক'রে 
দেওয়া হয় । গোল ক'রে দিলে বই বারবার নাড়াচাড়ার তেমন জখম হয় না। 

এবার বোড' লাগানো £ বইয়ের পাতার মাপের চেয়ে বোর্ড একট: 
বড়ে। ক'রে কাটা হয় যাতে বইয়ের তিন ধারে একটুখানি ক'রে বেরিয়ে থাকে । 
এই বারকর! কিনার। অনেকট। ছাউনির কাজ করে, তাছাড়া দেখতেও তালে! লাগে । 
বোড" লাগানে। হয় এইভাবে-__'প?ুট” বা বইয়ের পেছনে পাতলা কাগজ সেটে 
তারই কিনারা দুই দিক থেকে বার ক'রে বোডে" সেটে দেওয়] হয়; আবার 
এক শীট কাগজ বইয়ের আখ্যাপত্রের ওপর থেকে নিয়ে গিয়ে বোডের সবটা? 
জুড়ে সেটে দেওয়া হয় । এই কাগজকে বলে এড পেপার (End paper) 
এই রকমই বইয়ের অপর দিকে শেষ প:ণ্ঠার ওপর দিয়ে আর একটা “এন্ড 
পেপার’ নিয়ে গিয়ে পিছনের বোর্ডের সবট। সেটে দেওয়া হয়। এবার 
বোর্ডের ওপর ছাপা কাগজ বা রেক্সিন কিংবা চামড়া দিয়ে মুড়ে দিলে বই 
বাঁধাইয়ের কাজ শেষ হল । তবে রেস্সিন ব| চামড়া দিয়ে মুড়লে তার পরেও 
একটা কাজ বাকি থাকে । সে কাজ হল লেটারিং (1-5665178) অথণাৎ সোনার 
জলে ব৷ অনা কোনো রঙে বইয়ের নাম ও লেখক উল্লেখ করা । 

আমাদের দেশে নূতন প্রকাশিত বই যে-ভাবে বাঁধাই হয় তা খুবই দবর্ব'ল 
এবং অমজবুত ॥ দু চার জনের হাতে বই ফিরলেই দেখা যায় বইয়ের মল্গাট 
ছিশড়ে গেছে । মলা সাধারণতঃ ছেড়ে “পুট* ও বোর্ডের সংযোগস্বল 
থেকে-__ইংরেক্দিতে থাকে বলে ফে ঞ্চ জয়েন্ট (French 3০1০৫) ॥ কাগজ দিয়ে 
মলাট জোড়া হয় বলে দ্‌ চার বার ভাঁজ পড়লেই ফেক জয়েন্ট ছিপড়ে যায়, 
বোর্ড আলাদা হয়ে আসে ॥ আমাদের বইয়ের মলাট সুদৃশ্য হবার আগে 
সুদড় হওয়া। চাই ॥ সলাটকে, সুদ:ঢ় করতে গেলে বইয়ের পুট ও মলাটের 
বোর্ড কাপড়, চামড়) বা অন্যান্য শক্ত আবরণ দিয়ে জুড়তে হবে । আমাদের 
প্রকাশকদের এ সম্বম্ধে অবহিত হওয়া উচিত ॥ 

ভালো বাঁধাই বইয়ের পাতা গাঁথা হয় জুস সেলাই চ্বারা । কিন্তু মলাট 
সদ ও টেকসই করবার জন্যে অবস্বা! বিশেষে বিভিন্ন জিনিসের স্বাহাষ। 
নেওয়া হয় । তবে মলাটের ওপর কাগজ মোড়া কখনই উচিত লয় ॥ 
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মলাট মুড়বার উপকরণ 
মলাট মুড়বার উপকরণ প্রধানত দুই প্রকার_ কাপড় ও চামড়া । আজকাল 


কাপড়ই হল মলাট মুড়বার প্রধান উপকরণ-_বিদেশী বই প্রায় সবই কাপড়ে 
বাঁধাই হচ্ছে । 


সবচেয়ে ভালো ও মঙ্গবৃত কাপড় হল বাকরাম (Bua) ॥ লিনেন 
(Linen) অথব। সৃতোর কাপড়ে আঠা দিয়ে তৈরি হয় । 


আজকাল যাকে রেস্সিন বলা হচ্ছে, সে-ও প্রায় অনুরূপ বস্তু । কাপড় 
ও রবার কিংব। প্লাস্‌টিক (219961০) দিয়ে তৈরি । 


চামড়া বাবহার করা উচিত সেই সব বইতে যে-সব বই খংব বড় ও মোটা 
এবং প্রায়ই বাবহৃত হয় ॥ বই যদি তেমন বাবহৃত না হয়, তাহলে তাতে চামড়া 
লাগানো উচিত নয়, কারণ তাতে চামড়া শীঘই কীটদছ্ট হয় । 

আজকাল বই বাঁধাবার কাজে সাধারণত দ7 রকমের চামড়ার খুব চল। 
শুকরের চামড়া ও ছাগলের চামড়া ॥। শুকরের চামড়া খুব বড় ও মোটা বইয়ের 
পক্ষে উপযোগী ॥ তবে একথা মনে রাখতে হবে যে সেই বই যেন খুব বাবহৃত হয়, 
নইলে দেখা গেছে যে মাত্র বছর কুড়ি পরেই এই বইয়ের বাঁধাই নষ্ট হরে খায় ॥ 

ছাগলের চামড়াকে সাধারণত মরোক্ো (১1০:০০০০) বল৷ হয় । এই নাম- 
করণের কারণ আফি.কার মরোকো দেশ থেকেই খাীচ্টায় ষোড়শ ও সম্তদশ 
শতাব্দীতে এই চামড়া ইয়োরোপে ধায় ॥ ছাগলের চামড়া। ঠিকভাবে প্রস্তুত ক'রে 
নিলে সেই চামড়া বই বাঁধাইয়ের পক্ষে পরম উপযোগী হয়ে ওঠে ॥ তবে 
অপেক্ষাকৃত ছোট বইয়ের পক্ষেই এর চল বেশি। এই চামড়ায় বই বাঁধালে 
দেখতে বেশ মস্‌ণ হয় এবং সোনার জলে লেখার কাজ খুব ভালে! হয় । 

শুকর ও ছাগলের চামড়া ছাড়াও অন্যান্য চামড়া দিয়ে বই বাঁধানে। হয় । 
তবে সে-বাঁধাইয়ের চলন তেমন নেই ॥ বাক্কিগত সংগ্রহের বই ব্যক্তিগত রুচি 
অন্বষায়ী যে-কোনো চামড়া দিয়ে বাঁধানো যেতে পারে! এমন কি মানুষের 
চামড়াণ বাদ যায় না। যেমন, আমেরিকার বোহ্টন আাবেনিয়ম ( Boston 
Athaeneum ) গ্রতথাগারে মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধানো। একখানি বই আছে । 
যে ব্যক্তি এই বই গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন তাঁর উইলে বিশেষ ভাবে লেখ! 
ছিল যে তাঁর মৃতার পর তাঁর দেহের চামড়া দিয়ে যেন এ বই বাঁধানো হয় ! 

অন্যান্য চামড়ার গুণাগুণ এইরূপ £ 

ভেড়ার চামড়া, সস্তা কিন্তু খুব পতকা। গ্রন্থাগারের বই এ চামড়ায় 
বাঁধানো উচিত নয় ৷ 
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বাছুরের চামড়া দেখতে ছাগলের চামড়ার মতো ৷ যদিও এমনিতে শক্ত, 
কি’তু বেশিদিন টেকসই হয় না। খুব সস্‌ণ বলে এ চামড়ার একদা খুব 
প্রসার ছিল ॥ কিন্তু গ্রন্থাগারের বইয়ের পক্ষে এ চামড়া উপযোগী নয় ॥ 
সীল মাছের চামড়া ( যে সীল মাছ গ্রীণলা*ড দ্বীপের কাছে পাওয়া যায়) 
খুব মজবুত ॥ এ চামড়া তৈলাক্ত ব'লে খুব নমনীয় এবং টেকসই হয়। কি্তু 
খুব দামী ব'লে গ্রন্থাগারের বই বাঁধানো সাধে) কুলোর না। 
কাঞ্গাকুর চামড়া বই বাঁধাবার কাজে আজ্দকাল বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে । 
সাপের চামড়া, গিরগিট ও কুমীরের চামড়া ব্যক্তিগত বই বাধাবার জন্যে 
প্রায়ই ব্যবহৃত হয় ॥ 
বইয়ের মলাট যে সবটাই চামড়া দিয়ে মুড়তে হবে এমন কোনো কথা! 
নেই ॥। মলাটের খানিকটা অংশ সুড়লেও চলে । 
যে-বাঁধাইয়ে বইয়ের “পট” ও মলাটের চারটে কোন্‌ চামড়ায় মোড়া হয় 
তাকে অৰ্দ্ধেক চামড়ার বাঁধাই (১ Leather ) বলে ॥ 
বে-বাঁধাইয়ে কেবলমাত্র ‘পৃট'ই চামড়ায় মোড়া হয় তাকে সোয়া চামড়ার 
0} Leather ) বাঁধাই বলে । 
যদি চামড়ার স্থানে কাপড় ব্যবহার করা হয় তাহলে অর্ধেক কাপড় ও 
সোয়া কাপড়ের বাঁধাই বলব ) 
কী ধরণের বই কী-ভাবে বাঁধানো উচিত তার একটা নিদেশ দেওয়া 
গেল £ 


(১) যে সব বই কোবগ্র্থ (reference ৮০০55) এবং খুব ব্যবহৃত হয় ৷ 
তাদের মধ্যে যারা আকারে খুব বড় তাদের ঝাঁধানো৷ উচিত অর্ধে'ক চামড়ার ও 
বাকিটা বাক্‌্রাম অথবা ভালো কাপড়ে । আকার বড় না হলে সোয়া চামড়া 
ও বাকিটা বাকরাম ॥ 

(২) মাকে মাঝে ব্যবহৃত হয় এমন কোষ গ্রন্থের মধ্যে বানা আকারে 
বড় তাদের জন্যে শুধ: বাক্রামই ভালো । আকারে বড় না হলে, ভালে? 
কাপড় দেওয়া উচিত ॥ 

(৩) যে সব কোথগ্র্থ প্রায় মোটেই ব্যবহৃত হয় না, তাদের বাঁধাই 
কাপড়ের হওয়া উচিত ॥ 

0৪) পত্র-পত্রিকা যদি বড় আকারের হয় তাহলে ব্ক্রাম, আর যদি 
আকারে তেমন বড় ন। হয় তাহলে ভালো কাপড় দেওয়া! উচিত । 
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(6৫) সংবাদপত্র যদি আড়াই ইৰ্ির কম মোটাভাবে ঝাঁধাতে হয়, তাহলে 
শৃধু বাক্‌রাম বাবহার করা ভালো । যদি আড়াই ইঞ্চির বোশ মোটা হয় 
তাহলে অর্ধেক চ।সড়ার বাঁধাই ভালো ॥ 

(৬) পুস্তিকা ব৷ চটি বই ( ৮৪775171565 ) বাঁধানে। উচিত সোয়। কাপড় 
ও বোর্ডে মজবৃত কাগজ মুড়ে ॥ 

(৭) গ্রত্থাগারের যে সব বই {বাড়িতে পড়বার জন্যে যায় তাদের মধ্যে 
যেগুলি প্রবধ জাতী বই তাদের ঝাধালে। উচিত ভালে কাপড় দিয়ে । উপন্যাস 


জাতীঘ বই সাধারণ কাপড় দিগ্রে । কিংবা অর্ধেক কাপড়ের বাঁধাইও চলতে 
পারে ॥ 


মেরামতি কাজ 

বই পুরনো হলে জখম হয় নান। ভাবে । বইয়ের পাতা ছিড়ে যায়ঃ 
ফেটে যায়, ভাঁজ কর ম্যাপ বা অনান্য চিত্রের ভাঁজ ফেটে যার । শব পুরনো 
হলে পাতা প্রায় মহড়মুড়ে হয়ে আসে। এ রকম বাঁধাতে হলে আগে 
পাতাগুলি সব দেখেশুনে মেরমত ক'রে নিতে হয় ॥ ভাঁজ ফেটে গেলে পাতাকে 
মেরামত করার উপায় হল পাতার পেছনে পাতলা, নমনীয় চস: কাগজ অথবা 
লিনেন কাপড় দিয়ে জোড়া । 

যদি গোটা পাত৷ ছিড়ে বেরিয়ে আসে তাহলে তার যে দিকট॥ বাইরের 
পৃটের দিকে থাকবে সেদিকে কাগজ জুড়ে পরের পাতার সঙ্গে লাগিয়ে 
ভাঁজ ক'রে সেলাই করতে হয় ॥ 

কাগজ যখন মুড়মুড়ে (৮7:0০ ) হয়ে যায় তখন তাকে স্বচ্ছ টস কাগজ 
বা স্বচ্ছ সিজ্কের কাপড় দিয়ে জুড়তে হয় । মুলাবান পুরনো বই বা দলিল 
যতই জখম হোক, তাকে ব্যবহারের মতে৷ বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, কারণ হাজার 
নকল থাকলেও আসলের একটা মুল্য আলাদা | সুতরাং পরনে! ফাটা 
কাগজকে কীডাবে সহজে ও উন্নত ধরণে মেরামত করা যায় সে বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে ॥ 

গ্রশ্থনের পর বই ব্যবহার-যোগ্য হয়ে ওঠে । কিন্তু বই যাতে বহুদিন 
অক্ষত অবস্বায় ব্যবহার-যোগ্য থাকে তার বাবস্থা জানা উচিত ॥ গ্রচ্থবিদ্যার 
এই দিকটাকে বল৷! হয় সংরক্ষণা, (চ£555:5৪5190) ॥ পুস্তক সংরক্ষণার জনা 
নিম্মলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দ:ষ্টি রাখা প্রয়োজন * 
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(১) আদ্রতা ৷ স্যাঁতসেতে স্ধ্যনে বই রাখ) উচিত নয়। আর্ত 
বইয়ের কাগজ, বাধাই ও মলাট নষ্ট করে । কাগজে যে সব খনিজ দ্রবা মিশে 
থাকে তা আর্রতায় অন্লজান-জারিত (০৮1156) করে, যার ফলে কাগজে 
বাদামি রঙ ধরে । অবশ্য কলে প্রস্তুত কাগজেই আদ্রতা খুব শীঘ্র নিজের 
অধিকার বিস্তার করে; কি'তু খুব দামী হাতে-তৈরী কাগজও আদ্রতায় 
ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া! থেকে বাদ পড়ে না, তবে সময় লাগে, এই ঝা । এই কাগজ 
সাইজিং (51578) করার সময় যে আঠা ব্যবহার করা হয় সেই আঠাকে আদ্রতা 
নষ্ট করে, যার ফলে ধুলে? ময়লা সহজেই কাগজের গায়ে জমতে পায় ॥ 

আদ্রতা বাঁধাইয়ের শক্তিকে জখম করে, কারণ বাঁধাইয়ের সময় যে আঠা 
বাবহার করা হয়, ত! আর্রতার স্পর্শে এসে নরম হয়ে যায় এবং তাতে বাঁধাইয়ের 
শক্তি কমে যায় ॥ 

চামড়ার বাঁধাই হলে, চামড়ার ওপর স্যাঁতসেতে জায়গায় সহজেই ছাতা 
পড়ে, ফলে চামড়া জখম হয় এবং খানিক বঃবহারে নষ্ট হয়ে যায় ॥ 

(২) উত্তাপ ॥ উত্তাপ-ও বইয়ের খুব ক্ষতি করে । খ্দব গরম শ্দক্‌নো 
হাওয়া বইয়ের পক্ষে প্রায় আর্দ' তারই মতো অপকারী ॥ 

কাগজের মধো যে জলীয় অংশটুকু থাকে উত্তাপ ত! শুষে নেয়, ফলে 
কাগজ মড়মড়ে ও ভণ্গুর হয়ে পড়ে ॥ 

বেশি উত্তাপের ফলে বইয়ের পাতার সাদ! ভাব চলে যায়, বিশেষ ক'রে 
পাতার কাগজ যদি দমী না হয় ॥ 

বইয়ের পাতার চাইতে বইয়ের বাঁধাইয়ের ওপর উত্তাপের অপকারিতা বেশি 
দেখা যায় ॥ আঠা এবং মলাটের আবরণ-_ বিশেষত, সে আবরণ যদি চামড়ার 
হয়_খ্দব শক্ত ও শবদ্ক হয়ে পড়ে, ফলে যদি তেমন যর না নিয়ে বই ‘খোলা 
যায়, মলাট ফেটে যেতে পারে, এমন কি ভেঙে যেতেও পারে । খ্দব গরম 
জাপ্লগায় বই রাখলে বইয়ের মলাট দুমড়ে যার ॥ 

(৩) আলো । আলো, বিশেষ ক'রে রোদ বইকে বেশ জখম করে। 
বেগুনি পারের রশিম (৪1:-৮19156 £85) লাগলে কাগজ ক্ষয়ে যায় এবং মালন 
হয় ॥ এবং প্রন্থনের বাঁধন আলগা হয়ে যায় ৷ 

(6) ধোঁয়া ও গ্যাস । ধোঁরা ও গ্যাস হল বইয়ের সব চাইতে অপকারী 
পরিবেশ । ধোঁরা ও গ্যাসে শীকরবিম্দ রূপে যে গধকাম্ল (Sulphuric acid) 
থাকে তা কাগজ ও মলাটের চামড়া ব। কাপড়কে ধাঁরে ধীরে ক্ষয় করে ॥ 
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(6) ধুলো ॥ ধুলোর মধ্যেও অঙ্প পরিমাণ আসিড থাকে, তবে 


ধুলোর অপকারিতা চট্‌ করেই নজরে পড়ে যেহেতু ধুলো লাগলেই বইয়ের পাতা, 
ছবি ও মলাট ময়ল! হয় এবং সে ময়ল। সহজে দূর করা যায় লঃ। 
বইতে ধুলে। যাতে ন! জমে, তার বাবস্থা করা উচিত । 
প্রতাহ বাড়া ও পরিস্করে কর! । 


এইজন্য 
একটা বাবস্থা হল বই 


(৬) বই সাজানো) বইয়ের আয়ু ও পরিচ্ছ'নত! অনেকটা নিভ'র ক'রে 
বই সাজানো ও নাড়াচাড়া করার উপর । অযয্রে নাড়াচাড়া করলে বই তাড়াতাড়ি 
নষ্ট হবে । আলমারির খুব ঠাসাঠাসি কিম্বা খুব ছাড়াছ।ড়ি ভাবে বই সাজানো 
বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ॥ 

খুব ঠাসাঠাসি ভাবে বই সাজানো, থাকলে বই পাড়বার সময় “পুটের” 
ওপর ধরে ধানতে হয়, এবং এইভাবে দু চারব৷র টানলেই পুট ছিড়ে যায় । 
তাছাড়া, এই ঠাসাঠাসির ভেতর থেকে বই টেনে আনতে ও তার মধ্যে বই 
ঢোকাতে গেলে পাশ্বম্থিত বইয়ের মলাটের সঙ্গে যথেষ্ট ঘর্ষণ লাগে, এবং 
মলাটের ক্ষতি করে ॥ অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক চাপের ফলে বইয়ের পুট ফুলে 
ওঠে কিছ্বা চুপসে যায় ॥ 

খ্বব ছাড়াছাড়ি ভাবে বই সাজানো! থাকলে বইয়ের পাতা আলগা হয়ে 
খানিক খুলে যায়, এবং বইয়ের ভেতর ধুলে। ধোয়। ইত্যাদি ঢ্‌কবার পথ পায় ৷ 
তাছাড়া, পাতার ভারে বই বেসামাল হয়ে পড়ে এবং মলাট ও পাত৷ দদমড়ে 
মুচড়ে যায় । 

সতরাং আলমারিতে বই এমন ভাবে সাজানে! উচিত যাতে বই খুব 
ঠাসাঠাসি কিংবা খুব ছাড়াছাড়ি ভাবে না থাকে । 

(৭) মলাটের রঙ । অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে বইয়ের মলাট যদি 
কালো, ঘন সবুজ, কিবা কালোটে কোনে। রঙের হর তাহলে তেলাপোকা ও 
অন্যান্য আরও পোক। মলাট কাটতে আকর্ষিত হয়। কিন্তু লাল রঙে তাদের 
কোনোই আকর্ষণ নেই ! 

গরম কাপড়-চোপড় পোকায় যাতে লা কাটে সেজন্যে যেমন ন্যাপথেলিন 
গুলি ব্যবহার করি, সেই রকম বইকেও যাতে শীঘ্র পোকায় না কাটে তার জন্যে 
বইয়ের মাঝে মাকে আলমারিতে ন্যাপথেলিনের বড় বড় খন্ড রাখা উচিত । 
পোকার হাত থেকে বই বাঁচাবার এ একটা ভালো উপায় । 





জনল্সধৱ সেনের জল্স-শতবাধ্িকী 
মোহিত রায় 


“বাংলা সাহিত্যের জন্যে আমি কি করেছি ?......আমি কিছুই করিনি। 
শুধু আপনাদের সেবা করেছি $-.--**৮ 

সপতাতিতম জশ্মদিবসের অভিন*্দনে জলধর সেনের এই প্রতিভাষণ গভীর 
বিনয়েরই প্রতিভাস ॥ ববগভারত্ীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন জলখর সেন । 
জীবনের উপাশ্তে এসে ‘আমি কিছুই করিনি" বললেও সংদীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসর 
বাণীর সাধনায় মণ্ন ছিলেন । সমগ্র সাহিতা-জীবনে তিনি সংখ্যাতীত ছোট গলপ, 
কুড়িখানি উপন্যাস, দশখানি ভ্রমণকাহিনী, একাধিক জীবনী এবং অসংখ্য প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন ॥ তাঁর কলম থেকে শিশুপাঠ্য গ্র“থও সৃজিত হয়েছে । 

বাংলা সাহিত্যে জলধর সেল ভ্রমণ-সাহিতোর অনাতম পথিকৃৎ হিসাবেই 
খাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সাহিত্যতীৎ্-পথিক” আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন । 
জলধর সেনই সব'প্রথম হ্রমণক!হিনী আস্বাদবহ এবং সৃখপাঠ্য করে তোলেন । 
তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীই সর্বপ্রথম সাহিত্যের মূল্য পায়, সাহিতোর মর্যাদা পায় ॥ 

প্রদ্থাকারে তাঁর প্রথম ভ্রমণ-গ্রদ্থের নাম 'প্রবাসচিত্ত' । ১৩০৬ বঙ্গাম্দের 
৯৫ই বৈশাখ এই গ্রত্থ প্রকাশিত হয় । তাঁর দশখানি দ্রমণ-গ্রশ্থ হল £ প্রবাস- 
চিত্র, হিমালয়, পথিক, হিমাচল-বক্ষে, হিমাদ্রি, দশদিন, দক্ষিণাপথ, মধ্যভারত, 
মহসাফির-মজিল । এছাড়া, তাঁর “পুরাতন-পল্জিকা” গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ে 
ভ্রমণ-কাহিনী লেখা আছে । বর্ধমানাধিপতির দেশ ভ্রমণের স্স.তি অনুযায়ী 
জলধর সেন “আমার য়নরোপ ভ্রমণ" গ্রশ্থ রুনা করেন ৷ 

জলধর সেনের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখা। কুড়ি £ মাত্র পনের বৎসর বয়সে 
তিনি 'দখিনী” নামে একখানি মনোন্ঞ উপন্যাস রচনা করেন ৷ এই উপন্যাসখানি 
প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ.শ্ট'ব্দে ॥ “বড়বাড়ী+ উপন্যাসও তাঁর কৈশোরকালের রচনা । 
তাঁর জন্যানা উপনযাসগলি হল ₹ বিশহ্দাদা, করিম সেখ, অভাগী ( তিন খণ্ডে 
বিভক্ত), হরিশ ভাণড।রী, ঈশাণী, পাগল, চোখের জল, ষোল আনি, সোনার বালা, 
দানপত্র, পরশ-পাথর, ভবিতব্য, তিন পুক্ষষ এবং উৎস ॥ এছাড়া উদ্দদু ‘চাহার 
দরবেশ" ও ইংরেজী 'আল্যান কোগ্লাটারমেন* উপন্যাস বাংলায় অনুদিত করেন । 


১৩৬৭ ] জল্ধর সেনের জন্ম শত বাধিকী ২৩১ 


তিনি প্রচৃর গল্ল লিখে গেছেন ॥ তাঁর গভপপ্রত্থগলি হল £ ছোট কাকী, 
ন্‌তন গিশনী, আমার বর, পরাণ মণ্ডল, আশীবাণাক, এক পেয়ালা 5, কাঙালের 
ঠাকুর, মায়ের নাম এবং বড় মানুষ । 

জলধর সেন দৃখশ্ডে তাঁর শিক্ষক কাঙাল হরিনাদের বচন’ করেন । 

তাঁর কতক গুলি প্রবন্ধ একত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । 

তাঁর রচিত শিশুপাঠা গ্র্থগূলি হল £ কিশোর ( গ্রপ ), মায়ের পড়া 
(গল্প ), শিব সীমচ্তিনী ( গল্প ), আফি.ক'য় সিংহ শিকার, আইসক্রীম সন্দেশ 
প্রভূতি । শিশুবোধ, প্রথম শিক্ষা, নবীন ইতিহাস, বগগগোরব প্রভতি কয়েক- 
খানি বিদ্যালয়-পাঠয গ্রশ্থও রচন। করেন । 

জলধর সেন অধ'-শতাধিক গ্রশ্থের রচয়িতা ॥ এছাড়া, তাঁর অপ্রকাশিত বচ 
রচন৷ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। এই অপ্রকাশিত রচনার মো 
প্রবন্ধই বেশী ॥ 

এ বছর জলধর সেনের জদ্দ শতবর্ষ অতিক্রম করল ॥। এই উপলক্ষে তাঁর 
যাবতীন্ন প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের রচনাধলীর একটি সংনিবণচিত 

কলন প্রকাশ হওয়া উচিত । 





কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ 
অরুণকান্তি দাশহ্াপ্ত 
(পর্ব প্রকাশিতের পর ) 


২ খে) উইপোকা ( Termites ), বৰ্গ £ Isoprera 


ইংরাজীতে উইপোকা ‘'৮॥i৫৫ ৪170” নামে পরিচিত হলেও এরা 
পিপীলিকা ( বর্গ 15772591675 ) শ্ৰেণীভুক্ত নয় ॥ উইপোকা কেবলমাত্র 
পিপীলিকার মত দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। কয়েক বিভিন্ন গোত্র এবং গণভুক্ত 
প্রান ১,৪০০ প্রজাতি নিয়ে [5০৮০5 বর্গ গঠিত (১1565516853 ১5 মতাহ্তরে 
প্রজাতির সংখ্যা ১,৮৬১ (Plumbe 2,294) ॥ মাদ্াজে বসবাসকালে J. ০. 
Koenig (21785 ) এই কীট সম্বন্ধে প্রথম অনস-্ধান করেছিলেন । 


১৩২ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 


প.ধিবীতে উইপোকার আবিভণব প্রায় ২০ কোটি বংসর পরবে‘, পক্ষান্তরে 
পংথিবীতে মানষের অস্তিত্ব এক কোটি বংসরেরও বেশী নর । উইপোকার 
আনিম বাসভূনি আফি.ক! মহাদেশে, কিনতু বত'মানে প.খিবীর সমগ্র উফম-্ডলে 
এর পরিবাণ্তি । এদের বাঁচার জনা ২০ পেকে ৩১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা 
প্রয়োজন ( Latimer ) | 





বাসস্থান অনুসারে উইপোকাকে দ:ভাগে বিভক্ত কর! যায় £ঃ_ 

(১) মাচটীর নীচে বসবাসকারী উইপোকা ( eat॥-dw<llin॥6 অথবা 
sub-terranean termites ) 1 

(২) কাঠের ভিতর বসবাসকারী উইপোকা (w০০d-dwelling 


termites) 1 


ম,প্তিকাবাসী উইপোকা আদ্রতা পছন্দ করে । সেজ্জনা এরা আর্দ্র নরম 
মাটীর নীচে বাসস্থান নির্মাণ করে। এদের দি মুখা গোত্র হল Rhin০- 
termiridae এবং Termitidae 1 সেলুলোজ সমন্বিত কাগজপত্র, কাঠ প্রভ্‌তি 
এরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয় । কাঠের ভিতর বসবাসকারী উই পোকাদের 
বাসস্থানের পক্ষে অনুকুল হল শুক আবহাওয়া । এরা একখানি শহম্ক কাষ্ঠ 
খণ্ডের মধোই সনগ্র জীবনচক্র অতিবাহিত করে দিতে পারে । সাধারণতঃ গুহ 
নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কাঠ এদের আক্রমণের লক্ষা__গ্রশ্থগারের বইপত্র 
দবংস করা গৌণ কর্ম‘ ॥ 

উই সমাজবদ্ধ কীট । 5. H. Skaife তাঁর Dwellers in darkness গ্রদ্থে 
বলেছেন যে উইপোকা “একট সুসংহত সমাজবাবস্বার উষ্ভাবন করেছে । 
সেখানে বাক্তি বিশেষের কোন অধিকার নেই, সমষ্টির মণ্গলের জন্যই সমগ্র 
কার্যক্রম পরিগালিত হয়-..অন্যান্য সমাঞ্জবচ্ধ কীটের ন্যায় উইপোকা নির্মম 
টোটালিটেরিঘান"" ( Plumbe 2,294 ) 1 

পাঁচটি শ্রেণীণ (০95৫) নিয়ে উই পোকার সমাজ গঠিত 
( Comstock 275—277): 

(১-৩) প্রথম, দ্বিতীঘ এবং তৃতীর পর্যারের জননক্ষম শ্রেণী ( ৷, 
second, and third reproductive caste ) 1 

(৪) কর্মী শ্রেণী ( workers ) 

(6) সৈনা অথবা রক্ষী শ্রেণী ( soldiers ) 


১৩৬৭ | কীট পতঙ্গ ও গ্রস্থাগ।র সংরক্ষণ ২৩৩ 


(১) প্রথম জন্নক্ষম তে্ুণীঃ উই পোকার রাজতনত্রী সমাহব্যবস্থারর 
শীর্ষে হল রাজা এবং রাণী । রাজ। এবং রাণী কিনতু প্রকৃতপক্ষে শাসক নয় ॥ পূণ 
যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন এই রাজ দম্পতী হ'ল প্রকৃত পক্ষে এক একটি উই উপনিবেশের 
(termite colony ) সমগ্র অধিবাসীর ছশ্রদাত! ৷ একট উপনিবেশে এক 
জোড়ার অধিক জঁলনক্ষম শ্রেণীর উই পোকার অদ্তিত্ব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় 
ন৷। এই রাঞ্জ দ্পর্তীই কেবলমাত্র নিজেদের ৮ত জননক্ষন শ্রেণী সহ উপরোক্ত 
সকল শ্রেণীর উই পোকার দশ্মদান করতে পারে । স্বচ্ছ এবং চারিট সন আকারের 
দীর্ঘ পক্ষ সমন্বিত এই শ্রেণীর (৮/০০০//47955) উই পোকার ত্বক 
কৃফবণণের ॥ এদের পুঞ্জান্কচি আছে। 












গ্রীষ্মের অবসানে এবং বর্ষার প্রান্ডালে পূর্ণ জননক্ষম অসংখ। পুরুষ এবং 
গনী উই পোকা ঝকে ঝাঁকে তাদের অন্ধকার আবাসস্থল পরিত)গ করে 
উজ্জ্বল আলোকে উড়ে বেরিয়ে আসে । এদের পক্ষপেশী খংব সবল নয় । 
সেজন্য অক্প সময়ের মধ এর! ভূপাতিত হয় । তখন পক্ষচ্ছেদিত হয়ে এদের 
উদ্ড্নের পালা শেষ হয় Laie এই দংশোর বর্ণনা প্রসঞ্ো লিখেছেন 
“মহীশরে রাজা সীম।ন্তের মহারণে। অন? উৎস হতে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত 
স্ফীত জলধারার মত এই উড্ডয়ন আমি দেখেছি । তারপরই সুরু হয় কীটপত্গ, 
পক্ষী এবং জীবজন্তুদের আক্রমণ ও ভোজনোৎসব 1’ (Latimer) | 

যে সমস্ত উইপোক। এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তার নতুন বাসস্থানের 
স্থান করে । সাধারণতঃ এক এক জোড়। পক্ষ এবং স্ত্রী উইপোকা একত্রিত 
হয়ে নতুন এক একটি উপনিবেশের পত্তন করে। এরাই এই উপনিবেশের রাজা 
এবং রাখী ॥ উই রাজদমপতীর সম্পর্ক আম,ত্যুকাল । 

রানী উইপোকার ভিম্বধ।রণ ক্ষমতা, বিদ্মর়কর । এক একটি উপনিবেশে 
কত দ্রুত উইপোকার বংশ বিস্তার হয় নিম্নের উদাহরণ থেকে তার খানিকটা 
আভাস পাওয়া যাবে £ 

উইপোকা বিশেষজ্ঞ Alfred 6. 67:৩7৩০:এর মতে কোন কোন সতী 
উইপোকা? তাদের ১৫ থেকে ৫০ বৎসর পর্য‘*্ত জীবনকালের দৈ[নক ৬০০০ থেকে 
৭০০০ ডিম্ব প্রসব করে । Kor! Escherich পুবআফি-কার চারিটি বিভিন্ন 
স্ত্রী উইয়ের (Macrorermes bellicosus) প্রতি দহ সেকেন্ড অন্তর একট করে 
অর্থাৎ দিনে ৪৩,০০০টি ডিম্ব প্রসব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । কিন্তু কতদিন 
ন্র্যন্তি এই হারে রানী উইপোকার ডিম্ব প্রসব ক্ষধতা বত'মান থকে তার 


২৩৪ গ্রন্থাগার { আশ্বিন 


প্রামাণিক তথ। সংগৃহীত হয়নি ৷ ( Sabrosky, C. W. 2 How many 
insects arc there? The Yearbook of agriculture. Insects, 1952. 
Washington ৮7 S. Dept of Agriculture. p. 3) 

অনা একটি উপনিবেশে একটি রাণী উ ইয়ের উদর বাবচ্ছেদ করে ডিম্বাশয়ের 
মধ্যে ৪৮,০৯০টি ডিদ্ব পাওয়া গিয়েছিল ( K1!০৫5 46 ) 

Latimerএর মতে রাণী উই দৈনিক ৩০,০০০ অর্থণৎ বংসরে ১০,৯৫০,০০০টি 
ডিম্ব প্রসব করে এবং এই হারে চার পাঁচ বৎসরের জীবনকালের মধো। নিরবঙ্ছিত্ন 
ভাবে প্রান ০০,০০০,০০০টি ডিম প্রসক করে থাকে (1.9) )। ডিম্ব প্রসব 
সুরু করার পর রাণী উইপোকার উদরের পরিধি ক্রমশঃ স্ফীত হতে থাকে, 
ফলে তারা আর স্থানতাগ করতে পারে না॥ কর্মী শ্রেণীর উই পোকার! নিজ 
প্রকোণ্ঠে আবদ্ধ স্ফীতোদর। রাণীর খাদ্য সরবরাহ এবং পরিচর্য। করে। রাণী 
উইপোকা আকারে কর্মী উই পোক! অপেক্ষা ২০ থেকে ৩* হাজার গণ বড় 
(Latimer )| সমস্ত প্রজাতিদের মধ্যে ভারভীপ্ন রাণী উই পোকাই আকারে 
সবণপেক্ষা বড়_দৈর্ঘে সাধারণতঃ ১৫০ থেকে ২০* মিলিমিটার ( Comstock 
276)$ [ডিম্ব প্রসব বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীরা রাণী উইপোকার খাদ্য সরবরাহ 
বন্ধ করে দেয় । উপবাসক্রিণ্ট রাণীর মৃত্যুর পর তার দেহর্টি অন্য সকলের 
খাদের পরিণত হয়! 

রাণী অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র রাজার জীবনে বৈশিষ্ট কিছুই নেই । 
বিপ্‌লারূতি রাণীর দেহের অন্তরালে রাজপ্রকে/ত্ঠের অভ্যন্তরে কর্মীদের 
পরিচর্যায় রাজার দিন অতিবাহিত হয় । 

(২) এবং (৩) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণী । 

প্রথম জননক্ষম শ্রেনীর অবর্তমানে হুস্থাকার পক্ষ সমন্বিত (brachypterous) 
দ্বিতীয় পর্যায়ের ভননক্ষম শ্রেণীভূক্ত প্রতিকজ্প রাজদম্পতী ডিম্ব স্যাষ্ট এবং 
বংশ বিস্তার করে। পূর্ণ যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও অপরিণত বয়স্ক 
(7৮7া159]) উই পোকাদের অত এদের দেহাকৃতি। তৃতীয় পরানের 
জননক্ষণ শ্রেণী পক্ষহীন ( ৭p/৫7০॥5 )॥ আকারে কর্মী উই পোকার মত ৷ 

এরা প্রথম পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণীর জঙ্মদ্রানে অক্ষম বলে এদের বংশধরেরা 
নতুন উপনিবেশ পত্তন করতে পারে না! 

(8) কর্মী শ্রেণী £ পক্ষ এবং চক্ষুবিহীন শ্বেতবণের নমনীয় এবং 
পাতলা দেহস্বক বিশিষ্ট কর্মী শ্রেণীই হল উপনিবেশের নিরলস কর্মী । কর্মীদের 
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মধো পুরুষ এবং সত্রী এই উভয় শ্রেণাই বিপ।সান ॥ কিন্তু জননেন্দ্রিয় অপরিণত 
হওয়ার এরা প্রায়শই বংশ বিদ্তার করতে অক্ষম । 

খাদা সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ, রাজদষ্পতীসহ উপনিবেশের অনান্য 
সকলের পরিচযণ এবং ডিৎ্ৎ ও শিশু উই পোকাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এই 
অন্ধ কমীদের উপর নাগ্ত। কমা শ্রেণীই হল গ্রঃথাগারের প্রকৃত শত্রু 1 এনা 
সেল;লোজ্ ভোজী কিনতু সেললোদ পরিপাক করতে অক্ষম। এদের পাকস্থলীর 
মধ্যে অসংখা প্রোটোজোয়াই (65০055০% ) অর্থাৎ এককোষী প্রাণী আছে । এই 
প্রোটোজ্ঞোয়৷ সেলুলোজ্ জীর্ণ করে ম;ত্যামুখে পতিত হয়। ঘ.ত প্রোটোজোয়াই 
কর্মী উইপোকা পরিপাক করে এবং প্রয়োজ্জনমত নিজ পাকস্থলী হতে অন্যান্যদের 
অর্ধপাচয খাদ্য সরবরাহ করে ( Metcalf 210, 854 ; Latimer ) | 

(৫) ঠসন্ শ্রেণী £ এরাও পক্ষ এবং চক্ষ্ বিহীন । এদের কর্তব। হল 
বহিঃশত্রহর আক্রমণ থেকে উপনিবেশ রক! কর ৷ উপনিবেশের সমগ্র অধিবাসীর 
এক পঞ্ষমাংশ হল সৈন্য শ্রেণী । কর্মী শ্রেণীর নত এরা বংশ বিস্তার করতে অক্ষম । 

কমা এবং সৈনা শ্রেণীর উন্মত বাতাস এবং আলোকের প্রতি প্রবল বিরূপত1 
পরিলক্ষিত হয় । উদ্মুক্ত স্থানে পরিভ্রমণের সময় সেজন্য এরা নিন্দ দেহক্ষরণ 
মিশ্রিত মাটী দিয়ে আচ্ছাদিত রাহা নির্মাণ করে নেয় ॥ 

উই পোকাদের বাসস্থান €০৮8257 অনেক সময় মার্টর উপরেও নিষিত 
হয় ॥ মাটি এবং দেহক্ষরণ মিশ্রিত উপাদানে নিমিত এই আবাসস্থল তীব্র ঝড় 
এবং ব.ষ্টি উপেক্ষা! করেও অক্ষত অবদ্থায় থাকে । আফি কা মহাদেশে ২০ থেকে 
২৫ ফিট উচ্চ 70621 দেখা গেছে ॥ মাটীর নীচেও এর অনুরূপ বিস্তৃতি । 

৩। ব্রাউন হাউস মথ ( Brown House Moth ) 2 প্রোটীন 
ভোজী Brown House অথবা False cloth moth, Hofmannophila 
pseudospretella উত্তর আমেরিক।, উত্তর যুরোপ, অস্ট্রেলিয়। এবং এশিয়ার 
সিংহল এবং ভারতবর্ষে দস্ট হয়। এর! গ্রন্থাগারে বই বাঁধাইয়ের কাপড় 
অথবা ৫৪16 leathe০ আক্ৰমণ করে। কিণ্তু মরক্ষে। চামড়ায় বাঁধাই 
বই স্পর্শও করে না ( Plumbe 2, 298) । 


(6) 
Cdr তৈল গ্রন্থসংরক্ষক হিসাবে প্রাচীনত্ব দাবী করলেও বিভিন্ন 
প্রকারের অন্য দরব্যাদিও গ্র-্থসংরক্ষণের কাজে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। এর একটি তালিকা এই প্রবন্ধের শেষে সংযোন্দিত হবে এই 
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তালিকাভুক্ত সমস্ত দৰব্যেরই যে কাটনাশক গুণাগুণ আছে ভ। প্রমাণসাপেক্ষ ॥ 
এদের ভিতর অনেকগলির গৃণাগুণ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত তথা না থাকার 
জন্যে অনেক সময় ব্যবহার করে প্রত্কিল ফল লাভ হরেছে ॥ যেমন 
গ্রশ্বকীটের (৮০০৬০ ) গুতিশেধক হিসাবে গোলমরিচ ব্যবহার করে 
গ্রচথাগারে এদের আম'ত্রণই জানানো হয়, কারণ গোলমরিচ গ্র্থকীটের 
কয়েক প্রজাতির অতি প্রিয় খাদ! (17575 32) | এদের ভিতর অনেকগুলি 
বর্তমানফালেও শ্রীষ্অপ্রধান দেশের (বিভিন গ্র-থাগারে ব্যবহৃত হয় ॥ 
উদাহরণ স্বক্কপ mercuric chloride, শুংক নিম পাতা এবং তামাক পাত), 
napthalene ইত্যাদীর নাম উলেখযোগয ) 






রসায়ন শাস্ত্রের বাপক অগ্রগতির স্যে বত'নান যুগে অধিক কার্যকরী 
অনেক কীটপতক্গনাশক রাসায়নিক দ্রবা অ ৩ হয়েছে। এই সমস্ত 
রাসায়নিক দ্রবোর গুণ বা ধর্ম এবং প্রযোগবিধি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক ॥ কোন কীটনাশক দ্রব্য বই, পত্র পত্রিকার পক্ষে ক্ষতিকারক 
কিনা সর্বাগ্রে সে সন্বন্ধে নিঃসশ্দেহ হওয়া কত'বা। অপিকাংশ কীটপতঙ্গ 
নাশক রাসায়নিক দ্রব্য বিষ ৷ মানুষ, গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর 
এদের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সন্দদ্ধে সম্পুর্ণভবে সচেতন থাকতে 
হবে । বিন্দুমাত্র অবহেল। চরম বিপর্যয় ঘটাতে পারে। 

কীটপতত্গের দেহে এই সমস্ত ছবগাদির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই তাদের 
প্রাণনাশ হয় কীটনাশক দ্রব্য কোন পঞ্চ দিয়ে কীটপতঞ্গের দেহে প্রবেশ 
করে তা বিচার করে এদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যার £ 

(১) পাকদথলী বিষ (stomach poison) 
(২) স্পর্শ বিষ (contact poison) 
(৩) বিষাক্ত ধূম্ৰ ((umigants) 

কীটনাশক দ্রবাদির অন্যভাবেও শ্রেণী বিন্যাস করা যায় £ 

(১) অজৈব রাসায়নি দ্রব্য ( inorganic chemicals ) 

(২) জৈব রাসায়নিক দ্রবঃ ( organic chemicals ) | জৈব রাসায়নিক 
দ্রব্য দ:প্রকার £ (ক) সাংশ্লেষিক জৈব রাসায়নিক দবা ( synthetic 
organic chemicals) এবং খে) উচ্ভিঙ্ব জৈব রাসায়নিক দ্রবা ( organic 
chemicals of plant origin ). 

সাধারণতঃ অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য পাকস্থলী বিষ হিসাবে ফলপ্রদ । 
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উচ্ভিজ ভৈব রাসায়নিক দুনা মৃগাতঃ স্পর্শ বিষ । পক্ষান্তরে সাংশ্লেষিক 
দ্রব্যাদি পাকদ্থলী, সপশ" বিষ এবং [বষাক্ত ধূম হিসাবে ব্যবহার করা যার । 

(১) পাকল্্লী বিষ ২ মুখ দিয়ে এই বিষ দেহে প্রবেশ করে বলে 
মুখ্যতঃ চব্ণকারী কীটপতঙ্গ ব্নংস করবার জন্য এই বিষ ব্যবহৃত হয় । এদের 
বাবহার পদ্ধতি দুপ্রকাবের £ 


কে) কীটপতঙ্গের প্রিয় খাদাবদ্তুর সত্গে এই বিষ মিশ্তিত করে তাদের 
গতায়ত পথের « এই পিষের টোপ ( poison ৮৪10) রেখে 
দিতে হয় । কীটপততল এই খ! রাসাং করে বিষক্রিয়ার ফলে প্রাণত্যাগ করে । 

(খ) কীটপভক্গের গৃতায়ত পথের উপর এমনভাবে এই বিষ চূর্ণ 
ছড়িয়ে রাখতে হবে যেন সেই পথ পরিক্রমণকালে তাদের পা অথবা শুশড়ে 
(৪7007 ) এই বিষ লেগে যায় । মুখ দিয়ে তারা যখন এই চূর্ণ পরিষ্কার 
করবার চেষ্টা করে তখন কিছু অংশ পাকদ্থলীতে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া 
সরু হয়া যদি এই বিলে কীটপতত্গের পা অথবা শুড়ে আলা সংস্টি হয় 
তবে খর শীঘ্র বারিত ফল লাভ হবে ৷ 

পাকস্থলী বিষ হিসাবে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগলির লাম 
উল্লেখযোগ্য = 

(১) অ'্সে‘নিক ঘষ্টিত যৌগিক পদাৰ্থ ( Arsenicals ) 

যথ!ঃ Lead arsenate, Calcium arsenate. Copper aceto- 
arsenate ( Paris Green ) Arsenic trioxide ( White arsenic ) ইত্যাদী । 

(২) ফ্লোরণ ঘটিত যৌগিক পদার্থ ( Fluorine compounds ) 

যথ৷ঃ Sodium fluorile, Sodium fluosilicate 

(৩) পারদ ঘটিত যৌগিক পনাথ ( Compounds of Mercury ) 

এ ছাড়া DDT, BHC জাতীম কয়েক সাংশ্লেষিক জৈব পদার্থও 
পাকস্থলী বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

(২) স্পর্শ বিষ ( Contact ০65০৭ ) £ এই জাতীর বিষ সরাসরি 
কীটপতঞ্গের দেহের সংস্পর্শে এসে ত্বকের (integument ) মধ্য দিয়ে 
রক্তে মিলিত হয়ে কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়, অথবা দ্পিরাক:লের (308096]55 )এর 
মাধামে *বাসনালির (6৪০৩০ ) ভিতর প্রবেশ করে সমগ্র *বাসতন্ত্রকে বিকল 
করে দেয় ॥ অনেক ক্ষেত্রে নাভততন্ত্র বিকল হয়ে দেহ অসাড় হয়ে কীটের 
মৃত্যু ঘটে। 








২৩৮ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 


এই বিষ চূর্ণ অথবা দ্রবণ আকারে দ্প্রের সাহাযেঃ কীটপতণ্গের দেহে 
নিক্ষেপ করতে হয়, অথবা কীটপতঙ্গ অধুযষিত স্থানে এবং তাদের গতায়াত 
পপের উপর ছড়িয়ে দিতে হয় । এই পথ পরিক্রমণের সময় কাটপতঙ্গের 
পা অথবা শৃ্ড় বিষের সংস্পশে আসে । কাটের কিউটকলে (০০০০০) বিষ 
গলিত হয়ে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কীটপত্ঙ্গের কিউটিকলের এই 
সমস্ত বিষ শোষণ করবার ক্ষমতা আছে ॥ যে মাত্রা বিষ কীটপতণ্গের দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের মৃতু) হবে ঠিক সেই পরিমাণ বিষ 
বহির্দেশে প্রয়োগ করলেও আকাঙ্খিত ফল লাভ হয়। কীটপতণ্গের 
কিউটকলের শোষণ ক্ষমতার উপর প্রকৃতপক্ষে বিষের কম“ক্ষমতা নির্ভর করে। 

কোন কোন স্পর্শ: বিষের কম“ক্ষমত) সাময়িক, কারণ এরা অপ্রতিত্ঠ 
( unstable ) রাসায়নিক পদার্থ । আলো, বাতাস অগ্ব! উত্তাপের সংস্পশে 
রাসায়নিক পরিবত'নের ফলে কীটনাশক ধর্ম লংপ্ত হয় । এদের অস্থায়ী 
( non-residual ) স্পর্শ বিষ বলে বলে। সরাসরি কীটপতণ্গের দেহে 
নিক্ষেপ করবার জন্য এই স্পর্শ: বিষ খুব কার্যকরী. কিন্তু গতায়াত পথের 
উপর ছড়িয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী ( $0৪5! ) রাসায়নিক পদার্থ । 
উদ্ক্ত স্থানে প্রয়োগ করবার পর দীর্ঘকাল পয্ত এদের রাসায়নিক ধর্ম 
তথা কীটনাশক ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকা একান্ত প্রয়োজন । এই জাতীয় বিষের 
নাম হল স্থায়ী (হ551992] ) স্পর্শ বিষ । 

স্থায়ী পপর্শ বিষের ক্রিয়া সাধারণতঃ খুব ধীর গতি । অন্ততঃ কয়েক 
মিনিট পর্যন্ত বিষের সঞ্চে কীটের সংস্পর্শ প্রয়োজন । সংস্পর্শে আসার এক 
ঘণ্টার পূর্বে সাধারণতঃ মৃতু! ঘটে না)। 

অস্থারী স্পর্শ বিষ হিসাবে ৮/০৫৮এন) পু্পজাত জৈব রাসায়নিক 
পদার্থ pyrethr৷in অপ্রতিষ্বন্দহী ৷ 

বতণমান যুগে কীটনাশক নতুন নতুন সাংশ্লেষিক জৈব রাসায়নিক পদার্থ 
আবিদ্কারের ফলে স্থায়ী স্পর্শ বিষের ক্ষেত্রে যুগাণ্তর এসেছে ॥ স্থায়ী স্পর্শ 
বিষের মধো chlorine ঘটিত hydrocarbon (chlorinated hydrocarbons) 
গূলিই মুখ্য । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ হলঃ DDT, BHC, 
Dieldrin, Toxaphane, Chlordanc, Dinitrophenol ইতাোদি । অনেক 
কীটপতক্গের মধ্যে chlorinated hydrocarbon সমূহের বিষক্রিন। প্রতিরোধ 
করবার ক্ষমতা জন্মাতে দেখ। যায় । এই অসুবিধা দূরীকরণের জ্রন। কীউপতঞ্চের 


১৪৬৭] কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ২৩৯ 


উপর p৷osph০r০us ঘটিত কয়েক জৈব পদার্থের (০organo-phosphorous 
€৩mP০Uunds) বিষক্রিয়া সণ্বণ্ধে পরীক্ষা চালিয়ে কিছু সুফল লাভ হযেছে । 
একের মধে। উল্লেখযোগ্য হল: parathion, malathion, diazinon, TEPP, 
HETP প্রভ/ত ৷ কনক্ষমতার বিগারে এর) সকলে কিল্তু এখনও chlorinated 
hydrocartbonaর পর্যায়ে পেৌশোছা রনি (Davidson 5) | কয়েকটি Phosphorus 
ঘটিত 'কৈব পদাৰ্থ হল মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষ । 

বিবাক্ত ধুম (1৬5:182৫,65) £ মুখোপাঞ্গের গঠন নিবিশেষে সমদত 
প্রকার কীটপতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্য বিবাক্ত ধূমের ব্যবহার করা চলে৷ 
কেবলমাত্র অবরুদ্ধ প্রকোণ্ঠে এই বাচ্প প্রয়োগ করা চলে । কীট জ্জ'‘রিত 
পুস্তকাদি সাধারণতঃ বিশেষভাবে প্রস্তুত প্রকোণ্ঠে রেখে এই ধুন প্রয়োগ 
কর কীট মুক্ত করা হয়। নাসারদ্ধ, অথবা দেহত্বক দিয়ে এই বিষ দেহে 
প্রবেশ করে কীটপতণ্গের নার্ভ'তন্ত্র এবং শবাসতগ্ত্র বিকল করে । 

কীট ধবংস করবার জন্য বিষাক্ত ধূম ব্যবহার প্রাচীন যুগের গ্রীক ও 
রোমানদের অজ্ঞাত ছিলনা । এই ধুম প্রস্তুত করবার জনা গশ্ধকের ব্যবহারের 
কবা হোমারের রগনান্ন উল্লিখিত আছে । বিষাক্ত ধূম উৎপাদক রাসায়নিক দ্রব। 
সাধারণতঃ গ্যাসীয়, তরল এবং কঠিন এই তিন অবদ্থার পাওয়ঃ যায়। তরল 
এবং কঠিন পনার্থগুলি সাধারণ গৃহ উত্তাপেই অথবা খুব সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ 
করলেই গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ Carbon 
disulphide, paradichlorobenzene, napthalene, hydrocyanic acid, 
ethylene oxide, formaldehyde প্রভ,তি ॥ 

কোন কোন বিষ তিন পথেই কীট পতণ্গের দেহে প্রবেশ করে। এই 
তিনপ্রকার কীটনাশক বিষ ব্যতীত আরো কতগ;লি রাসায়নিক প্রবা কেবলমাত্র 
কীট বিতাড়নের (:০৮০০11৪০৩) জনা বাবহৃত হয় । এগুলির বিষক্রিয়া খুব মদন, 
কিহ্তু এদের বাবহারে কীটপতঞ্গের খাদ্য বিস্বাদ অথবা আবাসস্থল বাসের 
অনুপযোগী হয়ে যার । উই অথব। ঘুণ পোকার আক্রমণ প্রতিহত করবার 
জনা কাঠের আসবাবপত্রে ব্যবহৃত trichlorobenzene, crude creosote অথবা 
pentachlorophencl এবং ছ্বিতীপ্ধ মহাযুচ্ধের সমগ্র মশক এবং অন্যান! 
রক্জশোষণকারী কীট পতঞ্চোর আক্রমণ প্রতিহত করবার জনা যৃচ্ধক্ষেত্রে সৈনাদের 
দেহে প্রযুক্ত Dimethyl phthalate জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য সমূহ এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই একই উদ্দেশো 
বইয়ের ভিতর অথবা আলমারীতে নিম, তামাক পাত৷ ইত্যাদি রাখবার 
প্রচলন আছে ॥ ( ক্ৰমশঃ ) 





পাঠক, পাঠাগার ও পাঠতৃষ্ঞা 


নির্মল চন্দ্র চৌধুরী 
শ্রথাগারিক, বীরভূম জেল। কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগার, সিউড়ী 


সাধারণ গ্রশ্থাগারের উদ্বেশা হল প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পদস্তক 
সরবরাহ করা ৷ যে অঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ চলছে সে অঞ্চলের সকল 
নাগরিকই প্রয়োজনীয় পুদ্তকের জনা দাবী জানাবার অধিকারী । অবশ্য আজকের 
দিনের সাধারণ গ্রশ্থাগার বলতে আমরা বুঝি, internationally 
accepted definition of public library is a library (i) whichis 
financed for the most part out of public funds (ii) which 
charges no fees (rom readers and yet is open for full use by the 
Public without distinction of caste, creed or sex (iii) which is 
intended as an auxiliary educational institution, providing oe 
means of self-education. which is endlees (iv) which houses 
learning materials giving rellable information freely and without 
partiallty or prejudice on as wlde a variety of subjects ms 
will satisfy the interests of the reader’’ সাধারণ গ্রত্থাগারের পাঠকদের 
এই দাবীর বৈচিত্রা বিস্ময়কর । এই বৈচিত্রোর কারণ নানুষের রুচির বিভিন্নতা ॥ 

পাঠকের সব দাবীই কি মেটাতে হবে ? এর পর যখন প্রশ্ন আসে কি ধরণের 
দাষী ? পাঠকের চাহিদার বা পাঠতৃফার কোন হিসাব আছে কি? আমরা কি 
সহজে বলতে পারি পাঠকের চাহিদার কোন্‌ অংশ সঙ্গত আর কোন: 
অংশ সঙ্গত নয় ? 

বিদেশে পাঠরুচির অনুসন্ধানের জনা বিভিন্ন ধরণের সাভে করা হয়ে 
থাকে । পুস্তক নির্বাচনে এগুলির সাহায্য পাওয়া বায় ॥ আমাদের দেশে এই 
ধরণের প্রচেন্টা খুব কমই দেখা যার । সম্প্রতি দিদি পাবলিক লাইব্রেরীর 
পাঠতৃষখার অনুসন্ধানের জনা ইউনেস্কোর তরফ থেকে সার্ভে করা হয় । এই 
ধরণের অন:সম্ধানের ফলে গ্রত্থাগারিক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেত। ও 1শক্ষাবিদে রা 
লাভবান হবেন ৷ “গ্রতোকট রাজ্য সরকার স্থানীয় প্রকাশকদের সংস্থা ও 
গ্রতথাগার নৃলির সহায্নতায় আৰুলিক ভিত্তিতে এই ধরণের অন্সম্ধান কার্যা সুরু 
করতে পারেন । জেলার জেলায় গ্র'্থাগারের ভিত্তি স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
অন্দসম্ধানের ফলাফল জেল) গ্র্থাগারগুলির উদ্দেশ! সফল করিবে ৪” 

-গ্রশ্থাগার পত্রিকা । 


১১৬৭ ] পাঠক, পাঠাগার ও পাঠতৃষ্ণ! ৯৪১ 


পশ্চিম বাংলার প্রতি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, জেলা গ্র্থাগারের বক 
মোবিল সাভিস, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রল্থাগার স্থাপন ও পরিচালনার 
কাজ সুরু হয়েছে । গ্রামাঞ্চলের চাহিদার সাথে জেল! গ্রশ্থাগারগঠলির মোটামুটি 


পরিচয় ঘটেছে ৷ তাছাড়। জেলা প্রশ্ধাগ/রের নাধামে জেল। শহরগহলির 
পাঠকেরও পরিচয় কিছু কিছু মিলেছে ॥ 


জেল। গ্র্থাগারনৃলির মাধ্যমে পাঠতৃষ্কার অনুসন্ধান করলে বাংল। দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠতৃঞ্ণার বর্ত্তমান ক্বূপ ও চাহিদা নির্ণয় সহজ হবে । বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় পাঠত্ফার স্ধপ সম্বন্ধে মূল্যবান তথা সময় সময় দেওয়া। থাকে ৷ 


যদিও এগুলি খ্‌বই বিক্ষিত্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তবুও তথা হিসাবে এগুলির 
মূল) আছে । 


১৯৩২ সালের একট রিপোর্ট (‘A village library in Benga!’ শীর্ষক 
প্রবন্ধ [ndian Librarian (Punjab)—পক্রিকায় প্রকাশিত হয় ) । 

কোলকাতা থেকে ৯ মাইল দরে পাণিহাটী একটি ছোট শহর ॥ চার হাজ্ঞার 
লোকের বাস । সত্রী-পদুরুষ মিলিয়ে শতকর। পঞ্চাশ জল শিক্ষিত । ইংরে্দী শিক্ষিত 
অধিকাংশ লোকই কোলকাতায় চাকুরী করে । একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালর 
আছে । শিক্ষকেরা গ্রাজুয়েট । লোকেরা বই সংবাদপত্র পড়তে ভালবাসে ৷ 
১৮৯৮ সালে একটি ছোট গ্রথাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ইংরেজী ও বাংল! মোট 
পুস্তকের সংখ্য! ২৫০০ এবং ৬ খানা পত্রিকা নেওয়1 হয় ॥ কর্ম্মক্লান্ত মানষ- 


গুলি অধিকাংশই আমোদের জন্য এখানে বই পড়েন । এখানকার পাঠকরা কি 
ধরণের বই পড়েন দেখবার জন্য একটা ছোট কমিটী তৈরী করা হর। 


কি ধরণের বই ইস কর। হয় তাহার শতকরা হিসাব £ 


১৯২৮ ১৯২৯ ১৯৩০ 

শতকরা শতকরা শতকরা 
উপন্যাস ও নাটক ৭8-& ৭১৭ ৬১ 
পত্রিকা ৮৪ ৯৫ ৯০ 
ইতিহাস ও জীবনী-__ 8 গান ৩৮ 
ধৰ্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান-- ৩ ৭ ১১১ 
বাংলা সাহিত্য ২২ ১৯ ৯৫ 
ভ্রমণ ৩ ৩৪ নি 
ইংরেজী সাহিতা_ ৩৯ ৩৪ কন 


বিবিধ ০৯ ০৯ ০৪ 


২৪২ অস্থাপার [ আশ্বিন 


ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভাগ এক সাথে হওয়ায় ভাহিপা কোন: বিভাগে 
ব্‌স্ধি পেয়েছে তা বলা কঠিন । তা সত্বেও ১৯৩২ সালে কোলকাতার নিকটবর্তী 
শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত অঞ্চলের পাঠতৃফার ৮০৫০৮ মৃলাবান সন্দেহ নাই ৪ 

১৯৫৮ সালের সুবারবন রিডিং ক্লাব ও বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির পুস্তক 
ইসহংর হিসাব = 


সৃবারবন রিডিং ক্লাব বৈদাবাটী যুবক সমিতি 

উপন্যাস ও গল্প ১৫৩৯১ ১৬৮১৯ 
অনুবাদ উপন্যাস ৬৩৭ ২০১ 
ডিঃ উপন্যাস ও গল্প ১৪০১ x 
চরিত ৭২৮ ৩৬৮ 
ধৰ্ম্ম ও দর্শন ১৩৪৯ ৩৬৪ 
প্রবন্ধ, নাটক ও কাব। ৩৮৭ ১১০৫ 
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি ৪*৯ 9৫২ 
রেফারেন্স বই ৬০২ ৪২৬ 
ইংরাজী ৯০১ ৩৪৪ 
ভ্রমণ ৬৩৪ 
ইংরাজী ও অন্যান ১৫৪ 
অন্যালা ১৩৯০ 

প্রতি ৪ জন উপন্যাস পাঠকে একজন অনযান। বিষয়ের পাঠক এবং প্রতি 
৪* জন বঝাংল। পৃস্তক পাঠকে একজন ইংরেজী পুস্তকের পাঠক । উদ্নততর 


পুস্তকের চাহিদা সংষ্টির জন্য বৈদাবাটী যুব সমিতির প্রচে্টার কথা পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে । 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পাঠাগ।র সংঘের ১৯৫৭-৪৮ সালের বাধিক কায 
বিবরণীতে প্রকাশ £- 
(১) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের শতকরা হার-_ 
সাহিত্য-- ৮২% (এ বিভাগ সম্পূর্ণ নয়, কারণ এর ভিতর উপন্যাস আছে )- 
ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি ১০% অন্যান ৭% 
(২) মহিলা বিভাগের পাঠিকার সংখ্যা খুবই নগণ্য ॥ 
(৩) অবধৃত রচিত এসপ্ষতীর্ণ হিংলাজ্র' বইথানির চাহিদা দেখা বায় । 
বর্তমান সময়ে উত্তর কলিকাতার একটি গ্রশ্থাগার 'পূর্বাচলের” আয়োজিত 


১৩৬৭ ] পাঠক, পাঠাগার ও প।ঠতূষ্ণ। ২৪৩ 
পাঠতৃফণার সাভে" থেকে আমরা! গ্‌ক্রত্বপৃর্ণ হিসাব পাই 1 


জবাব চেয়েছি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের কাছ থেকে ॥ 


অনেকেই বিষয়টি চিন্তা করেছেন এবং তাদের অন্তব/ যা! 
লিখেছেন ত৷ অনেক নতুন পথের সম্ধান দিয্রেছে ॥ 

পরিসংখ্যানের জঝাব দিয়েছেন শতকরা ২০ জন৷ মহিলা । 
১৫ থেকে ৩০ বছরের মধো উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৩ জন ॥ 
অংশ গ্রহণ করেছেন । 


পুক্তষদের মধ 
প্রৌটিরা খুব কম 


বাংলা বই পড়েন শতকর! ১০ জন॥ বাংল) ও ইংরেচী উভন্ন ভাষাতেই বই 

পড়েন শতকরা ৫ জন । 

কি কি ধরণের বই পড়েন তার ক্রমঃ (১) উপন্যাস (২) ভ্রমণ (৩) 
রহস্য রোমৰু (৪) রম্য রচনা ৫৫) কবিতা €৬) ছোট গলপ (৭) প্রবন্ধ 
(৮) জীবনী ৷ 

রাজনীতি, নাটক, ইত্ডিহাস ইত্যাদির প্রতি তেমন টান নাই । তবে 
অনুবাদের চাহনা বেশী । 

বিজ্ঞান ও ধৰ্ম্ম সংক্রা*ত পুস্তক অনেকেই চেয়েছেন। বেশীরভাগ লোকের 
ভ্রমণ ও উপন্যাস ভালো লাগে । প্রিয় লেখক শরংচশ্ত্র, তারপরেই অবধূত ॥ 

প্রায় লোকই ছুটির দিন ও রাত্রে বই পড়েন। মেয়েরা কিছু কিছু দহপনরে বই 
পড়েন॥ বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা ও চাকুরেরা । 
বাবসান্নীরা শতকরা তিনজন । 

বীরভূম জেলা গ্র্থাগার থেকে পাঠতৃষ্ণার অনস*্ধানের জনা নানা রকমের 
প্রচেষ্টা চালান হয়ে থাকে । ইস: রেজিৎ্টার থেকে অবশ্য হিসাব পাওয়া যার 
তা থেকে সঠিক ধারণ করা৷ সচ্ভব নয় ৷ ‘‘.--০ne would be to go through 
the village library lssue registers and find out what types of 
books are issued and their frequency of Issue. But there are 
certain limitations of this method, 1:57 It would not be certain 
whether the books issued by the new reader were read by him 
or some one else. It Is possible that the person might have got 
the book issued for the sake of prestige or for some other soclal 
consideratlon. The issue register might, therefore, be a poor 
guide to this probable reading interests, likes and dislikes." তথাপি 
ঠিকমত রক্ষিত দৈনিক ইস: রেঞ্জি্টার বহুলাংশে সহায়তা করে থাকে এ ধরণের 
কাজে ॥ Classfied daily statistics থেকে অনেক ম্‌লাবান তথ্য পাওয়। যায় ॥ 


২৪৪ অন্থাগ।র [ আশ্বিন 


বীরভূম জেলা গ্রথাগারে মক্ততাক ( ০p€n৷ 3০০55 5Y$₹৫ ) প্রণালী প্রথম 
থেকেই প্রবর্তন জরা হয় ॥ নিজেহাতে ইচ্ছামত পুস্তক বেছে নেওয়ায় পাঠকদের 
বিভিন (বিষয়ে বই পড়বার আগ্রহ অনেক বেড়েছে । উত্নততর পাঠের স.ষ্টর পক্ষে 
ম,ক্ততাক প্রণালী নিভ'রযোগ্য হাতিয়ার । 

পরিসংখ্যান পত্রের সাহয্যে অনেক সময় বছ উত্তর পাওয়া যায়। অবশা 
অনেকে উত্তর দিতে হবে মনে করে অনেক ভালো ভালে! কথ। লিখে থাকেন । 
গ্রামীণ গ্রত্ধাগারিকের কাছে যে সব £০ পাঠালো হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ 
ফেরৎ আসেনি ॥ খুব একটা উৎসাহ সহকারে তাঁরা এ কাজ করেন নি । এ বিষয়ে 
পাইকর গ্রামীণ গ্রতথাগারিকের খুব সহায়তা পাওয়া? গেছে । জেলা শহর সিউড়ী 
থেকে যার। জবাব দিয়েছেন তার: অধিকাংই ছাত্র ॥ অধিকাংশই পাঠাপুস্তকের 
দাবী জানিয়েছেল'। 

আমাদের বাংল। দেশে যে ধরণের ভ্রাম্যমাণ গ্রণ্থাগার চালু হয়েছে জেলা 
গ্রত্থাগারের মাধ্যমে তার সাথে গ্রামের পাঠকদের যোগাযোগ নাই ॥ এগুলি 
থেকে গ্রামের কোন একটি সভ্যভুক্ত লাইব্রেরীকে বই দিয়ে আসা হয়ে থাকে আবার 
নিয়ে আসা হয় । পাঠকদের চাহিদার সাথে সরাসরি পরিচয় হবার সৃযোগ ঘটে 
না। ফলে মোবাইল পুস্তক ইস; রেজিছ্টারের উপর নিভ'র করতে হয়। 
অনেক সময় এইসব রেজিৎ্টার থেকে সঠিক তথ! পাওম। যায় না । 

মাঝে মাঝে পাঠকদের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার মাধামে পাঠকদের 
প্রয়োজ্রনের কথা জানতে পারা! যায ন৷। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার তারা কি কি 
বই চান তা Suggestion [২০৪)5:৫.-এ লিপিবদ্ধ করে রাখ) হয় ॥ 

Reservation slip-এর মাধামেও বহু ক্ষেত্রে পাঠকের প্রয়োজনের 
Intensity বোকা যার । 

গ্রামের তথাকথিত সাধারণ পাঠাগারের সাথে গ্রামের সাধারণের কোন 
যোগাঝেগ নাই । কারণ এই সব পাঠাগার মুষ্টমেয় শিক্ষিত যুবকদের দ্বারাই 
পরিচালিত হয় ॥ বই যে কখানা কেনা হয় তা কেবলমাত্র তাদেরই জন্য । 
সমাজ শিক্ষার কান্দে বা সাধারণের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টর কাজে এসব গ্রন্থাগার 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রামের একজন গ্রম্থাগারিক লিখেছেন 
“প্রায় দুই বৎসর ষাবং আমি আমাদের গ্রামের গ্রন্থাগারের গ্রশ্থাগারিকের পদে 
অধিষ্ঠিত আছি । কিন্তু পাঠক শ্রেণীর রুচি দেখে আমি বড়ই বিত্রত বোধ করি । 
তাঁরা চান কেবল নভেল” । 


১৩৬৭] পাঠক, পাঠাগার ও পাঠতৃষ্ণ। ২৭৫ 


গ্রামীণ গ্রপ্াগার স্থাপনের পর থেকে অবস্থার কিছু উত্নতি হয়েছে । 
কি'তু এই সব গ্রামীণ গ্রচ্থাগারিকের সামনে একটা কর্রসী থাকা দরকার নতুবা 
দৈনিক সামানা কিছু পুস্তক ইস ছাড়াও মাসে দুই একদিন মোবাইলের কাজ 
ছাড়া এইসব গ্রচ্থাগায়িকদের কোন কার্প নাই । অথচ কাজের সচ্ভাবনাও 
প্রচুর । যে সব জায়গায় শ্রামীণ গ্র্থাগার আছে সেই সব জায়গায় সমাজ 
শিক্ষাকেন্্রও আছে । আবার (০11০%/ UP ০4০০৪61০% চালাবার জন্য প্রত্যেকটি 
সমাজ শিক্ষাকেশ্দে একট করে ছোট গ্রন্থাগার আছে । সমাদর শিক্ষাকেশ্দ্রের 
কাজ চললেই এ সব গ্র্থাগার একেবারেই বাবহৃত হয় না। 
ডালাবার জনা গ্রামীণ গ্রথাগারগৃলির সাথে সমাজ্ঞ শিক্ষাকেদ্ট্রগূলি যুক্ত হওয়া 
প্রয়োজন । আক্ষরিক ও সমাজ শিক্ষা ছাড়াও গ্রামীণ গ্রত্থাগারিক এই সমাজ 
শিক্ষাকেশ্ত্ের 115 up ৎdUuca৷ion-এর কাজ খুব ভালে। ভাবে চালাতে 
পারেন। নানা রকম পোষ্টার, চার্ট, কৃষি, শিল্প, সমবায়, পরিবার পরিকল্পনা 
বিষয়ে লিখিত সমাজ শিক্ষার পুদ্তকের সাহায্যে গ্রামীণ গ্রচ্থাগারিক সমাজ 
শিক্ষ। কেন্দ্র ছাত্রদের সাথে নিঃদিত আলোচনা করতে পারেন। বীরভুমে 
যে-সব অঞ্চলে গ্রামীণ গ্র্থাগার স্থাপিত হয়েছে তাদের ভিতর কয়েকটর 
অবস্থিত বিদ্যালয়ের নিকট । যেমন ব্যহিবী, পাইকর, পাঁচড়া, অবিনাশপুর, 
কুরুমগ্রাম ॥ গ্রামীণ গ্রতথাগারিক এই সব বিদ্যালয়ের শিশহদের কাছে গ্র-্থাগারকে 
আকর্ধনীর করে শিশুপাঠের আগ্রহ সঞ্চার করেতে পারেন৷ । 

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ চাহিপাই উপন্যাস ৷ গ্রামাগলের চাহিদা রহস্য 
পোমাঞ্চের পাতা থেকে উপন্যাসের পর্যায়ে এসেছে ৷ প্রতি ১১২৫ পুস্তক 


ইসর উপন্যাস ১০২৭ আর অন্যান) ৮৫) গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা 
বেশী বই পড়ে ৷ 





উপন্যাস ছাড়া আর কি আমর! গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পৌছে দিতে পারি? 
বধ্লচ্ক ও সমাজ শিক্ষার যে সব প্তক প্রকাশিত হয়েছে তাতে লেখক ও 
প্রকাশঝরাই লাভবান হয়েছেন, ছেট ছোট শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন গ্রামবাসীদের 
বৃত্তিগত যোগাতা। ব.ছ্ধিতে এ. সব পৃস্তক খুব বেশী সাহায্য করে না। 
বিশবভারতীর লোকশিক্ষা গ্রত্থমালা, লোক বিজ্ঞান গ্র“থমালা উচ্চ শিক্ষিত 
শ্রেণীর লোকদের জন্য, গ্রামের সাধারণ পাঠকদের জ্রনা নহে ॥ 

আমাদের দেশের খ্যাতনামা মনীবীরা তাঁদের গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছেন 
ইংরেজী ভাষায় । ফলে ইংরেজী না জানা লোকের কাছে তাঁদের বিভিন্ন জ্ঞান 


২৪৬ প্রস্থাগার [ আশ্বিন 


ভান্ডার আর উদ্মঃজ হয় না । জ্গদীশচম্দ্র বসু, প্রফুলচম্দ্র রাম, ব্রজেশ্দ্রনাথ শীল, 
বিপিন-ন্দ্র পাল, হীরালাল হালদার, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মৃখোপাধগায়, 
সংরেন্দ্রনাথ দাসগুষ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মালবেন্দ্র নাথ রায়, সলীতিকুমার 
ট্রপাধ্যায়, কষকমল ভুটীচাযণ প্রমুখের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় কাজ ষ।, তার সবটুকুই 

রয়েছে ইংরেজী কারাগারে আবদ্ধ । দেশের লোকেরা এদের নাম জানেন, 
এদের মহাপন্ডিত ব।জ্তি বলেন, কিন্তু কোন্‌ বিষয়ের পন্ডিত এরা, কি কি 
উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তার খবর ইংরেজী ন। জানা পাঠকর৷ রাখেন না 
মোটেই ॥ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভ,তি বিষয় ইংরেজী না 
জানা পাঠকের কাছে অপরিচিত থেকে যায় । 

গ্রামাৰ্চলে ছোট গলপ, অনুবাদ ও কবিতা প্রভূতি পুস্তক পাঠে আগ্রহ 
নাই ॥ প্রতি ১৭** হাজার পুস্তক ইসতে ৫ খানা অনুঝাদ সাহিত), ৫ খানা 
ছোট গল্পের ও ১ খানা কবিতার বই ইস হয় ॥ সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের চাহিদা নাই ॥ 

পঞৰ্চবাষিকী পরিকম্পন॥, ভারতের সংবিধান বিষয়ক পুস্তকের কেউ কখনও 
আগ্রহ প্রকাশ করেন না ॥ 

বিশববিনালরের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠাপহন্তকের অনুসম্ধান শিক্ষকর। 
কর থাকেন । 

অপরাধ বিজ্ঞান, নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর, নিষিম্ধ দেশ আর নিষিদ্ধ 
কথ, ফ.য়েডের ভালবাস) বইগহলির চাহিদ। গ্রামাৰচলে আছে । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকের পাঠক গ্রামাঞ্চলে খুবই কম ॥ এ অঞ্চলের 
প্রিয় লেখক তারাশগ্কর, ফাল্গুনী ও শৈলজানন্দ । তারপর শরৎচন্দ্র । “পক্ষ- 
পাতিত্বের কারণ তিন জ্রনেরই বীরভূমের লালমাটীতে জন্ম 1” 


একটি গ্রামের পাঠতৃক্ণা 

গ্রামের নাম পইকর, প্রানা মুরারই, থানার লোকসংখ্যা_-১,০৩,৪৭* ॥ 
শিক্ষিতের সংখযা--১৩৮৭৮ ॥ (Census Report-1951) 

লাইব্রেরীর মাধমে সাডে_অধিকাংশ যাঁর। জবাব দিয়েছেন তাঁদের বয়স 
২০_-৩০-এর ভিতর । ৪০-এর উপর যার] জবাব দিয়েছেন তাদের সংখ্যা-_এ । 

অধিকাংশ বাবপায়ীর বয়স ২০--৩০ এর ভিতর ॥ ছাত্র) জবাব দিয়েছে 
কম । গ্রন্থাগারের সাথে এদের যোগাযোগ কম । 

(ক, অধিকাংশেরই ভাল লাগে উপন]াস ৷ 

খে) তারপর যথাক্রমে ভ্রমণ, রহসারোমাৰু, জীবনী, শেষে ধৰ্ম্ম ॥ প্রিয় 
লেখক হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যার, তারপর শৈলজ্ঞানম্দ, শরৎচন্দ্র । 

সবাই বাংল। বই পড়েন। [পাঠাগার € সিউড়ী ) পত্রিক! থেকে মদদ্রিত ] 


পরিবছ কথা 


ব্রবীজ্ঞ জন্ম-লতবার্ধিকী উৎসব সম্পর্কে আবেদন 

আগামী ১৯৬১ খ্টান্দের ৭ই মে তারিখ থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণ এক 
বৎসর ধ'রে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবাধিক উৎসব সম্পন হবে । ভারতবর্ষে 
এবং প.ধিবীর সর্বত্র এই উপলক্ষে নানা উদ্োগ আয়োজন ইতিমধোই সুক্ষ 
হয়েছে ॥ দেশবিদেশের সকল ছোট বড় প্রতিষ্ঠান যার যার সামর্থযানুযায়ী এই 
উৎসব পালন ক'রবে, নানা উপায়ে এবং নানা মাধ্যমে । এ [বৰয়ে বঙ্গীয় 
গ্রশ্বাগার পরিষদ এবং বাংল। দেশের সকল গ্রন্থাগার ও প্র্থাগার কমীদেরও 
একট গুক্ণ দায়িত্ব আছে, সধিনয়ে আমি তা’ আপনাদের দমরণ রাখতে অনুরোধ 
করি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার সহ্বেলনের প্রথম 
সভাপতি ছিলেন । বাংলাদেশের বছ গ্রন্থাগার বার বার তাঁর স্পর্শ ও 
আশীর্বাদ লাভ ক'রেছে । 

বণ্গীয় গ্রশ্থাগ/র পরিষদ সম্প্রতি এই স্মরণীন উৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে 
পালন ক’রতে পারেন সেই উদ্দেম্দে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । কিন্তু সেই 
সিদ্ধা*্তানুযায়ী কাজ ক'রতে হ’লে আপনাদের সকলের সক্রিন্ন সহানুভূতি ও 
সহযোগিতা একাম্ত প্রয়োজন এবং প্রার্থনীয় £ 

১।  পশ্চিমব্গ সরকার এই শতব!ধিকী উপলক্ষে সম্পুর্ণ“ রবীন্দ্র রচনাবলী 
প্রকাশের বঃবদ্থা ক'রছেন এবং এই গ্রত্থাবলী যাতে আমাদের সকল সাক্ষর 
জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'তে পারে সেজন্য সুলভ মূলে! বিক্রয়ের 
বাবস্বাও করছেন । যথাসময়ে ত!’ বিজ্ঞাপিত হবে ॥ আমাদের অনুরোধ বাংলা 
দেশের প্রত্যেক গ্রশ্থাগার অচিরেই পদচ্চিমবগ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে এই 
গ্রত্থাবলীর জ্বনো তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করে রাখুন । 

»। ব্ববীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিতে! বে সব গ্রন্থকার সাহিত্য [বস্তার 
ক'রেছেল এবং বে যে পুস্তক তিনি পড়েছেন তার একটি তালিকা প্রণয়ন ও 
প্রকাশ করবার সিশ্ধাস্ত পরিষদ গ্রহণ করেছেন । 


২৪৮ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 


৩। গ্রচ্থাগার সম্বম্ধে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, 
বক্ত;তা করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রশ্থাগরে নালা বাণী পাঠিয়েছেন-_ত!' একত্র 
সংকলন করে একট গ্রম্থ প্রকাশ করার সিম্ধান্তও পরিষদ গ্রহণ ক’রেছেন । 

৪) বাংলা দেশের গ্রত্থাগার ও গ্রশ্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের 
অন্মরোধ £ 

(ক) শতবাধিক উৎসবের এক বংসর তাঁরা বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র জীবন, 
রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বিভি'ন প্রদর্শনীর বাবস্থ! করুন । 

খে) বিভিশন সময়ে রবীপ্দ্র জীবন, রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিতা আলো- 
চলার জনা সভা আহ্বান ক'রে বক্ততা ও আলোচনার বাবস্বা করুন। এই সব 
সভায় রবীন্দ্র রচনা পাঠ ও আব.স্তির ব্যব্থা এবং রবীন্দ্র সংগীত অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থাও করা যেতে পারে । 

এক কথায় রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিতোর আলে৷চন! ও 
উপলব্ধি যাতে বাড়তে পারে এবং আমর। তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য বেশী উপলদ্ধি 
ক'রতে পারি তার ব)বস্থা করা আমাদের পবিত্র কাজ ও দায়িত্ব । 


রবীদ্ত্র শতবাধিকী সমিতি শ্রীনীহাররঞ্জীন রায় 
বংগীয় গ্রত্থাগার পরিষদ সভাপতি 





পরিষদের প্ৰাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পূ্নামিলনোৎসত্ 


আগামী ১৯শে ডিসেম্বর মহাজ্জাতী সদনে বঙ্গীয় শ্রস্থাগার পরিষদের 
অন্থাগারিক শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনমিলনোৎসবের 
আয়োজন কর! হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে শ্রীবন্ধিম চন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, প্রস্ততি সমিতির সহিন্ত ঘোগাযোগ করুন । 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


কলিকাতা 


ভবানীপুর পাঠাগারের উদ্ভোগে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিক! রচনা, 
বিতর্ক, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও মৃত্য প্রতিযোগিতা 


অন্যানা বৎসরের ন্যায় এবারও ভবানীপুর পাঠাগারের উদোগে এক সাং- 
স্কৃতিক প্রতিযোগিতার আগোজন কর! হয়েছে । অভিনব ও অননাসাধারণ এই 
অনুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসা ও ভ্রনপ্রিমতা লাভ করেছে । প্রতিযোগিতার কয়েক 
বিষয়ে সর্ব‘সাধারণের এবং প্রান্ত সকল বিবয়েরই ক:য়েকট পর্যায়ে বপ্পস অন,্যায়ী 
শিপন, কিশোর ও বড়নের যে/গদেবার সংযোগ দেওয়া হবে । বিভিন্ন বিষয়ের 
খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞমণ বিচারক মন্ডলীতে আছেন। ২৪, শাঁখারীপাড়া রোড, 
কলিকাতা-২৫__এই ঠিকান/র বিস্ত।রিত খবরাখবর পাওয়া যাবে । 


চব্বিশ পরপণা 


বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারের বড়বিংশতিতম প্রৃতিষ্ঠ। বার্থিকী 

গত ২৮শে আশ্বিন সাধ্‌ পাঠ মন্দিরে সাধুজন পাঠাগারের ২৬তম প্রতিষ্ঠা 
উৎসব উদযাপিত হগ্ন। প্রারম্ভে মওগলাচরণ, পতাকা উত্তোলন ও. শৃভেচ্ছাবাণী 
পাঠের পর শ্রীগেপালচন্ত্র সাধু বাধিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন । 
বিবরণীতে জানা যায় যে পাঠাগার সম্পূর্ণক্রপে নিঃশন্তক ব্যবস্থায় চলে । 
বর্তমানে এটি সরকারী “পল্লী পাঠাগার" পরিকতপনাধীনে অন্তভুর্জি হয়েছে । 
এতদহপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীফনিভূষণ রায় । 
শ্রীমনীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন । নবদ্বীপ বিদ।া- 
সাগর কলেজের অধ্যক্ষ অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় পোরেহিতঃ করেন। সাহত্য 
ও অভিনয়ে কৃর্তী হিসাবে নির্বাচিত স্বানীয় সাহিতিক ও শিল্পীগণকে এই 
সভায় পৃরদ্কার ও সম্বর্ধনা করা হয় । 


২৫০ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 


বৰ্ধমান 
কালনায় ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় পাঠকেজ্দ্রের উদ্বোধন 

৯ই অক্টোবর স্থানীয় কংগ্রেস ভবনে নিউ ওয়েচ্ট বেডগল ওয়েলফেয়ার 
বোড" পরিচালিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাঠকেদ্দ্রের উদ্বেধন কালনা মিউনিসিপ্যা- 
লিটীর চেগারম্যান শ্রীপ্রকৃতিভূষণ দত্তের সভাপতিত্বে অনুচিত হয়॥ প্রধান 
অহিথির আসন গ্রহণ করেন নিউ ওয়েট বেংগল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সহ 
সম্পাদক শ্রীশচ্ভুনাথ মল্লিক ॥ উক্ত পাঠকেন্দ্রে কালনা কলেজের ২৫ জন ছাত্র 
পহস্তক লইয়া বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবেন। ছাত্রদের বৈকালিক 
জলযোগের ব্যবস্থ। থাকিবে ॥ 


বীরভূম 


সিয়ান উ্র্গ সাধারণ পাঠাগারের পুনর্গঠন 

পাঠাগারটি এতাবংকাল শ্রীদৃগণ ক্লাবের একটি বিভাগ ছিল ॥ এখন ইহ 
স্বতচ্ত্রভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শ্রীনিকিতন ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক 
শ্রীতারক চণত্র ধরের সভাপঠিকে একট্ট নৃতন কাযণনিবণহক সমিতি গঠিত 
হয়েছে । শ্রীনিবারণ চন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীমানিকচন্দ্র মণ্ডল যথাক্রমে সম্পাদক ও 
গ্রচ্থাগারিক পদে নিবাচিত হয়েছেন । সরকারী অর্থ সাহাযোর জন্য পাঠাগারটি 
এখন সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রগ্নেছে । সম্প্রতি শ্রীমতী সন্ধারাণী 
মন্ডল পাঠাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১০৪২ টাকা দান করেছেন। 


নদীয়া 
শাস্তিপুর্র অথোর-কামিনী পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান 

গত ১৪ই অক্টোবর অপরাড্রে শান্তিপুর ত্রক্গমমন্দিব প্রাণে দেবী অথোর- 
কামিনী স্ম.তি পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হয় ॥ শাম্তিপুরের পৌরপতি শ্র/বিশ্বরঞ্জন রায় অনুষ্ঠানে পোরোহিত্য 
করেন ও পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন ॥। “লেখ! ও রেখা" পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ শিক্ষক শ্টীকমলকুমার মিত্র, পন্ডিত 
শ্রীঅজিতকুম।র স্ম.তিরত্ব প্রমুখ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। পশ্চিম বাংলার মুখা- 


১:৬৭ ] বার্ড বিচিত্র! ২4১ 
মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাতৃ-স্ম,.তি রক্ষার্থে এই পাঠাগারটর গহনির্মাণকলেপ 
দৃই হাজার টাক) অর্থ সাহায করিয়াছেন ও তবিষ্যতে আরও সাহাযোর 
প্রতিশ্রুতি দিল্লাছেন ! 
কৃকনগর গোখলে স্মৃতি গ্রন্থাগারের নরেজ্র পাঠকক্ষের স্বারোদঘাটন 
১৫ই অক্টোবর কৃষফনগরস্থ শক্তিমন্দিপ নেতাজী বাগে শক্তি-মন্দিরের 
গ্রশ্থাগার বিভাগ গোখেল স্মতি গ্রতথাগারের 6% তম বাৎসরিক অধিবেশন 
অনংহ্ঠিত হইয়া) গিয়াছে ॥ এই অনত্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিং বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মন্ত্রী 
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন । এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন নদীয়! জেলা স্কুল বোর্ডের 
সভাপতি শ্রীফজলুর রহমন এম-এল-এ॥ এই প্রশ্থাগার সংলগ্ন "নরেশ 
পাঠাগারের’ *্বারোপ্বাটন করেন প্রীশ*্করদাস বন্নোপাধায় এম-এল-এ । গোখেল 
স্ম,তি গ্রচ্বাগারের সম্পাদক শ্রীভবেশগোবিশ্দ রায় সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ 


করেন । প্রশ্থাগারের সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রারদ্ভিক 
ভাষণ দেন । 


বাত। বিচিত্র 


বিশ্ব বিভালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন হার সম্পর্কে 
ইউ. জি. সি.'র সুপারিশ 


নয়াদিদীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইউনিভানিট গ্রান্টল কমিশন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও কলেজ গ্রশ্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতনের হার অধ্যাপনা 
পর্যায়ের বেতন হারের সমতুল করার জন্য সুপারিশ করেছেন ॥ 

কমিশনের গত সভায় সিন্ধান্ত করা হয়েছে যে, যাঁরা স্নাতক ও এক 
বৎসরের শিক্ষণ প্রাস্ত তাঁরা লেকচারারদের অনবন্রপ অর্থাৎ মাসিক ২৫০ থেকে 
৩৬০ টাকা বেতন পাবেন ! 

উপরিউক্ত গুণাবণী ছাড়াও যে সব কমিদের পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা, আছে 
তাঁরা রীডারের হার অর্থাৎ ৩০০২ থেকে ৮০০৯ টাকা হারে বেতন পাবেন । 


২৫২ গ্রন্থাগার ( আশ্বিন 


অধিকতর গুণাবলী সম্প্ন ১০ বংসরের অভিজ্ঞ কিংবা অনুমোদিত কোন 
বিষয়ে গবেষণা অথবা বিশেষ কোন কাজে কৃতিত প্রদর্শন করেছেন যে সব কর্মী 
তাঁর। প্রফেসরের বেতন হারে অধিকারী হবেন (৮০০১-১২০০২) ॥ 

কমিশনের সুপারিশ বিশ্ববিদ্যায়গুলি মেনে নিলে সেগুলির শতকরা ১০জন 
কর্মচারী এই বেতন হার লাভ করবেন ৷ 

বত'মানে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষণ 
লাভ করে থাকেন । এই শিক্ষণের মেয়াদ এক বৎসর । স্নাতকোত্তর ডিগ্রী 
কোসের মেয়াদ ২ বংসপ । সারা ভারতে বত'মানে কেবল ২৮ জন ডিগ্রী প্রা্ত 
লোক আছেন ৷ 


প্যারাছুটের সাহায্যে ব্রিটিশ কাউন্লিলের গ্রন্থ সরবরাহ ব্যবদ্ছা 
গ্রশ্থ সরবরাহের নান। উপান্র আছে। সাইকেল, মোটর গাড়ী, রেলপথ ও 
নোঁকোয় করে বই বিলি করার পণ্ধ্তিই সকলে জানে। কিদতু সম্প্রতি বিশ 
_ কাউন্সিল এক অভিনব পণ্ধতি অবলম্বন করেছেন । সারওয়।কের উত্তর-প্‌বে' 
বেরিও গ্রামে হেটে ও নোকোয় যেতে প্রায় দহ" সপ্তাহ লেগে যায় । অথচ 
সারওয়াকের উত্তর-পশ্চিমের জেলা হেড কোয়ার্টার মাপ্ুডি থেকে বিমান পথের 
দুরত্ব হল মাত্র ৯০ মাইল । সে জনা ব্রিটিশ কাউন্সিল পচারাচুটের সাহাযো 
উক্ত পাহাড়ী গ্রামে দেড়শত গ্রচ্থ সরবরাহ করেছেন। গ্রামবাসীদের গ্রন্থের প্রতি 
অনুরাগ প্রবল । শিশংগ্রশ্থ, পাঠ্য পুস্তক ও সচিব বইপত্রের চাহিদাই অধিক । 


সূচীকরণে ভারতীয় নামের সমস্য! সম্পর্কে সেমিনার 

ভারতীয় বিশেষ গ্রচ্থাগার সংস্থার ( ইয়াসলিক ) উদ্যোগে আগামী ৩১শে 
ডিসেম্বর ১৯৬০ ও ১লা জ্ঞ'নুয়ারী ১৯৬১ তারিখে যাদবপদর বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্র্থাগারে সুচীকরণে ভারতীয় নামের সমস্যা ও ভারতীয় ভাষায় সৃচীকরণের 
বিভিন্ন বিষয়ের তালিক। নিমণণ সম্পকে” এদটি দুদিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হবে। এই সেমিনার সম্পর্কে ইয়াদলিক বুলোর্টলের পঞক্স খণ্ডের হয় ও ৩য় 
সংখ্যার যথাক্রমে প্রয়োজনীয় নিদেশাবলী এবং শ্রীবিনয় সেনগুপ্তের একটি 
প্রবন্ধ (সেমিনারের উদ্দেশ্য, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে ) প্রকাশিত হয়েছে ॥ এই 
সেমিনারে যোগদানের ভ্রন্য ইয়সলিকের সভা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন 
গ্রত্থাগারের গ্রত্থাগারিক ও ব.ন্ডিকুশলী কর্মীদের যোগদানের জলা আমন্ত্রণ জানান 
হয়েছে । এই সেমিনারে গৃহীত সিষ্ধান্ত সমূহ আল্তক্জতিক গ্র্থাগার সংস্থার 


১৩৬৭ ] বার্তা বিচি ১৫৩ 


(ইফ্‌ল!) উদ্োগে ১১৬১ সালে সভীকরণের বিশেষজ্ঞদের যে সম্লেলন হবে 
তাতে পেশ করা হবে । সভীকরণে ভরতীয় নানের সমস অতানত গুকরুত্ব- 
পূর্ণ । তাই ভারতীয় প্রত্ধাগার কর্মীদের উপগ্ছিতিতে সেমিনারে এই সম্পকে 
সরচিশ্তিত সিম্ধাণ্ত সমৃহ গ্রহণ করা হবে ৷ 


গ্রন্থাগার পরিচালনে যায্ট্রকীকরণ 

হেগ-এ অবস্থিত ডেজ্ট হিললার টেকনিকাল কলেক্ত গ্রশথাগারে অতি আধুনিক 
পদ্ধতিতে বই সরবরাহের বছ্দোবসত করা হয়েছে । পাঠক কার্ড ক্যাটালগ 
দেখে কাউন্টারে অবচ্থিত টেলিফোনে প্রয়োজনীয় বইয়ের নম্বর 'ডায়াল” করলে 
ওঁ নম্বরটি গ্রন্থাগারের স্টা'কে নিদিণ্ট পানে লে উঠবে । এ স্থানের কর্মীরা 
তখন সেই বইটি নিয়ে একটি বৈদৃ।তিক কনভেয়র" ব। লিফটের সাহায্যে ইস 
কাউন্টারে পাঠিয়ে দেবেন । সঙ্গে সম্গে “'ইলইই-নিক ব্রেণ”-এর সাহায্যে বইটি 
কোন পাঠককে কবে দেওয্া হ'ল ইত্যাদি লিপিব*্ধ করা হবে । এই “ইলেক্টসনিক 
ব্রেণণট পাঠককে জ্ঞানাবে তাৰ প্রযোজনীণ বই? কবে বাইরে গেছে আর কবে 
ফিরে আসবে । 


গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী 

দিল্লীতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ও ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ 
এশিয়ার গ্রম্থাগার উদ্নপ্রন সম্পকে একটি বারদিন ব্যাপী সেমিনার গত ওরা 
অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর অনুচিত হয়ে গেল । এই সেমিনারে আফগানিস্থান 
বর্মা, সিংহল, ভারত, ইরাণ, নেপাল, পাকিশ্থান ও পথাইল্যাশ্ডের প্রতিনিধিরা 
যোগদান করেন ॥ সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে শিক্ষামত্রী ডঃ শ্রীমালী বলেছেন 
যে ভারতে লুসংবদ্ধভাবে গ্রচ্থাগার ব্যবস্থ। প্রবর্তনের জনা সরকারের পক্ষ থেকে 
একই “আদশ' গ্রথাগার আইন” প্রণয়নের চেষ্টা চলছে । এই আদর্শ আইনের 
অনুরূপ গ্রত্থাগার আইন বিভিন রাজ প্রবর্তন কর; হবে ৷ বিগত করেক বছর 
ধনে বিভিন্ন রাজোর গ্রম্থাগার পরিষদ সমৃহ গ্র্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । গ্রত্থাগার উপদে্টা কমিছর রিপোটেও আইনের 
প্রথ্নোজনীরতা স্বীকৃত হয়েছে । এই খসড়। আইন রচনাকালে গ্র*্থাগার আশ্দো- 
লনের নেতৃদ্থানীয় ব্যক্তি ও বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের সাথে আলোচন! করলে সব 
দিক থেকেই ভাল হ’ত বলে অনেকে মনে করছেন ॥ ইউনেস্কোর এই সেমিনারে 


অনেক গুক্রত্বপৃর্ণ বিষ আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই সম্মেলনে ভারতীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। 


২৫৪ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 


বেঙ্গল লাইত্রেরী ভাইরেক্টরী ও স্পেশ্যাল লাইত্রেরী ভাইরেক্টরী 

বন্গীর গ্রশ্থাগার পরিষদের উদ্যেগে যে বেগ্গল লাইব্রেরী ভাইরেক্রী 
প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে ভারজনা এ পর্য“*ত সহস্রাধিক সাধারণ গ্রত্থাগার থেকে 
প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়? গিয়েছে । এই ডাইরেক্টরীতে শিক্ষঃমূলক গ্রশ্থাগার, 
(বিশেষ গ্র-্থাগার ও প্রতিষ্ঠানসূহের গ্রন্থাগারকে ধর! হয়নি । আশা করা যায় 
এই ডাইরেক্ইন্ী সত্বর প্রকাশিত হবে । বিশেষ গ্রশ্থাগারসম্‌হেরও একট বহু 
তথাপূর্ণ ডাইরেক্টরী প্রকাশের চেণ্ডা চলেছে । ই তমধে) দেড়শতাধিক বিশেষ 
গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করেছেন ॥ ইয়াসা/লক কর্তৃপক্ষ আশা করছেন 
১৯৬১ সালের মধো তাঁরা এই ডাইরেক্টরী গুকাশ করতে পারবেন । 


কলিকাতায় ইউনেস্কো! প্রতিনিধি জীমাইকেল ফডার 
সরস্বতী প্রেসের শ্রীযৃক্ত শৈলেন গুহ রায়ের আমন্ত্রণে ২০শে অক্টোবর 
অপরাঞ্রে গ্রেট ই্টার্ণ হোটেলে ইউনেস্কোর ডকুমেস্টেশন এন্ড ইনফরমেশন 
বিভাগের অধিক? মিঃ মাইকেল ফডারকে আপ্যায়ন করিবার জনা ভারতীয় ও 
বংগীয় গ্রশ্বাগার পরিযদ, বংগীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং 
মদ্রাকর সধ্ের প্রতিনিধিদের এক সভা হয় ॥ 
আলোচন! প্রসঙ্গে মিঃ ফডার বলেন যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইউনেস্কোর 
সহযোগিতা পাইতে হইলে দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে । 
সরকারের মাধ্যমে ব্যতীত ইউনেদ্কোর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা 
কর৷ সম্ভব নহে । 
ইউনেস্কে। বর্তমানে ভারতীম গ্রন্থের প্রচারে নিম্নলিখিতভাবে সাহাযা 
করিতেছেন 
(১) ইউনেস্কো এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য একট ফেলোশিপ 
(২) ছাত্রদের জনা পুস্তক সংগ্রহে সাহায্য করেন ; 
(৩) শিশ: গ্রথাগার প্রতিষ্ঠার জনা আপথিক সাহায্য দিয়া থাকেন-__দিলী 
পাবলিক লাইব্রেরী এই সাহায। পাইয়াছেন » 
(8) ভারতীয় ভাষা সমূহে ২০ খানি পুস্তক প্রকাশের বাবস্থা 
করিয়াছেন; 
(6) বোম্বাই সহরে একটি সম্মেলনের আয়োজনে সাহাবা করিতেছেন ॥ 


আগামী গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের কর্তব্য 


এ বছরের থাগার সপ্তাহ (২০শে ডিসেম্বর থেকে) পালনের স-য় এগিয়ে 
আসছে । প্র্থাগার আদ্দ্যলন এখনও তায় প্রাথমিক লক্ষা থেকে অনেক দকে 
রয়েছে ॥ বিনা চাঁদার সব অঞ্চলের মানুষকে সবরকম জ্ঞানের অংশ নিতে 
সুবিধ! দেওয়ার ব্যবচ্থা আজও অনেক দরের জিনিস॥ মানুষের স্বশিশ্রায় 
পুর্ণ হয়ে ওঠ:র এ আঁকার আজও আমাদের সমাভ্ডে কায৭হহ স্বীকৃত নয় ৷ 
কাজেই আমরা যারা গ্রচ্থাগার বঝবস্থার এই কল্যাণময় রূপকে সমাজে পাণ 
বিকলিত করতে চ।ই তাঁদের দায়িত্ব সমাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেড়েই 


গিয়েছে । দেশের সা-ারণ লোক, নেতৃপ্থানীন ব/ন্ডি তথ! সমাজের প্রতিটি 
জ্তরের মানুধকে আমাদের বোঝাতেই হবে যে__ 


দেশ গড়তে মানুষ চাই-__ক।রণ দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে 
তৈরী । দেশের সব পরিকপনা বার্থ হ'তে বাধা যদি তা উপযবস্ত পরিমাণে 
উম্নত মানুষের স.ষ্টি না করে। 


মানুষ গড়তে শিক্ষ। চাই_এ সত) আজ হকের অতীত বলে গহীত 
হয়েছে, যদিও শিক্ষ। বিতরণের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে পধাযাপ্ত কিন। তার সঠিক 
হিসাবনিকাশ অলেক সময়েই করা হয় না। 


শিক্ষার ব্যাপক এবং গভীর বিস্তারের জন্টু গ্রন্থাগার চাই_ স্কুল 
কলেজ আমাদের দেশের অবগ্থা ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয় ॥ তাছাড়া 
স্কুল কলেজের ক্টিন মাফিক হক বাঁধা শিক্ষা বাক্তি-মানৃষের চিন্তা ও বদি 
পূর্ণ বিকাশের জনা কখনোই যথে্ট নম্ব ॥ স্কুল-কলেজের বিতরিত শিক্ষাকে 
বাঁচিয়ে রাখতে হ’লেও উত্তর জীবনে জ্ঞান আহরণের জন্য গুদথাগার চাই ॥ 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্তু গ্রন্থাগার আইন চাই সাধারণের 
দানের টাকায় বা চাঁনায় গ্রচ্থা দার ব্যবস্থাকে উপধংক্তভাবে গড়ে তোলা ঝা 
চ।লির়ে চলা আর সম্ভব নত্র। কর্মীর অবে'র যোগানের অনিশ্চিত বর্তমালের 
প্রায় সমস্ত গ্রন্থানারের ভীবনেই সঙ্কট এনে দিয়েছে । এই কম্মীর অর্থের 
যোগান স্থিবীকৃত করে দিতে পারে উপযংক্ত আইন ৷ 

উপরের কথাগুলিকে নিচ নিজ্জ অঞ্চলের লোকের মনে জাগিয়ে দেওয়ার 
জলা 

গু. প্রাচীর পত্র নিয়ে মিছিলের ও প্রভাত ফেরীর আয়োজন করুন 
প্রাচীরে আঁট পাত্রের চেয়ে তা অনেক কাধ'করী হবে ॥ 


গু সভার অয়োঞ্জন করুন__তার বন্তবা অনেকের মনকেই স্পর্শ করবে ॥ 


৬. প্রদর্শনীর আয়োজন করুন-__ছবি বা চাটের উপয,ক্ত বাবস্থা থাকলে 
অঙ্পলিক্ষিতদের বা শিশৃদ্দর মনকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করবে । 


৪ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন__সংগনহীত অর্থে'র পরিমাণ যত সামান্যই 
হোক ন।ক তা দাতার মনকে উদ্দেশঃ সম্বম্ধে সচেতন করবে ॥ 


সম্পাছকায় 


কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইভ্রেরী গ্র্যাপ্ট 

পরিষদ কাষণলয়ে ইদানিং কলকাতার গ্র-থাগারগংলি থেকে প্রতিদিনই 
লোক ও চিঠির মারফত এবং টেলিফোনযোগে অনেকে জানতে চান কলকাতা 
পৌর-প্রতিষ্ঠানের দেয় গ্র্থাগার গ্রাম্ট দীর্ঘকাল যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না কেন; 
এবং সেজনে) তাঁদের কি কর] উচিত সেবিষয়ে তাঁরা পরিষদ থেকে পরামর্শ ও 
নির্দেশ চান ॥ 

বস্তুতঃ পরিষদের পক্ষে সরকার বা পোর প্রতিষ্ঠানের ভিতয়ের বিস্তারিত 
খবর জানা সম্ভব নয় । তবে সারা পশ্চিম বাংলার শ্রম্থাগারগহলির কেণ্ঠীয় 
সংগঠন হিসাবে পরিষদ ওম/কিফ হাল মহলের সংস্পর্শে কিছুট। এসে থাকে বলে 
টুকিটাকি তথ্য সেখান থেকেই য; কিছু সংগৃহীত হয় ॥। এবং তার ভিন্তিতেই 
সাধামত সকলকে নিভু‘ল সংবাদ সরবরাহ করে থাকে । 

সহর ও রাজ্যের গ্রশথাগারগুলির ভালমণ্দ প্রশ্নের সহিত পোর প্রতিষ্ঠান 
ও রাজ্য সরকারের যথেছ্ট সুবাদ আছে। গ্রন্থাগারের জন্যে উভয়েই অল্প- 
বিস্তর বায়বরান্দ করে থাকেন । অথচ রাজ্যের সমস্ত গ্রত্থাগারের একমাত্র 
কেস্্রীর সংস্থা এই পরিবদের সঙ্গে উভয়েই কার্যতঃ কোন বোগাযোগই রক্ষা 
করেন ন! ৷ গ্রম্থাগাব্র বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর কাছ থেকে পরামর্শ 
ও সুপারিশ গ্রহণও করেন না। অন্ধূ, কেরালা, মাদ্রাজ প্রভ্‌তি যে-সব 
রাজো গ্রশ্থাগার বাবদথা সর্বাপেক্ষা উন্নত সেখানে সংশ্লিণ্ট কতৃপক্ষের সঙ্গে 
রাজোর গ্রশ্থাগার পরিষদগ,লির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 

আমরা যতদুর জালি পোৌর-গুতিষ্ঠানের দেয় গ্রা্ট ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে 
বাকী পড়েছে । এই বৎসরের প্রথম দিকে ম্টঠান্ডিং এডুকেশন কমিটি ১৯৫৭-৫৮ 
এবং ১১৫৮-৫৯ সালের জনের গ্তথাগ্রার বাবদ বাজেটে বরাদ্দ করা ১ লাখ ১. 
হাজার টাকার অনেক বেশী অর্থের সুপারিশ করে গ্রত্থাগার গ্রাম্ট মঞ্জুর করেছেন 
বলে বিষরটি এখন জ্ট্যাশ্ডিং ফিনাম্স কমিটির বিবেচনাধীনে আছে । ফিনামস 
কমিট বিষয়টি এডুকেশন কমিটির কাছে টাকা কমাবার জন্যে ফেরৎ পাঠাবেন, 
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নাকি অনুমোদন করে পোর প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলের সামনে চ্‌ড়।ল্ত অনৃ- 
মোদনের জন্যে প্রেরণ করবেন তা বলা শল্ঞ। পৌর প্রতিষ্ঠানের বর্তমান 
আর্ধিক সংকটে অনুমোদনের সম্ভাবনা একদিকে যেমন কম তেমনি টাকা কমিয়ে 
সহরের সোয়া দুই শ’ গ্রন্থাগারের অসম্তুষ্ঠু ঘটানো অপেক্ষা ঘাটতি টাকা 
মঞ্সরিকৃত করার সম্ভাবনাও রয়েছে ॥ 

এই সহরের গ্রতথাগারগহলি চাঁদার অর্থ ও মূলতঃ শ্ে্ছাসেবার, পরিচালিত 
হরে থাকে । আলো॥ ঘর-ভাড়া ইত্যাদির খরচ যোগানোর পর বইপত্র কেনার 
জন্যে বলতে গেলে কিছুই থাকে না। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ 
সাহায্যের অপেক্ষায় তার! দিন গোনে ॥ সরকার গোট! সহরের আড়াই he 
গ্র্থাগারের জন্যে বছরে ন্‌ানাধিক বার হাজার টাক) খরচ করেন । কাজেই সব 
গ্রথাগারের ভাগে! লটারীর ছুটঁকিট ওঠে না। যাদের ওঠে তারা পায় বড় জ্দোর 
একশ" টাকা । পৌর প্রতিষ্ঠান খানিকট1 খোলা হাতেই অর্থ বন্টন করেন। 
কারণ তার বাজেটে সরকারের পচ গুণ অর্থ মজুর করা হয় ॥। দ:ঃশের বিষ 
টাকাটা পাওয়! যায় অত)স্ত দেরিতে ॥ 

এছাড়াও পোর প্রতিষ্ঠানের গ্রাণ্ট এর বিধিবাবস্থায় প্রচুর গলদ আছে । 
তার করেকটির উল্লেখ করলেই চলবে । প্রথমতঃ গ্রাম্টের নির্দিষ্ট কোনও নিয়স- 
কানুন নেই ৷ দ্বিতীয়তঃ গ্রান্টের জনে দরখাস্ত জমা দেবার তারিখ জ্ঞানতে 
হলে শিক্ষা বিভাগের সচ্চো সারা বছর নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয় । 
তৃতীয়তঃ গ্রশ্থাগারগংলির গ্রাম্ট পাওয়! না৷ পাওয়া সংশ্লিৎট ওয়ার্ড কাউচ্সিলার- 
দের স্বাক্ষরের উপর নিড'র করে। বাক্তগত আক্রোশ বশতঃ পোরপিতা স্বাক্ষর 
লা দেওয়ায় হামেশাই দেখ! যায় গ্রাশ্টের দরখাস্ত বিবেচিত হচ্ছে না, নয়ত 
মজংরিকত অথ পৌরপিতার ন্গাক্ষরের অভাবে আটকে থাকছে । অস্তিত্বহীন 
প্রতিষ্ঠান গ্রাম্ট পাচ্ছে এবং তাও হয়ত বিন) দরখাস্তে । অথাৎ পোৌরপিতার 
স্বাক্ষর থাকলে অস্তিত্বহীন গ্র্থাগারও গ্রাম্ট পেয়ে যার, অন্যদিকে পোরপিতার 
সঙ্গে মনান্তর হবার ফলে অনেক ভাল গ্র-্থাগারেরই প্রান্ট আটকে যায় । 
সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় এই যে ঝাড়ীওয়ালাকে গ্রন্থাগারের দেয় ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে 
থাকা সব্তেবও গ্র্থা গারকে প্রদত্ত গ্রাপ্ট ঘেকে বাড়ীওয়ালার বকেয়া টেক্ম্রোর টাক! 
কেটে নেওয়া হয় ॥ 

সহরের পৌরূপিতাদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন গ্রথাপ্যারের সঙ্চেে 
ঘলিছ্ঠভাবে যুক্ত ৷ গ্রল্থাগারগুলির উদ্নতির জনো তাঁদের খুবই আগ্রহ ও 
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সহানুভূতি আছে । তবুও পোর প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ কার্যাবলীর মধে! একমাত্র 
প্রশংসিত শিক্ষা বিভাগীয় প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রশ্থাগার সম্পাকতি এই বিষল্পটি কলঙ্কের 
পরিচয় দিচ্ছে কেন তা বুঝতে পারি না । 

নিখরচার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থ'র দায়িত্কে পোর-প্রতিষ্ঠান কাতিত্বের 
সংহত যেমন পালন করেছেন, ঠিক তেমনি সম্পণণ লিখরচায় গ্রন্থাগার বাধহারের 
সুযোগ সুবিধা দানের দায়িত্ব পালন পৌর প্রতিষ্ঠানের একট নীতিগত কত'ব্য 
হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এ দায়িত্ব লশ্ডন, রোম, আমস্টাডণম প্রভৃতির 
পৌর প্রতিষ্ঠান কার্যে“ ক্ূপায়িত করেছেন বহুকাল পূবে ॥ 

দৈনন্দিন জীবনে নাগরিকদের বহু প্রাথমিক অধিকারই যেখানে অবহেলিত 
সেই সহরে Free Library 55:1০ এর আশা! দংরাশ) মাত্র ॥ কিন্তু প্রজ্ঞানা- 
নন্দ পাঠগৃহ নামক একটি ভাল গ্রদ্থাগার পাওয়া সত্তেও পোর প্রতিষ্ঠান আজও 
পর্যন্ত তাঁদের এফটি কেন্দ্রী্ন গ্রপ্থাগার স্থাপনের দীর্ঘকালের প্রতিশ্রুতি পালনে 
বার্থ হলেন কেন ? 

কলকাতার গ্রচ্থাগারগুলির নানাবিধ সমস্যা ও বকেয়। গ্রাম্টের প্রসঙ্গ 
পরিষদ নানাভাবে পৌরপিতাদের গোচরে এনেছেন ॥ কিন্তু তা যে নিম্ষল 
হয়েছে সেকথা বলা বাহলামাত্র । 

ব্যাপারটি আমাদের একটি কথা যেন মনে করিয়ে দেয় যে কারুর দয়াদাক্ফিণা 
ব। অনুকম্পা? ভরসার গ্রন্থাগারের ন্যায় সমাজজ্জীবনের একট গৃরুত্বপূর্ণ অঙ্গের 
নিভ'র্বতা বিপজ্জনক । পোর প্রতিষ্ঠানের অর্থে জনসাধারণের পূর্ণ অধিকার 
রয়েছে । কিশতু আইনান্‌গ কোনও ব্যবস্থ। না থাকার আজ সহরের গ্রণ্থাগার- 
গুলি আর্থিক অসচ্ছলতা ও অনিশ্চয়তায় বহুবিধ অসবিধা ভোগ করছে । 

সহরের গ্রশ্বাগরগলিকে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যে বঙ্গীয় 
প্রথাগার পরিষদ সেগুলিকে সত্ববন্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে । গ্রশ্থাগার- 
গ্দলি পরিষদের সঙ্গে যথোচিত সহযোগিতা না করলে এ প্রচেস্টা সাফল্য লাভ 
করবে না। 

সহরের গ্রতথাগারগুলিকেও নিজেদের অধিকার সম্বশ্ধে সচেতন হতে হবে । 
নিজ নিজ ওয়া্ডে'র পোৌরপিতাকে পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহাযোয় বিষরে 
বরবান করে তোল। তাদের আশু কর্তব্য । 


--অক্ুণক৷ম্তি দাসঙ্গদস্ত 


গাগা 


লঙ্গীয় গ্রস্থাশার পলিষদ 
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পু'থিৱ সূচী 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 


আমাদের দেশে যত রকম পড়বার উপকরণ আছে পথি তার মধো একট! ॥ 
আজ ছাপাখানার দৌলতে পণ্থির গৌরব হলান হ'য়ে প'ড়েছে বটে, কি'তু 
এখনও প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের এবং সংস্কৃতের পড়াশনোর ক্ষেত্রে প'হধির 
গুরুত্ব অসাধারণ ॥ প্রাচীন কবিরা তাঁদের বচন! গেয়ে ব আব,ত্তি ক'রে 
লোকদের শোনাতেন। উৎসাহী শ্রোতা, পেশাদার গাইয়ে বা কথকেরা 
কখনও কখনও তাঁদের এই সব রচনা! সংগ্রহ করবার চেষ্টা ক'রতেন। যাঁদের 
পক্ষে সম্ভব হ'ত তাঁর! সরাসরি লেখকের রচনা! নকল ক'রে নিতেন। কি'তু 
অনেকের পক্ষেই এই সুযোগ ঘটে উঠত না। তাঁদের এ সব রচনা সংগ্রহ ক'রতে 
হ'ত হয় কোন পাঠক বা গায়কের মুখ থেকে শুনে নয়ত আর কারুর 
সংগ্রহের নকল ঘেকে । এই রকম ভাবে এক পা’ থ্রি অনেকগুলো প্রতিলিপি 
গাড়ে উঠত ॥ কালে কালে এই গুলোর সংখা। যেত বেড়ে ॥ অবস্বা তখন 
এমন দাঁড়াত যে আসল প*ুথি কোনটো আর কোনটা নকল আর কোল 
নকলের নকল এ বোকাই হ'ত ভার । এর মধ্য কেন পহথি যদি ছ্যপাখানার 
দৌলতে জনসমাজে শ্বীকতি পেয়ে যেত-তা’'হ'লে আর সব প"থি পড়ে থাকত 
অবহেলার আল্তাকু'ড়ে । সাধারণ পাঠক হাতে-লেখা অক্ষর পড়বার কছ্ট 
স্বীকার ক'রুতে চায় না ॥. বাড়ীতে হাতে-লেখা পঁংধি থাকতেও তারা ছাপার 
বই কিনে পড়াশুনা করতে থাকে । ফলে এ সব পন্মঘির যে কোন রকম 
প্ররোঞ্জন আছে বা থাক্‌তে পারে একথ! কারুর মনেই হয় না । 


কিছু কখনও কখনও দিন আসে পরীক্ষার । এ ছাপান পি প্রকৃত পণ্ডিত 
বিচারকের হাতে প'ড়ে যায় 1 তখন দেখা যায় ওর সব জায়গায় ঠিক মিল নেই ॥- 
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মনে হয় কোথায়ও হয়ত অদরকারী কথা জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে, কোঘায়ও হয়ত 
বলবার কথার খে'ই হারিয়ে গেছে । তখন খোঁক্র পাড়ে যায় পাঁহাথর__ আরও 
পা্থথির ॥ এ আস্তাকুড়ের ছাই গাদার ভেতর সন্ধান ক'রতে করতে পাওয়। 
যার অবস্ধে-ফেলে-দেওয়? বহমূলা মানিকের । একশ বছরের না বোঝা বা 
ভুল বোঝা জায়গ। গুলোর মানে সপত্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে । 

ছাপা বই লিয়ে গবেষণা করতে পণ্থির যে কত দরকার পড়ে ত৷ 
সংস্কৃত বা প্রাচীন বাংল! সাহিতে।র যে কোন গবেষকের সম্রে আলে'চন। 
করলেই বোঝা যাবে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাহিতোর বেশীর ভাগই 
আজও ছাপাখানার সভ্য পোষাকের অভাবে সাধারণ মানুষের সমাজে পরিচিতও 
হ'তে পারেনি-_একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে । এই অ-ছাপা বইয়ের 
প';পিগৃলোকে আরও বেশী দামী মনো কর হয় । ছাপা বইয়ের পণুথি- 
গদলো কোন্‌ অনিশ্চিত ভবিষ্যতে কাজে আসবে বা আসবে ন! এই সন্দেহ 
যাঁদের মনে ওঠে তাঁরা ওগুলোকে খুব কিছু গুরুত্ব দিতে চান না__কিম্তু 
অ-ছাপা বইয়ের পণ্থির কথা শুনলে তাঁরাই আবার অনেক বেশী আগ্রহ 
নিয়ে ওগুলো জোগাড় ক'রে থাকেন। 

আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থাগার প্রাচীন বাংলা সাহিতোর বা 
সংস্কৃতের গবেষণায় সাহাব্য করতে চায়_পা' পথি তাদের সংগ্রহ করতে হয়ই ॥ 
বে সব সাধারণ গ্রন্থাগার এমন এমন জায়গায় প্রতিচিত যে সেখানের 
প্রাচীন এঁতিহা আছে-_ সেখানে এককালে লেখকদের বা কথকদের, গায়কদের 
বাড়ী ছিল, কিংবা সেখানে প্রাচীন টোল বা বিদ্যার চর্চ) ছিল-_সেই সব 
গ্রশ্থগারকেও স্থানীয় সংগ্রহ হিসাবে পঁুধি সংগ্রহ ও রক্ষা ক'রূতে হর । 

এখন কথা হচ্ছে এই সব প'দবিগিলোকে পাঠকদের উপকারের জলা 
কেমন ভাবে সাজাতে হবে--কেমন ভাবে তৈরী ক'রূভে হবে এদের সূচী । 
আজ একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে গ্র-থাগারের বই, পণ্হথি বা পড়বার 
অন্যানা উপকরণ শুধু জড় ক'রূলে চ'ল্‌বে না_সেগুলোকে ঠিকমত গোছাতে 
হবে-_তার উপযুক্ত সূচী € 5৪:2198৬৩ ) তৈরী ক'রতে হবে এবং পাঠকের 
বোকবার মত ক'রে এগুলোকে রাখতে হবে । 

প্রধান প্রধান গ্রম্থাগারে ছাপা বইয়ের সী হয় অন্বর্গ ( classified ) 
বা অনুবর্ণ‘ ( Dictionary ) | এই দুই রকম সমচীতেই গ্রত্থকারের নাম জানা। 

- থাকলে বা গ্রণ্থের আলোচ্য বিষ জানা থাকলেই যাতে বইখানা খ্তাজে পাওয়া 
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যায় তার বাবদ্থা থাকে । সৃতরাং প্রতোকখানা বইয়ের অন্ততঃ দুইখানা কারে 
সভক পত্রক ( [nex ০০: ) তৈরী ক'রতে হয় ৷ একখানায় বইখানার পূর্ণ ।গগ 
বিবরণ থাকে--আর এক খানায় থাকে মাত্র অত্যান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ । ছাপা 
বইয়ের পণাঙ্গ সূচকে (লা তাবু ) থাকে (১) শিরোনাম ( Heading ) 
(২) আখাপৃবক, আখ্যা পত্রের প্রয্নোজ্নীয় অংশের অধিকল নকল (0৩) 
সংস্করণ সংখ্যা ও গ্র্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক প্রভ,তির নান (৩) প্রকাশের 
স্থান, প্রকাশকের নান, প্রকাশকাল, (IPrin0) 05) কলেবরের বিবরণ 
(collatlon ) এবং (৫) টিশপনী (annotation) | অনুপুরক সন্চকে 
(Added entry ) এত কিছু দেওনা হয় না। উপযুক্ত শিরোনাম! আর বইখান৷ 
বুঝতে যতটুকু না লিখলে নয় তাই মাত্র লেখা হয়। 

এখন পপির সূচী কেমন হবে? ছাপা বইয়ের সডীর মত ক'রে পাখির 
সী তৈরী করা হবে, ন! এগুলো ভিন্ন আকারের ক'রতে হবে এই হচ্ছে 
আমাদের আলোচ্য ॥ 

পর্বারিও যে বই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । একটা বিষয়ের সমস্ত 
পড়বার উপকরণের হদিস একস্গে পাওয়! উচিত গ্রথ্থাগার বিজ্ঞানের এই 
সিম্ধান্তও নিশ্চয়ই খংবই সমীচীন ॥ সৃতর'ং প্রথমেই মনে হয় পণহথির সড়ী- 
গুলোকে বইয়ের স:চীর মতন তৈরী ক'রে একসচ্গে রাখাই যুক্তিযুক্ত ॥ 

কিন্তু বিষয়টা একটু ভেবে দেখা দরকার ॥ পণহথি পড়তে হ’লে শৃধৃ 
বিষয়ের জ্ঞান বা! অনারাগই যথেষ্ট নয় ॥ পি পড়তে চাই অসীম ধৈয, আর 
প্রাচীন অক্ষরের জান । পশ্ৃথির প্রয়োজন সাধারণের নয় গবেধকদের । সৃতরাং 
সাধারণ ছাপ! বইয়ের সৃচীর সণ্গে পশুহির সুচী মিশিয়ে রাখলে সাধারণ পাঠককে 
অধঘা অনাবশাক অনেকগুলো! পত্রকের বেড়া ডিড্গিয়ে তবে তার প্রয়োজনীয় 
সুচীটি পেতে হবে ॥ এতে পাঠকের সময় বাঁচাবার যে নির্দেশ গ্র“থাগার-বিজ্জান 
দিয়েছে তাকে অমান্য করা হবে এবং বহকম্টে-তৈরী-কর। পির সন্চীগলোর 
পরমায়্‌ কমিরে দেওয়া হবে ॥ 

বগীকরণের ক্ষেত্রে আমর! স্বতন্ত্র বা সমান্তরাল বগের ( Parallel 
classification ) কথা শুলে আসছি । একই বিষয়ের বই বিভিন্ন ভাষায় 
থাকলে গ্রন্থাগার, পাঠকের সুবিধা হবে মনে ক'রলে প্রত্যেক ভাষার বইগৃলোকে 
আলাদা ক'রে সাজ্জাতে পারেন এবং সেগুলো! যাতে না মিশে যায় সেই জন্যে 
বই-গ্লোর বিষয় সঙ্কেত সংখ্যার সণ্গে একট! ক'রে ভাষান্দাপক বণ জুড়ে 
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দিতে পারেন। যদিও এক বিষয়ের বই বিভিন্ন ভাষায় লেখা হ'লেও সে 
গুলোকে একসত্যো সাজানই সাধারণ [বধি তবুও পাঠকের সৃবিধার দিকে লক্ষ্য 
রেখে এর একটু ব্যতিক্রম স্বয়ং ডিউইই অনুমোদন ক'রে গেছেন ৷ আমরা পু ছবির 
সুচীর ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র সচীকরণের ( Parallel cataloguINE ) সমর্থন ক’রছি। 
সাধারণতঃ সব রকম পড়ার উপকরণের সী এক সঙ্গে রাখা উচিত হ'লেও 
পাঠকের দর্!র অদরকার লক্ষা ক'রে প'-থির সৃচীকে আলাদা রাখলে অন্যায় 
হবে না এই আমাদের অভিমত ॥ 

এখন পাঁ;থির সুচী (1০০৮ ) কী কী বিষয়ের খোঁজ দেবে ? সব চেয়ে 
প্রথমে পণ্থির ক্রমিক সংখ) ও অবস্থান লক সংখ্যা দিতে হবে এ কথা বল? 
বাহল।॥ এইট্‌কুতে ছাপা বই আর পাখির মধ্যে কোন বিশেষ না থাকলেও 
তারপর থেকেই আরম্ভ হয় পণ"হণির সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা! একই বইয়ের 
একই সংস্করণের ছাপা দহ'খানা বইয়ের প্রতিলিপির মধ্যে বিশেষ কিন্তু 
তফাৎ থাকে না। তাই বইখানার পূর্ণাথগ বিবরণেও আমরা যতটুকুর উল্লেখ 
করেছি তার বেশী কিছু জানাবার দরকার হয় না। কিশ্তু পণ্বৃ্ষির বেলায় 
একথা খাটে না। প্রত্যেক খানা পঁংথির আগাগোড়া_-একটি একট অক্ষর ক'রে 
ধীরে ধীরে লিখতে হয় । লেখ্বার সময় পাঠকের অনামনন্কতার জনো, 
বোক্‌বার ভুলের ভরনে) কিম্ব। অন! কারণে ঠিক: ঠিক্‌ নকল করা হ'য়ে ওঠে না । 
প্রতিলিপিকার পশ্ডিত হ'লে মানে বুঝে লিখতে চান এবং মানে বুঝতে না 
পারুলে মূলের হেরফের ক'রে বোঝার মত পাঠ লেখেন। প্রতিলিপিকার 
অপশ্ডিত হ'লে না বুঝে লেখেন, ফলে অনেক সমর ভুল পড়েন এবং ভুল 
লেখেন) সততপ্তাং একই পবথির দহ'খানা নকল অবিকল এক রকম হয় না। 
নকল আরম্ভ ক'রে অনেক সময় বইখালা শেষ কর! হ'তে ওঠে না। 
তার উপর আমাদের দেশের প”্যথি প্রায়ই বাঁধা হ'ত না ঝলে ভার 
পাতাগুলো এদিকে ওদিকে সরিয়ে ফেলা খুব সহজ ছিল ॥ পঘির এক অংশ 
ব্যবহার করার দরকার হ’লে সমন্ত পির থেকে সেই অংশটাকে আল্মাদা 
ক'রে নেওয়া হ'ত ॥ এতে পর ছিগ,লে। হ য়ে প'ড়'ত খন্ডিত । হাতে-লেখা 
পাঘি যতগুলো পাওয়া গেছে তার রকম বার আনা অংশই এই রকমে খশ্ডিত | 
হয় তার গোড়া নেই, নয় শেষ নেই, নয় মাঝখানের কল্সেকখানা পাত৷ পাওয়া 
বায় না ৷ এই সব কারণে পা পির কলেঝরের বিবরণে অনেক বেশী খবর থাক) 
দরকার ॥ 
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সাধারণতঃ পাঁহণির কলেবরের বর্ণনায় লেখা থাকে এর উপাদানের 
কথা ॥ পাঁুথিছ যদি কাগজে লেখা হয় =বে কাগন্ড হাতের ন! কলের তাও 
লেখা হয় ॥ এতে পাখির বয়স ব্যেক্বার সুবিধ। হর-০সট। নিয়ে কাজ করা 
সুবিধা হবে কিনা তাও বুঝতে পারা যায় ॥ যেমন ভালপাতার ব। ভোদপাতার 
প+যবি বদি পুরাণে হয় তবে ভার পেকে পাঠ উদ্ধার করা খুহই শক্ত । হাতে 
তৈরী কাগজ সাধারণতঃ ভগ্‌র হয় না-এবং নাড়াচাড়া করার উপযুক্ত থাকে । 
উপাদানের পর লিখতে হয় পাথর আকার-_এর দৈর্ঘ্য ও প্রর্ের বর্ণনা ॥ 
তার পর পাতার সংখ্যা । আমাদের দেশের প থিতে সাধারণতঃ এক পিঠেই 
পাতার সংখ্যা লেখা হ'ত ॥ ছাপা! বইরের মত, পাখির ডান বাম নেই, কিংবা 
বিজ্োড় অক্ষর এক দিকের পাতাগ হবে এমন নিরম নেই ৷ সতরাং পথিক 
প্রমুখ (৮৩০৫০) বা পত্রপ,ঘ্ঠ (৬০:৩০) নিণ'য় করার বাঁধা গদ্‌ নেই । তব্ও 
অনেক সময়ই একই বইয়ের শেষ হ'রে যাওয়া পাতার ঠিক: পর থেকেই আরম্ভ 
কর) হয় আর এক খান! বই ॥ তাই এই বইয়ের আরম্ভ ও এ বইয়ের শেষ ঠিক্‌ 
কোন্‌ খান থেকে হ'ল তা" বোঝাবার জন্য সম্কেতের দরকার ॥ সেইজন্য প নৃথির 
পাতাক্স যে ভাগে পত্রসংখ্যা লেখ! থাকে, তা পত্রমু্খ মনে কর) হয় আর 
তাকে বোঝান হয় ‘ক' এই চিহ্ন দিয়ে_ আর যে ভাগে পত্রসংখ্যা লেখা থাকে না 
তাকে পত্রপূন্ঠ মনে করা হয় আর ত!’ বোকান হয় ‘খ’ এই চিহ্ন দিয়ে । সতরাং 
পপির কলেবরের বর্ণনায় আমরা অনেক সময় পাতার সণ্চে ‘ক’ বা 'খ' যুক্ত 
দেখতে পাই । 





পাতার সংখ্যার পর উল্লেখ ক'রতে হয়--প্রতোক পাতার পংক্তির সংখ্যা 
এবং প্রত্যেক পংক্তিতে শব্দের সংখ্যা । একথা বল৷ বাহুল্য প’5থির লেখায় সব 
পাতার পংক্তির সংখা! সমান হয় না বা সব পংক্তিতে একই সংখাক শব্দ থাকে না 
তবুও এ সংখ্াগ্দলে। গড় বোঝবার পক্ষে সুবিধা ক'রে দেয় ॥ এছাড়াও পাহৰিতে 
মোট F্লোক সংখ্যা কত তাও লেখ! হয় । মোটের উপর নানাদিক্‌ দিয়ে পাঠককে 
পাখির কলেবরের সবরকম খবর দেওয়া হয় । প”ুথিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে 
খন্ডিভ অবদ্ধার আছে একবাও বিবরণে লিখে দেওয্লা হয় । এত সব খবর 
দেবার উদ্দেশ্য খন্ডিত প'ুথিটি সম্পূর্ণ পাঁথির কতটুকু অংশ অভিজ্ঞ পাঠক 
যাতে সেটা সহজেই বৃকৃতে পারেন। তারপর লিখতে হয় পণ্বির ভাষা! ৷ 
সংস্কৃত ভাষার পাবি হ'লে তার লিপির নামও লেখা দরকার--কেনন্া) ভারতের 
দূৰ অঞ্চলের লিপিতেই সংস্কৃতের পণুবি লেখ? হয়েছে । যদি লিপিটা পাঠকের 
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জানা না থাকে তা’ হ'লে ভার পক্ষে পাঁথিখানা ঝবহার অসম্ভব হ'য়ে পড়ে । 
সুতরাং বিভিন্ন লিপিতে লেখ; একই পদির মঝো থেকে পাঠক আপনার 
জানা লিপির বই খানারই খোঁজ প্রথমে ক'রে থাকে । তারপর পির শারীরিক 
অবস্থা_ভাল বা জীণ‘ তা লেখা হয় । আর লেখা হর পণ"ৃধিখালা মোটামুটি 
শৃম্ধ বা অশুদ্ধ সেই কথা । স্পম্টতঃ বোকা যাচ্ছে বইয়ের সুচী করার 
চেয়ে পাঁথির সৃচী ক'রতে বিষয় সম্বন্ধে ঢের বেশী জানাশহনে! থাকা দরকার ॥ 
আগের এ সব বিবরণ-ই কিশতু পাহঘিটাকে সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নর ॥ 
প্রতোক পাঁহধিতেই তাই লিখতে হয় তার আরচ্ভের কয়েকট। পংক্তি এবং 
শেষের কয়েক পংক্তি খন্ডিত পাঁথিধানার কতটুকু আছে এই বিবরণ থেকে 
তা’ স্পস্ট হ'য়ে যায় । সংক্ষ আর শেষের বিবরণের পর লিখতে হয় পহম্পিকা 
(coloPhon ) | এই পছ্পিকা থেকেই প+ুথিখানার ও তার গ্রশ্থকারের নাম 
জ।না যার ॥ পন্ডিত সূীকারর। অবশা সব সময় পৃম্পিকা মাত্রের উপর 
নিভরি করেন না। বইখানা প'ড়েই তাঁর এর নাম প্রভূতি নির্ণয় ক'রে 
থাকেন॥। তবুও পহ্দ্পিকাট্‌কু প্রত্যেক সড়ীতেই নকল ক'রে দিতে 
হয় ॥ এ পৃচিপিকাই হ'চ্ছে আধুনিক আখ্যাপত্রের (7705 ৪৪৩ ) প্রতিনিধি । 
ওখানেই লেখকের নাম ও বইয়ের নাম লেখা থাকে । দুঃখের বিষয় অনেক 
পানধিরই পৃণ্পিক৷ পর্য“ত পাওয়া যায় না। অনেক প"থিতে পদ্ছিপকার পর 
পাঁধির লিপিকারের নাম বা অধিকারীর নাম বা অন্য কিছু লেখা। থাকে । একে 
বলে উত্তর পুষ্পিকা। (Postcol-০phon) ॥ এর থেকে অনেক সময় পণহঘির 
গুরত্ব বোঝা। যায় ॥ পণ্ণির পাশে পাশে যদি চিস্পনী বা এই রকম কিছু লেখা 
থাকে তাও সড়ীতে লিখে দিতে হয়। যদি এ পহথি কোন ভাল পন্ডিতের 
পড়ান'র কাজে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে তা* হ'লে এই চ”্পনীর মুল্য অনেক বেশী ॥ 
উপরে যেগুলে। বল। হ’ল এই পরশ্ত লিপিবদ্ধ করা খুব কঠিন নয় ॥ এ 
অনেকট। ছকে ফেলা গতানুগতিক কাদ্র । কিন্তু প':ছির সৃচীকে প্রকৃত 
মূলাঝান্‌ কদ্রতে হ'লে আরও অনেক বিষয় এর সঁশ্গে যোজনা কর) দরকার ॥ 
সেগুলো হচ্ছে পপির বিবরণ । পাঁতিউ যদি ছাপান বা সবজন-পরিচিত হয় 
তা” হ'লে এই অংশের জন্যে বেশী মাথা ঘামালো উচিত নর । প থিটটর ভাল 
সংস্করণ কোথার কোথায় পাওয়া যায় সেইটুকু লিখে দিলেই এই উদ্দেশ সিদ্ধ 
হয়ে বার ॥ কিম্তু যদি ছাপান পির থেকে বেশ কিছু পাঠাষ্তর লক্ষা কর? 
বার আর এ সব পাঠাশ্তরের যদি গুরুত্ব আছে ব'লে মনে হয় তবে সচচীতে স্পষ্ট 
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লেখা উচিত বইখানি এ সব জায়গায় ছাপা হ'য়ে থাকলেও এর পাঠাশ্তরের জনা 
গ্‌ুক্রর অ'ছে । 

যে পা;থি ছাপা পাওয়া যায় না--তার বিষয় বিদ্তৃত ভাবে লিখতে 
হয়। এ প',ছির আলোচিত বিষয়ের সংক্ষি*্ত বিবরণ লেখা দরকার ॥ অবশ্য 
একাজ খুব সহজ নয়। আমাদের দেশে সংস্কতকে একট! মাত শাস্ত্র 
যাঁরা মনে করেন তাঁরা অনেকেই খেয়াল রাখেন না ইংরেজীর মত সংচ্কৃতও 
মাত্র একটা ভাষা ৷ ইংরেজীতে যেমন বিজ্ঞান, রাজ্জনীতি, সাহিতা, দর্শন 
প্রভৃতি আছে সংস্কতে্ড তেমনই ওঁ সব বিষয় একনের পক্ষে এতগুলি 
বিষয় আছে আপগত করা সন্ভব নগ্--দ:ই তিন চারজন সূচীকারের 
পক্ষেও সংস্কতের সব [বিষয়ের সব পাঁথি পক্রাপুরি বোকা ও ব্যাখ্যা 
করা সম্ভব নয়। তাই সব পাঁখির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঠিকমত লেখা সহজ্ঞ 
নয় তবুও মনে রাখতে হবে যে ছাপা বই জোগাড় করা অনেক সহজ । 
কিন্তু পঁদথি জোগাড় করা কষ্টকর ৷ তাই কেন গবেষক পুথি জোগাড় 
করার আগে মোটামুটি জানতে চান যে এ পরুথির গুরুত্ব তাঁর পক্ষে 
কতখানি । সডীর থেকে পাঁধির আলোচিত বিষয়ের অন্ততঃ নির্ঘন্টটুকু না৷ 
পেলে সেই সূচী দিয়ে তাঁর বিশেষ কাজ হয় না ৷ সৃতরাং অ-ছাপ। বইয়ের সুচী 
কম্মুতে হ'লে তার আলোচিত বিষয়ের নিঘস্টটুকু যোগ ক'রে দিতেই হবে । 

উপরের আলোচনা থেকে বোকা গেল যে পঘির যে রকম সূচীর কথা 
আমরা বললাম এ সাধারণ সূভী নর ॥ একে বিবরণাস্মক সুচী (Descriptive) 
(Catalogue ) বলে। এর আকার সাধারণতঃ হয় বইয়ের মত । যে সব 
গ্রন্থাগারে প হথির ভাল সংগ্রহ আছে তার এই রকম সুচী থাকা একান্ত দরকার । 
আর এ সড়ী সারা জগতের সর্বত্র সংগৃহীত ক'রে রাখ! হয় ॥ 

সাধারণতঃ বিষয় হিসাবে প*ুথিগ্লোকে ভাগ করে এক এক বিষয়ের 
সব প :থির বিবরণ পর পর লেখা হয়॥ সব শেষে এ সমস্ত পুথির এক 
অন্ববর্ণ তালিকা যোগ করু হয়) এই তালিকার প্রত্যেক নামের সঞ্গে সঞ্গে 
মল সভীর ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে ॥ এই তালিকার সাহায্য কোন পহছিরি 
বিস্তৃত বিবরণ খ জে নেওয়া হয় 





পথি শব্দের স্ঘলে যেখানে পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, উহাকে পাঁখি ধরিয়।লইবেন। 


পন্চাৎপট 
এস, আর, রঙ্গনাথন 
কৃষ্ণ: দত্ত কতৃক অনদিত 


০৬১ মাদ্রাজ 


স্বপ্রদেশ মাদ্রাজের জন্য একটি গ্রন্থাগার বিল রচনা করলাম ॥ গ্রন্থাগার 
উদ্নয়নের একটি পরিকল্পনাও তৈরী করলাম ॥ এটি ছিলে) তিরিশ বছরের 
পরিকজ্পনা । এতে করে সমস্যার এক বাস্তব চিত্তও পাওয়া গেল । এম, আর, 
ইউ, সাব্র তখন শিক্ষা দপ্তরের অনিকর্তা ছিলেন । আমার জন্য প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । 


০৬২ মধ্য প্রদেশ 


১৯৪৬ সালে, বেনারস হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র 
হিসাবে ভাওয়ালকর আমার সাথে দেখা করেন॥। তিনি ছিলেন উদ্দীপনার 
প্রতিভূ। আমার মাপ্রাজ পরিকজ্পনা তিনি অনুধাবন করলেন । তিনি তাঁর 
নিজের রাজ্য মধা প্রদেশের জনা একটি পরিকজ্পনা রচন! করতে বললেন । করেক- 
মাস আগে নাগপনরে প্রথম মধ্য প্রদেশ গ্রস্থাগার সম্মেলনে সভ্ভাপতিত্ব করি। 
তখন আমি উপাধাক্ষ জাট্টিস্‌ পুল্লানিকের অতিথি ছিলাম । তাঁর মধে৷ মধা 
প্রদেশ গ্রত্থাগার আন্দোলনের বন্ধুকে খঁজ্ে পেলাম । এই স্মৃতি আমাকে 
উৎসাহিত করলো ॥ মধ্য প্রদেশের জ্রনঃ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী 
করলাম । এর সংগে ত্রিশ বর্ষ উদ্নগন পরিকল্পনা সংযোজন করেছিলাম । 
ভাওর়ালকর, তাঁর শিক্ষা, এস, ভি, গোখেলের কাছে পরিক্পনাটি 
পাঠিয়েছিলেন । ১১৪৭ সালে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধাক্ষ স্যার মরিস 
গন্মারের লিমন্ত্রণে দিল্লীতে উপস্থিত হলাম ৷ গোখেলের দিল্লীতে আসার কথা 
ভাওয়ালকর আমায় জানিয়ে ছিলেন । তাঁর সাথে দেখা করলাম । তিনি 
প্রল্থাগার আইনে আগ্রহশীল ছিলেন । তিনি কথা দিলেন। গ্রন্থাগার আইন 
পরিকল্পনাটি তিনি যত্র সহকারে অনুধাবন করবেন। বিলটি উপস্থাপিত 


১৩৬৭ ] পশ্চৎপট ২৬৭ 


করার আগেই তিনি অর্থ মন্ত্রী হ'ল ॥ ১৯৪৯ সালে জানুয়ারী মাসে অষ্টম 
সারাভারত গ্রতথাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে নাগপুরে গিরেছিলাম ৷ 
গোখেল তাঁর উত্তরসূরী পি, কে, দেশমুখের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি 
বয়সে নবীন ছিলেন । তিনি অশ্ব করেছিলেন বিলটি জুলাই মাসে আইন 
সভায় উপদথাপিত করবেন £ আমলাতণত্র আবার হস্তক্ষেপ করলো । ২১শে 
জুলাই, ১৯৪৯। এক চিঠিতে জানানো হোল, “গ্রথাগার আইন, গ্র'থাগার 
প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে কিনা এই বিষন্ন আমার যথেঘ্ট সন্দেহ আছে। 
কারণ, প্রকৃত পক্ষে খুব অল্পসংখাক গ্রচ্থাগাগ বর্তমানে আছে এবং অদর 
ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাপ্রণেদিত প্রতিণ্ঠাণগ:লির চেষ্টার বছ গ্রচ্থাগার গুতিষিত হবার 
সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ । অবশ্য গ্রদ্থাগ্যর প্রতিষ্ঠার জন৷ আমি সর্ব উপায়ে 
উৎসাহ দিচ্ছি । আমার মনে হয়, এখনই বিলটি আইন সভায় উপস্থাপিত 
করার যথাযথ সময় নয় । আশাকরি, এ সম্ধণ্ধে আপনি আমার সঙ্গে একমত 
হবেন)” 

উত্তরে লিখল!ম, “আমি আপনার সঙ্গে একমত যে আপনার রাজেয খুব 
অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার আছে । সেঞ্জন্যও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন আছে । 
এহাড়া, গ্রল্থাগার প্রতিষ্ঠার অর কোন উপার নেই ।” কিন্তু একথা আমলা- 
তন্ত্রের চিরাচরিত নীরবতার সন্ত্বত্থীন হোল । 


*৬৩ ত্রিবাঞ্চুর 


১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারীতে কোট্রায়মে গ্রন্থাগার সগ্চেলন উদ্বোধন করার জন্য 
ত্রিবাঞ্কুর রাজা আমন্ত্রণ জানালে! । সি, পি, রামন্ব৷মী আয়ায় তখন রাজোদ্বর 
দেওয়ান ॥ ত্রিবাজ্কুর যাত্রার পৃব মহত, ত্রিশ বর্ষ উন্নয়ন পরিকটপনা 
সংযোজিত ত্রিবাত্কুরের জনা একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়: গুদ্তুত করলাম । 
সেট সি, পি, রামস্বামী আয়ারের কাছে অগ্রীম পাঠিয়ে দিলাম ৷ কিণ্তু সম্থলেনের 
সমন্ন ঘটনাচক্রে তিনি দিল্লীতে ছিলেন । এবং শিক্ষা অধিকতাকে এ সম্মেলনে 
উপস্থিত থ্যকার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। সমবায় সমিতির পরিচালককে 
নিয়ে তিনি আমার সাথে দেখা করলেন। তাঁরা বললেন, তিরিশ বছর বড় 
দীঘ* সময় আমি বল্লাম, “সম্ভব হলে তার আগেই পরিকল্পনাট কার্যকরী 
করুন ।" ফেরার পথে মাদ্রাজে সি, পি, রাস্বামী আদ্রারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম 
তিনি বললেন, "জুনমাসে ত্রিবাশ্দ্রামে আসুন । আম।র সঙ্গে মাসখানেক থাকুন ॥ 


২৬৮ গ্রন্থাগার [ কাতক 


আমরা এটির বাবস্ধ। করবে! 1” ইতিমধো রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হয়ে 
গিয়েছিল । এ সময় খ.ব বাস্ত থাক! তার পক্ষে হাভাবিক ৷ শেষ পর্যশ্ত 
তিনি পদত্যাগ করলেন । তারপর আনলাতন্ত্র থেকে উত্তর আসে, «আমাদের 
মনে হয়না গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজান আছে । আমাদের এখন বহু গ্রদ্বাগায় 
আছে ।'' মধ প্রদেশ ও ত্রিবা*কুরের বিকদ্ধ যৌতিকতা আমাকে এপথাই স্মরণ 
করালে, যে, আমি দু দিকেই জ্িতছি। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই আমলাতশ্ব্রের 
চিরাচরিত প্রথা । 
০৬৪ কোচিন 

কোট্রায়ম যাত্রার ঠিক পৃব" মুহৃতে কোচিনের শিক্ষা মন্ত্রী পনামপলী 
গোবিদ্দ মেননেন্র একটি চিঠি পেলাম । ত্রিবাঞ্কুর যাত্রার পথে একদিন তিনি 
কোচিনে কাটিয়ে যেতে বললেন। তাই করলাম । তাঁর কথ্াগূলি আমায় 
সাম্তহনা দিল ( গোবিন্দমেনন তখন যুবক । তিনি বললেন, “কয়েক বছর 
আগে আমি মাদ্রাজ ল’ কলেজ্দের ছাত্র ছিলাম । তখন আপনার সংন্দর গ্র্ব- 
গারের আমি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম । জনতার মধ্যে আমাকে হয়তে' 
আপনার চোখে পড়েনি । কিন্তু আপনার সংগঠন ও ব্যবস্থা আমাঞ্কে মগধ 
করেছিল । আপনার গ্রম্থাগার এত মনোমৃদ্ধকর ছিল! এর একট! বিশেষ 
পরিবেশ ছিল । একদিন অ:মার রোক্ঞলামচায় লিখেছিলাম, “*কোটিন রাজে। 
ও রকম একটু গপ্রত্থাগার দরকার ৷” শিক্ষাম-ত্রী হবার সাথে সাথে. তরুণের 
স্গপ্নে আমার স্ম.তিকে সজীবিত করতে সেই রোচনামচায় চোখ বুলিয়েছি । 
এটা চোখে পড়লো, আপনার কথাও মনে পড়লো ॥। পরের দিনই এই ঘোষণা 
চোখে পড়লে যে আপনি কোট্রা়মে আদছেন। আপনাকে লিখলাম । এখন 
বলুন কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।”" প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তিনি আমাকে 
দিলেন । বাড়ী ফিরে কোচিনের জন্য ত্রিশবর্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংযোজিত 
একট আইন তৈরী করলাম । কাজে হাত দেবার আগেই রাজনৈতিক পটভূমিকা 
পরিবতিত হোল ॥ ঘটনাবশতঃ ত্রিবাক্ডুর ও কোচিন একই রাজ্যে পরিণত 
হোল । আবার এ বিষণ্ন কিছু করা দরকার । বোধহয় তা কেরাল। রাজ্য 
হবার পরে করাই ভাল । 

০৬৫ বোম্বাই 

বোম্বাই রাজোর জন্য আর, এস, পারখি অনুরূপ একটি আইন ও উন্নয়ন 

পরিকঙ্পনার খসড়া করে দিতে বললেন॥ করে দিলাম । আউষের রাজ 


১৩৬৭ পশ্চাৎপট ২৬৯ 


পরিবারে তাঁর প্রভাব ছিল ১৯৫৭ সালে রাঙ্তা “গ্রথাগার আইনের খসড়া ও 
ত্রিশবর্ষ কার্যস্‌টী সহ গ্রন্থাগার উদ্নয়ন পরিকল্পন""* প্রকাশ করেল ) 
মুখামশত্রী খেরের কাছে এক কপি পাঠানো হোল ॥ তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ 
আলোচন! হয় । তিনি আমলাদের একটি কিট মনোনয়ন করলেন।॥ এর 
সাফল্য সহজেই অনুমান করা যার । খেরকে আবার স্মরন করিয়ে চিঠি 
দিলাম । মনে হয় তিনি সব চিঠিই কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলেন । কমিট 
বোধহয় বই-এর সাথে এই চিঠিগৃলিও ফাইলের স্তুপে সমাহিত করেছিল ॥ 


০৬৬ উত্তর প্রদেশ 


সম্পৃণণনন্দের সাথে বেনারসে দেখা হোল । এটা তাঁর মন্ত্রী হবার আগের 
কথা ৷ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের Pro Vice-Chancell৩r রঙ্গবিহারীলাল 
আমাদের সাক্ষাৎ কারিগে শেন । এট! ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে তাঁর মন্ত্রী হব'র 
ঠিক আগে ৷ গ্রদ্থাগার আইন সম্বম্ধে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। আমি 
একট। আইনের খসড়া ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করি 1 এম, এল, নাগর 
বেনারসে এক প্রকাশক পেলেন । বইটির শিরে'নামা হোল, “উত্তর প্রদেশের গ্রদ্থা- 
গার আইনের খসড়া ও ব্রিশবর্ষের কার্যক্রম সহ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকজপন।*” 
এছ সম্পণণনন্দের ভূমিকা সছ.লিত হয়ে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হোল । আইন 
সভায় বিলটি আন!র জনা আবেদনের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি । যাহোক, 
এখানেই শেষ নম । এলসাহ?বাদের বি, এন, বানাজ্জী এই বিলটি আনার জন্য 
আপ্রাণ চেচ্ট। করতে লাগলেন । 


০৬৭ কাশ্মীর 
পি, এন, কাউল! কাশ্মীরের জন্য অনযন্থপ একট গ্রন্থাগার আইন ও 
ত্রিশ্ববর্ষের উন্নপ্রন পরিকক্পনা প্রস্তুত করেন £ শেখ আবদুল্লাকে সেই তিনি 
দিয়েছিলেন । কাম্মীরের অবস্থা এখন অনিশ্চিত ৷ কাউলার পান্ডুলিপির 
কি হোল তা এখনো জালা যায়নি ॥ 


৬৮ মধ্য ভারত 
মধ্য ভারতের জন্য গ্রত্থাগার উন্নয়ন পরিকজ্পনাসহ একটি গ্রন্থাগার আইন 
প্রণন্তন কথার ভ্রন্য ইন্দোর পাবলিক লাইব্রেরীর জব বিলী কমিষ্ঠ আমাকে আমন্ত্রণ 
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জানার ॥। এটি তারা তাদের স্মারকপত্রের অ'তভু'ক্ত করতে চেয়েছিল । দিল্লী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণাথে মধ্য ভারত সরকার চ।রজনকে 
নিবণচিত করে পাঠান । সম্ভবত এটা তৎপরতার লক্ষণ । খসড়া অন্যান্নী 
একট ব্যাপক গ্রন্থগার আইনের উপর ভিত্তি করে গ্রস্থাগার উন্নয়ন খুব 
সংখের হবে । 


০৬৯ জারা ভারত 

ভারত সরকারের পরিকশ্পনা বিভাগের বিবেচনাথে- ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে 
সার মরিস গ্রন্থাগার উ“নয়নের জনা একটি স্মারক'লপি রচনা করতে বলেন ॥ 
দেই বিভাগের প্রধান কমকতণ স্যার ম'রসের সঙ্গে একই পাবলিক স্কুলে 
পড়েছেন । তিনি আশ করেছিলেন এই স্মারকলিপিটি তাঁর সুবিবেচনা পাবে। 
১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে সেটকে স্যার মরিসের কাছে পাঠিয়ে দিলাম । রাজ- 
নৈতিক পটভূগ্রিকার দত পরিবত'ন হচ্ছিল । ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ থিডাগের উন্নতির জন্য এবার এম, এ ও ডক্টরেট ডিগ্রীর 
ছাত্রদের শিক্ষকতা করার জনা স্যার মরিস আমায় আমন্ত্রণ জ!নান। স্বাধীনতা 
তখন আসম্ন । খানিকটা স'হসে ভর করে স্বানীন দেশের উপযোগী একটি 
স্মারকলিপি আবার প্রণয়ন করলাম ৷ শিক্ষা দপ্তরের সচিব সার রন সাজে“শ্টের 
কাছে সার মরিস সেটিকে পাঠিয়ে দিজেন। স্যার জনের তখন অবসর গ্রহণের 
পর্ব মুহূর্ত । সেজনা তিনি তাঁর পর্বর্তী সচিবের দ.ষ্টি আকর্ষণ করার জনা 
স্মারকলিপিতে মতামত লিপিবদ্ধ করলেন ৷ 


০৬৯১ উদ্দাসীনতা ও বিরোধিতা 

" শান্তি স্বক্ূপ ভাটন॥র,_সি রাদ্রোগোপালাচারীর ভাষায় যিনি জীবন্ত 
বিনন্যৎং__স্াযার জনের পরেই সে. পদে উদ্নীত হন ৷ স্যার মরিসের কথামত ভাট- 
নগরের সাথে দেখা করলাম । স্মারকলিপির্টি সঙ্গেই ছিল । তিনি ফাইল 
চেয়ে পাঠালেন । মূল স্মারকলিপিটউ সেখানে ছিলনঃ॥। যেসব আমলারা এ 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা স্মারকলি[পর প্রাস্তি প,রোপহরি অস্বীকার 
করেন । ভাটনগর তাঁর স্বভবসিদ্ধ ক্ষিপ্রতায় এতে হস্তক্ষেপ করলেন ॥ তিনি 
আরেকজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন । তিনি বললেন, ““স্মার্ুকলিপিটি 
আমি পড়েছি । সের্ঠ ফাইলে ছিল ।” দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থা ও 
শ্রত্ধাগার আইনের প্রতি এটা কি আমলাতসম্ত্রের উদাসীনতা, না বিরোধিতা ? 


১৩৬৭ পশ্চাৎপট ২৭১ 


০৬৯২ বিস্থতির অতলগর্ভে 

ন্যাশনাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী কমিটির সদস্য হিসাবে ত্রিশবযে'র প্রশ্থাগার 
উদ্নঙ্নন পরিকল্পনার স্মারকলাপির সাথে ইউনিয়ন লাইতেরী বিল আমি 
উপস্থাপিত করি। ১৯৪৮-এর ১৫ই মে, কমিটির দ্বিভীর অধিবেশনে একটি মাত্র 
বিষয় আলোচন? সম্ীতে রাখা হয় ॥ সেটি হোল, ‘ গ.হ, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও 
ও সংযুক্ত গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে ডঃ রঙ্গনাথনের প্নারকলিপি্টির বিধগ্র 
আলোচন)।”* অবান্তর প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য আমি একক সংয.ক্ধ গ্রদ্থাগার 
আইনের খসড়া কমিটির বিবেচনার জন্য তৈরী করি। কায“করী কিছু হবার 
আগেই খসড়া আইনের গুক্রত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের বিবেচনার জন্য অধিবেশন 
মুলতুবী রইলো! । প্রায় বছর খানেক কনিটরু বিষয় আল কিছুই শোন! গেলনা ॥ 
১৯৪৯ এর এপ্রিলে বন্বেতে অনুষ্ঠিত [৫5০০র সহযোগিতার্থে গঠিত ভারতের 
জাতীয় সংসদের স।ংস্কৃতিক অদিবেশনে আমি এই প্রচ্তাব আনি যে অচিরে 
জাতীয় কেন্তরীপ্ন গ্রচ্থাগার প্রতিষ্ঠার জনা কেন্দ্রী সরকারকে অন্রোধ করা 
হোক ) কিন্তু শিক্ষা দণ্তর সচিব, যিনি পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি 
ছিলেন ও যে কমিটি পরে অচল হয়ে পড়ে আমায় সেই কমিষ্টর সদস্য হওয়া 
ও আমার আনীত প্রস্তাবের অসামা্জস্য সম্বণ্ধে উল্লেখ করেন যেন শিক্ষা দপ্তরে 
কি করা হয় সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ঞ ৷ প্রত্াত্তরে বললাম, দভশীশ্গা- 
গ্রস্ত কমিষ্টর ভেতরের কথা জানি বলেই প্রস্তাবটি এনেছিলাম, এবার এত বছরের 
মধে) যে কমিট কোন কাজই করেনি তাকে মৃত বলে ধরে নেওরাই যুক্তিযুক্ত ৷ 
কমিটি এখনো কাৰ্যক্ষম আছে, শীঘ মিলিত হবে ও কাজে হাত দেবে, সচিবের 
এই আন্বাসে প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয় ॥ কি“তু বছর অতিবাহিত হলেও কিছু 
শোন! যায়নি । অবশ্য এ ঝাপারটা যে সম্পুর্ণ ভুলে যাওয়) হয়নি, এ উল্লেখ 
লোকসভায় মাকে মাকে কর! হোত ॥ সাড়ম্বরে শংরু হলেও যেমন বছ কমিটি 
অবহেলায় বিস্ম.তির অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় তেমনি জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্র্থাগার 
কমিষ্টর ভাগাও বিড়ন্বিত ছিলো । অধিকাংশ ক্ষেত্রে নি্ক্রিয়তা ও ব্যগাড়ম্বর 
এই অকাল মৃত্যুর কারণ । জাতীয় কে-চীয় গ্রচ্থাগারের কমিটির ক্ষেত্রে আরেকটি 
বিশেষ কারণ হোল একে সিনভারেল্ল৷ করে তোলা হয়েছিল ও এমন এক আমল:- 
তন্ত্রের হাতে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার এর সামাজিক সম্ভাবনা সম্বান্ধে 
বিন্দুমাত্র ধারণ! ছিলোনা ও যার চোখ সামনে থাকার পরিবর্তে পেছনে ছিল। 
আমার ধারণা হোল, শিক্ষামন্ত্রী যতক্ষণ ন। একজন স্বাধীন গ্রশ্থাগার উপদেষ্টা 


২৭২ গ্রন্থাগার [ কাতিক 


যাঁর ব ত্তিমূলক জ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে 
বিশ্বাস আছে, নিয়োগ করছেন, ততক্ষণ গ্র-থাগার ব্যাপারে কিছুই হবেনা । 
০৬৯৩ নতুন অভিজ্ঞতা 

হতাশায় বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম ॥ এ সময় ব্টিশ কাউন্সিলের গ্রেট বৃটেন 
পঞিএমণের আমন্ত্রণ ও জাতিসজ্ঘের আন্ততিক গ্র“থাগার বিশেষজ্ঞ সমিতিতে 
যোগ দেবার আমণ্ভ্রণ পশ্চিমের বহু দেশে গ্রাগার পরিদর্শনের সংযোগ এলে 
দিয়েছিল । এতে করে গ্রন্থাগার আইনের তুলনামূলক অনুশীলন সম্ভব 
হোল ৷ যা দেখেছি তা “Librarp tour 1948; Europe & America : 
Impressions and reflections” বই-এ লিপিবদ্ধ করেছি । এই নতুন 
অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন করে শিক্ষাদানের কাজ করেছিল ॥ ইহ। আমার 
১৯২৫-এর ইচ্ছাকে অর্থাৎ দেশব্যাপী গ্রচ্থাগার বাবস্থা সম্ভব করার জন্য 
আমাদের দেশে গ্রত্থ/গার আইন প্রয়োঞ্জন--এই ইচ্ছাকে জোরালো করে তুললে।। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে সে ইচ্ছা আশার হ্মপা’তরিত হল ॥ 

০৬৯৪ ছাপার অক্ষরে সঞ্চিত 

সার মরিস বলেছিলেন, “আমরা ঘথাসাধা করেছি । আপনি বলছেন, 
আনস্যধারণ সচেতন আছে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে। কি'তু সে 
শক্তি এখনো জাগেনি । আইনের খসড়। ও উন্নঃন পরিকল্পনাটি শকাশিত করা 
হোক ॥ এগুলো যদি আমরা ছাপার অক্ষরে সঞ্চিত রাখি কোনওদিন কেউ 
হয়তো আপনি যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে শংকর করতে পারবে ! 
তিনি হয়তে। বাবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন ॥ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
তিনি এড প্রকাশ করতে রাজী হলেন । বইটি, Library Delovepment Plan £ 
Thirty year programme for India, with draft library bills for the 
Union and the constituent states নামে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হোল ॥ 
ভারতীয় গ্রশথাগার পরিষদ আইনের খসড়া পহনমুদ্রিত করেছিল ও কেন্দ্রীয় 
আইনসভায় সদস্য ও রাজাগুলির আইনসভার সদসাদের মধ্যে তা বিতরণ 
করেছিল ॥ আশ! করা যাক এর অন্ততঃ কিছুটা অক্কুরিত হবে -_ফল ফলবে ॥ 

০৭ স্বযোগের সন্বযবন্ধার 

প্রল্থাগার আইনের শিষয় একমাত্র রাজ্য যে সক্রিয়ত৷ গ্রহণ করেছিল, সে 
হোল মান্রান্স | মান্রাজ গ্রত্থাগার পরিষদে ও অন্ধ, গ্রশ্থাগার পরিষদে 
বিশ বছরের অবিশ্রা্ত পরিশ্রম এর জমি তৈরী করেছিল । ১৯৪৬ সালে, আমার 


১৩৬৭ পশ্চাৎপট ২৭৩ 


পুত্র টি, আর, যোগেম্বরের উপনয়ন উপলক্ষো মা্রান্র গিয়েছিলাম ॥ একদিন 
প্রাতঃজ্রমণে তিন্মমপেটে শিকামন্ী অবিনাশীলিতলল চেট্টিবারের নাম ফলক 


দেখলাম ৷ এটাও দৈবক্রমে.। ওহ সঙ্গে দেখা কর উচিত আমার কখনই মলে 
হয়নি ॥। আমি তাঁকে আগে: 





চিনতাম ৷ পরদিন তাঁর সাথে দেখা করলাম ৷ 
তিনি খুব খ্‌সী হলেন। তিনি বললেন, “আপনার যখন ক্ষমতা হোল তখন 
আপনি নিন্দের রাজ্য চেড়ে চঙ্গমে গেলেন, এ কি রকম।” আপনি এখানে 
থাকলে আমাদের পুরনো আশা আকাতথা ও $ন সতে) পরিণত করতে পারতাম । 

আনি বললাম, “প্রামশের জনা আমাকে সব সময়ই পেতেন ৷” 
গ্রন্থাগার আইনের খসড়ার্টও তাঁকে দিলাম ॥ এটাকে তিনি শিক্ষা, অধিকর্তা 
এস, আর, ইউ সাবৃরের কাছে পরীক্ষার জলা পাঠিয়ে দিলেন । এ বিষন্ন 
সাবরের সঞ্চে আমাকে আলোচন! করতেও বললেন । সাব্দর সব রকম সাহায্য 
করলেন । তিনি বললেন, “গ্র“থাগার ব্যাপারে আমি কি জানি? আপনার 
প্রস্তাব অমি সমর্থন করছি । সেই মত আমি অস্ত্রীমহাশয়ের কাছে লিখছি ॥' 

০৭১ মান্ত্রাজ গ্রন্ছাগ।র ইতিহাস রচনা করলে! 

৯৯৪৭ সালে, ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিবাওহুর থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজ হয়ে 
এলাম ৷ অবিনাশীলিষ্গম চেট্ররারের সাথে দেখ। করলাম । আইন সভায় বিল 
আনার জন্য খসড়াটি পরিবতিত করেছিলাম । তিনি যে পরিবর্তন করেছিলেন 
সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচন! করতে কয়েক ঘম্টা অতিবাহিত হল । তাঁর 
উদ্যোগেই মাদ্রাজ্জ ভারতবর্ষে গ্রশ্থাগার ইতিহাস রচন। করলে! । যে ক'জন 
মশত্রীর কাছে অ:বেদন করেছিলাম, তাঁর মধে) একমাত্র তাঁরই আইন সভায় বিল 
উপস্থাপিত করার মত দ.ঢ় মনোভাব ছিল ॥ 

০৭২ বিলম্ব ও নৈরাষ্ট 

আইন বলবৎ ও কানন কায'করী করার আগেই তাঁর মাদ্রাজ মন্ত্রীসভা 
থেকে পদত্যাগের দকুণ বিলম্ব ও নৈরাশ্য সহনীয় করার জন্য বাল্মীকি ও রামলিৎগ 
স্বামীর মন্ত্র উচ্চারণ করা দরকার । 

০৭৩ সব ভাল যার শেব ভাল 

১৯২৫ সালে আমার মনে এ কিলক সঞ্চালিত হরেছিল ॥ পচিশ বছর 
লেগেছিল একট গ্রশথাগ্যর আইন বিধিবন্ধ করতে ॥ পুরো এক পুরুষ কেটে 
গেল । বোধহয় আমরা নম্বর বলেই এতটা! অইধর্ব ৷ সময়ের মাত্র। ব্যক্তিবিশেষ 
থেকে জাতির ক্ষেত্রে ভিন্ন । মতিস্থিরতা, আশ! ও প্রফুল্লতায় ভর করে সর্ব‘সময় 
ও সর্বদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করা এবং জাতির আলস্য ও ব্যক্তিবিশেষের ত্বরার 
দূরত্ব কমানোর জনা প্রার্থ নাই এ বযাবধান দুর করতে পারে । [ দমান্ত ) 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় দাক্ষিণাত্যের দুটি ৱাজ্য 
মাদ্রাজ ও কেরালা 


মাদ্রাজ £ 

[্রত্থাগার আইনের পারপ্রেকণিকায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থা সম্পকে ডক্টর রমনাথনের মতামত পত্রিকার ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হর়েছে। সম্প্রতি মাপ্রাজের দৈনিক ইংরাজি “হি'দহ পত্রিকায় মাদ্রাজ রাজে? 
প্রবতিত গ্রন্থাগার আইন তথা সার। রাজোর প্র“থাগার ব্যবস্থ! সম্পকে প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় স্তম্ভ হতে এই নিবম্ধটি মুদ্রিত হোল । ] 

কিছুকাল আগে প্রকাশিত মাদ্র'দ্র গ্রহ্থাগর পরিষদের দ্বাত্রিশং বাষিক 
কার্য বিবরণীতে প্রচুর চি'তার খোরাক রয়েছে । এই কার্ বিবরণীতে এমন 
সব্দর একট পারিসাংখিক তালিকা আছে যাতে গত বছরের মাদ্রাজ গ্র্বাগার 
আইনের একটি নিভুল কায“করম পাওয়। যেতে পারে। 

আমাদের দেশে বছর দশেক আগেও কোন সাধারণের জন) গ্র“থাগার 
ছিল না। কদাচিৎ কোন পাঠককে গ্রন্থাগার থেকে বই দেওয়া হত । মাদ্রাজ 
গ্রথাগার পরিষদের ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যিনি সভাপতি ছিলেন 
তাঁর প্রশংসনীব্ প্রচেপ্টাকে অশেষ ধন্যবাদ । কারণ, তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই 
মাদ্রাজ সর্বপ্রথম গ্রত্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে নতুন ইতিহাসের সত্রপাত 
করেছে । এরই ফলে আজ আমরা তেরটি জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার 
গুলির উপযোগিতার ফল পাচ্ছি। লক্ষ্য করছি যে, সাধারণ মানুষ ক্রম- 
বর্ধমান হারে গ্রশ্থাগার ব্যবহারে এগিয়ে আসছে ৷ বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে 
যে এক বছরে প্রায় এক কোর্ট জন পাঠক গ্রন্থাগারে এসেছে তাদের 
অন্বসম্ধিংসার তাগিদে, আনত্দের আকাক্ক্ষান্প, নতুন প্রেরণার জনা ॥ সাধারণ 
মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ জ্ঞানস্পৃহা জেগেছে, তা’ এর ঘেকেই বোঝা যায় । 

এখন দেখ। যাক সাধারণের জনে কত বই দেওয়া হ'রেছে। পরিসংখ্যান 
তালিকার একটি স্তশ্ভে বলা হয়েছে যে, কোট পাঠকের মধ মাত্র 
&০ লক্ষ বই দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ অর্ধেক লোকই বই কাজে 


১৩৬৭ গ্রন্থাগার ঝ)বস্থায় দাক্ষিপাতোর দুটি রাজা ২৭৫ 


লাগাতে পারছে না, দৈনিক খবরের কাগজ আর সামগ্রিক পত্র প'ড়েই এদের 
ক্ষান্ত হ'তে হাচ্ছে। এই ভাবে পাঠক সাধারণের যে সমূহ ক্ষাত হচ্ছে 
গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত তার নিজের এবং সাধারণের ম্গলের ভুন্য 
এক প্রতিকারের যোগ্য পদ্থা অবলম্বন কর! । কি'তু প্রশ্ন €ঠ! স্বাভাবিক, 
কেন এই গলদ 7 

প্রথমতঃ, কর্তৃপক্ষ সচ্ভবতঃ এই ক্ষতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। 
যদি তাঁরা ওয়াকিবহাল হতেন তবে নিশ্চয়ই এই ক্ষতি পংরণের চেষ্টা করতেন । 
গ্রদ্থাগারের কাষচালন'র মত বৃহৎ জলসেবা, যেখানে সাধারণের ১৭ লক্ষ 
টাক। নিয়োজিত, তা'তে বহৎ উৎপাদক কেন্দ্রের মতই পরিসংখ্যানের 
হিসেব-নিকেশ থাকা উচিত ॥ 

পরিসংখানের সুবিধার শুনা মাদ্রাজের প্রথিতযশ) গ্র্থাগারিক ডঃ এস, 
আর, রঙমনাথন 'লাইব্রেমেটি,' নামে একট ছক: তৈরি করেছেন ॥ 

শ্বিতীয়তঃ, তালিকার অনা অংশে প্রকৃত কারণ লুকিয়ে আছে । ৫৩৮ 
গ্রচ্থাগারের কার্য চালিত হয় ৮৪৬৪ কনচারীকে নিয়ে । এদের সংখার 
তুলনার যোগ)তা আরও শোচনীয় । ৮৪৮ জন কর্মচারীর মধে) ১৯ জন 
বেতনভূক্‌ । তাও পুরোপুরি নয় ॥ এই ২৮ জনের মধো। ১৯ জল অদ্ধবেতন 
ভূক, অর্থাৎ এরা শুধু 'রোজ" মাফিক কাজ করে ॥। সংতয়াং অবশিষ্ট ১ জন 
পুরে বেতনভুক: । এরা সকলেই ডিগলমাপ্রাত এবং পাঠকের অভিরুচি 
বিষয়ে অভিজ্ঞ । এমন কি এও দেখা যায় যে. তেরটি আঞ্চলিক গ্রচ্থাগারের 
মধে। মাত্র তিনটি গ্রদ্থাগাব্রের কর্তৃপক্ষ একজন বেতনভূক্‌ কিংবা অঞ্ধবেতন- 
ভুক কর্ম'চারীকেও নিযুক্ত করেন ন;। 

বেতন্ভুক কর্মচারী নিয়োগের এই সংখ্যাজপতা থেকে তবে কি এটাই 
ধরে নিতে হবে যে এদেশে শিক্ষাপ্তাপত কোন কর্মচারী নেই? না, মোটেই 
নয় । প্রায় ৬০০ জন গ্রচ্থাগারিক এই প্রদেশেই র'য়েছে। তবে কেন তাদের 
আমরা সাধারণ গ্রশ্থাগারে দেখতে পাচ্ছি নাঃ তাহ'লে, হয় তারা এই 
উপজীবিকা ত্যাগ করেছে, নইলে গ্রশ্থাগার-সংক্রাম্ত কাজের জনা অন্য 
কোথাও পাড়ি দিয়েছে । প্রাদেশিকপ্রম্থাগার পরিষদ কি শিক্ষার এই সমৃহ 
ক্ষতির বাপারে সমাক: অবহিত? তবে কেন এই ক্ষতির পালা ? 


প্রথমতঃ, গ্র্থাগারিককে কোন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কোন কোন 
জেলায় গ্রতবাগারের রেকর্ড, বাজেট এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব পর্ষন্ভ গ্রশ্থা- 


২৭৬ গ্রন্থাগার [ কাতি ব 


গারিককে জানালো হয় না। কোথাও কোথাও আবার আঞ্চলিক গ্র'থাগারের 
সভ।পতি [নবি'বাদে হভুত্ব করুছেন। যদি তিমি অবসর প্রাত রাজকমণচারী 
হন তবে আগে যেমন তিনি প্রত্যহ অফিসে ০ মারতেন তেমনি এখানেও আসতে 
আরৎ্ভ করেন ॥ জীবনটা কাটালেন যে আমল্াতল্তিক অফিসে, সেখানকার মত 
এখানেও দেখা যায় সেই লালফিতের কারচুপি । বদ্তুতঃ, সব জ্রেল।তেই 
জেলার অধিকর্ত" গ্রপ্থাগারের কেরাণীদের কেড়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগান । 
তিনি প্রশ্থাগারিককে বা ক্ষমতা দেন তা হিসাব রক্ষকের চেয়েও অনেক কম। 
এই পরিবেশে কোন আত্মমযদাবোধ সম্পন্ন গ্রদ্ধাগারিকই বেশী দিন টিকতে 
পারে না) গ্রিথাগার বর্জন কর’ এই শ্লোগান এইভাবেই প্রদেলে প্রদেশে 
প্রচার হচ্ছে ॥ 

পক্ষা্তরে, অন্য দেশে কি ঘটছে? সেখানে গ্র্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং 
গ্র্থাগারিকের মধো রয়েছে একটি সহজ-সুল্দর কার্যবিভাগের সং্পর্কা । গ্রশ্থা- 
গারের কতৃপক্ষ সেখানে ব.হৎ পরিকম্পন। ও তার ক্রপায়ন, বাজেটে অনুমোদন 
এবং গ্রশ্থ বৃণ্ধির ঝাপাকে নিজ ক্ষমতা সীমারিত রেখেছে । অবশিঘ্ট সব কাজই 
গ্রশ্থাগারিককে করতে হয, মায় গ্র্থ নির্বাচন এবং ক্রয় পযণ্ত । গ্রন্থাগ্যারিক 
আঞ্চলিক গ্র-্থাগারের সমপাদকও বটে । সাধারণকে গ্র-থাগারের দিকে আকংঘ্ট 
করার জনা গ্রশ্থাগারিক স্বাধীনভাবে যে কোন কাজ করতে পারে। 

বেতনভুকং কর্মচারিদের সাধারণ গ্রচথাগার ত্যাগ করার পেছনে আর একট 
কারণ রয়েছে ॥ কারণটি হচ্ছে অত্যচপ পারিশ্রমিক । পরিসংখ্যানের একট স্ত্ভে 
বলা হচ্ছে যে, বাজেটের ২০% মাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মচারী ভোগ করছে ॥ 
পরিষদ ১৯$৪ সাল থেকে এবিষয়ে ম'ত্রী মহোদয়ের দুষ্ট আকর্ষণ ক'রে 
আসছেন । তিনি এখন অবস্থার গুক্রত্ধ উপলব্ধি ক'রেছেন YY 

এই ধরণের আর একটি গলদ: হ’চ্ছে গ্র“থাগার-কন ও প্রাদেশিক গ্রদ্থাগারের 
দেওয়। গ্্যাণ্টের বাবহার নিযে । প্রাদেশিক গ্রচ্থাগ।র পরিষদ গৃহ নিমণাণের 
জনা গ্রশথাগার গুলিকে তাদের বার্ষিক আয়ের ৫-% দান করুছে । আমাদের 
দেশে বর্তমানে কর যে ভাবে সংগ্রহ করা হ'চ্ছে তশতে এই কর সংগ্রহের ধারাকে 
জনসাধারণের আরের অপব্যবহার বল! যার । প্রশ্থাগারের গৃহ-নিম্মাণের জনা 
বিত্তবান কেন্দ্রীয় গ্র-থাগার পরিষদ থেকেই গ্রা“ট দেওয়া উচিত ॥ 

মূল কথা হচ্ছে যে, সাধারণ মানবের দেওয়া করকে গ্রদথাগারের পার- 
চালকবর্গ সম্তোষজনকভাবে বাবহার কর্তে পারছেন না। দশ বৎসরের 


১৩৬৭ গ্রন্থাগার বাবস্থার লাক্ষিপাত্তর তুটি রাজা ২৭৭ 


অধিককাল ধ'রে এইভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি । ১৯৫৭ সাল থেকে আভিন্ঞ 


সঙ্গালেচকগণ দ্বারা সমালোচিত মাদুক্ত গ্রন্পাগার পরিষদের বাৎসরিক বিবরণটি 
এই বিষয়ে আবেদন জ্ঞানিয়ে আসছে । 





এ বছরের কায“বিবরণীতে একটি আননদকর ও প্রতিশ্রুতিপূণণ সংবাদ 
রারেছে ॥ এই সংবাদফিতে বল! হচ্ছে শে, নুখামশ্ত্রী সহৃদয় মনোভাব নিয়ে 
এ বাপারে দংষ্টপাত করছেন । তিনি এই মমে" সমিতির মৃখপাত্রকেও আশ্বাস 
দিয়েছেন ব'লে প্রকাশ । শিকামন্ত্ীও একব। স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 
বে, গ্রতথাগার বিষয়ে অভিন্র ব।জিদের গিয়ে একটু সমালোচক সংদ্থা গঠন করা 
উচিত ৷ এই সংস্থার কাজ হবে গ্রন্থাগারের কাযণবলীর ভুল ধরিয়ে দেওম। 
এবং সেই তুল সংশোধন করার জনা প্রস্তাব উত্থাপন করা । পুদেশবাসী এই 
ধরণের সংস্থার জন্য সাগ্রহে তাকিয়ে আছে । গ্র্থাগারের দন! তারা৷ বে কর 
দিচ্ছে তা পুরোপয়রিই উসল ক'রে নিতে চায় । 
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কেরালা হ 


[ কেরাল) রাজোর বর্তমান গ্রৎথাগার ব্যবপথা সম্পকে যুগান্তর পত্রিকার 
বিশেষ গুতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত ও সম্প্রতি যৃগান্তরে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ 
ভুলনামলক পর্বালোচন:র সৃবিধার্থ মুদ্রিত হোল ] 


প্রায় প চিশ বছর আগে কেরলে যে ল'ইত্রেরী আন্দোলনের শহর হয়েছিল 
সেই আন্দোলন আজ কেরলের সবত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ কেরলের এমন 
একটি গ্রাম নেই যেখানে একটি লাইব্রেরী নেই ৷ কেরলের এই সৃশত্তু লাইব্রেরী 
আল্দোন্সনের মুলে আছে কেরল লাইব্রেরী সঞ্ঘ । ২৫৩০ বছর আগেও লাইব্রেরী 
আন্দোলনের ওপর লোকের একটুও আগ্রহ ছিলনা | দেশে শিক্ষার প্রসার ক্রমেই 
বেড়ে চলেছে অথচ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাইব্রেরী বেড়ে উঠছেনা এটা 
কম্পেকজন লোকের চোখে বিসদ:শ ঠেকল-__তাই দেশে লাইব্রেরী অ'ন্দেলনকে 
সৃশক্তভাবে গড়ে তোলবার জ্বন্য জনগণের মধো পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার 
জনঃ আরও অনেক লাইব্রেরী ও পাঠাগার তৈরী করার জলা তাঁরা ত্রিবাক্কুর 
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লাইব্রেরী সম্ঘ বলে একল স্ব গড়ে তোলেন। তখন ৪৭টি মাত্র লাইব্রেরী 
এই সম্ঘের সদস্য ছিল ॥ কেরলের প্রধান সহরগুলিতে এবং ক্ষদদ্রাতিক্ষব্র 
গ্রামগৃলিতেও একট করে লাইব্রেরী গড়ে তোলা এই সম্ঘবের উদ্দেশ ছিল। 
অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এই সত্ব অগ্রসর হতে থাকে এবং আজ কেরলের 
তিন হাজ্জার লাইব্রেরী এই সম্ঘের সদসা । এমনি একটি সৃশক্ত লাইব্রেরী 
আন্দোলন কেরলে গড়ে উঠেছে বলেই কেরলে এই সময় বই বিক্রী হয় প্রচুর ; 
সেই সময়-_-যখন এই লাইব্রেরীগৃলি সরকারের নিকট থেকে গ্র্যান্ট পায় ॥ 
সাধারণ মালায়ালী বই কেনার জনা মাথাপিস্ু পচ পয়সা খরচ করে, তার কারণ 
হয়তো দেশে এই সংশক্ঞ লাইব্রেরী আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য । এই লাইব্রেরী- 
গুলি জনগণের জানার ও পড়ার ক্ষিদে তেৎ্টা মিটোয় বলে হয়তে। বাক্তিগত- 
ভাবে বই কেনার আগ্রহ তাদের নেই । সারা ভ'রতবষে' যেখানে ৩০,০০০হাজার 
লাইব্রেরী আছে সেখানে ক্ষুদ্র কেরলে ৩০০০ লাইব্রেরী থাকাট। কম কথা নয় । 
ভারতের শতকরা দশভ!গ লাইব্রেরী কেরলে আছে বলে একটু অব৷ক 
লাগে; কিন্তু শিক্ষার বিকাশের জন্য জনগণের মধে। বই পড়ার আগ্রহ 
যে জেগে উঠবে তা খুবই স্বাভাবিক এবং তার জনা সৃশক্ত একটি লাইব্রেরী 
আম্দোলনও গড়ে উঠবে তাও কিছু অঙ্গাভাবিক নয । 





লাইব্রেরীগহলির প্রায় গুতেকটিতেই বইএর সংখা! ৫০০০ হাজার বা তার 
কিছু বেশী। আগে কেরল সরকার এই লাইব্রেরীগলিকে বছরে মাত্র ৪০০০ 
টাকার গ্রাণ্ট দিতেন ৷ এখন সেই টাক। চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে কি'তু এই 
টাকাও যবেছ্ট নব । কারণ, কেরল সরকার শিক্ষার খাতে যে টাকা বায় করেন 
তার দশ" ভাগের একভাগ বায় করেন এই লাইব্রেরীগলির জন্যে । আজ কেরলে 
লাইব্রেনীগ:লি যে ভাবে সংগঠিত হয়ে কান্দ চালাচ্ছে ভাতে তাদের টাকার দরকার 
অনেক ৷ অ-ততঃ কেরল সরকার শিক্ষার খাতে বে টাকা বায় করেন তারু শতকরা 
দুভাগও যদি লাইব্রেরীগহলির পেছনে ব্যয় করেন তো বর্ত“মানে লাইব্রেরীগনলিকে 
টাকার অভাবে যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হর তা দূর হয় ! কেরল লাইব্রেরী 
সং তিন মাসের জনা লাইব্রেরী দ্রেনিং দেওয়ার একটি কেন্দ্র খুলেছিলেন ? কি“তু 
প্রথম একদল দ্রেণিং পাওয়ার পর এই কেন্দ্র টাকার অভাবে সৃষ্ঠুমতেঃ পরিচালনা 
করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হযে দাঁড়ালো এবং সেই কেন্দ্র তাঁরা বন্ধ করতে বাধ্য 
হলেন । 

কেরলে লাইব্রেরী আম্দোললের এই সফলতার মুলে আছে কেরল লাইব্রেত্রী 


১৩৬৭ ] খ্রন্থাগার ব্যবস্থায় দাক্ষিপাতোর দুটি রা বন 


স্ব । এই স্ঘের চেষ্টার ফলেই কেরুলে আক্ত লাইব্রেরী অষ্প্যেলন এত বিরাট 
ভাবে গড়ে উঠেছে । এই সঙ্বের কাষণঃবলী কেরল সরক্ার সম্পণণ অনমোদন 
ক:রন এবং এই সপ্ঘকে অলেকখা[ন স্বাধীনতা তাঁর' দিয়েছেন ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মতে৷ কেরল লাইব্রেরী সঙ্নও একট স-নিরনিতিত সত্ব যদিও এই সং্যের কায 
পরিচালনার বাপরে সবশেষ হস্তক্ষেপ কেৱল সরকা? 

এই সম্দের কান্ধ চালানোর জনে; একটি কায'নিবাহক সমিতি আছে, এই 
সমিতির সদস্যরা প্রতি ভ্রেল। লাইব্রেরীর তিনজন প্রতিনিধি, প.জ্ঠপোষক ও 
আজীবন সভাদের দুজন প্রতিনিধি । লাই/্তরী অংন্দোলনে উৎসাহী জনগণের 
দুজন প্রতিনিধি, দুক্তন সরকারের প্রতিনিধি এবং একক্তন কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত ( অতি আধুনিক পদ্ধতিতে এবং জনগণের হিতার্থে 
লাইব্রেরীগংলিকে গঠিত কর', যেসব লাই রেরীগৃলি ভালোভাবে কাজ্র করছে লা 
সেগুলির আবার পুনগ'ঠন করা এবং লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের 
লোকেদের মধে এক্ট সৌহাদণ গড়ে তোল! এই লাইব্রেরী সস্ঘের উদ্দেশ! । কেরল 
সরকার বাক্যের লাইব্রেরীগূলিকে যে বাষিক সাহায্য করেন ত! এই সম্বের 
সুপারিশ অনুযায়ী দেন। কেরল রাজোর সমস্ত লাইব্রেরীগৃলির কাজকর্ম এই 
সঞ্ঘ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও আর একটি ছোট সমিতি আছে-__এই সমিতি 
কয়েকজন ইনস্পেন্টর এবং তালক ইউনিয়নের সদসাদের নিযে গঠিত । এদের কাজ 
হচ্ছে প্রতোক লাইব্রেরীর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখা, লাইব্রেরী আন্দোলনে 
উৎসাহী জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা, লাইব্লেবীগৃলির উদ্নতি অবনতি সম্বশ্ধে 
অবহিত থাকা এবং টাকা পঘস! খরচের দিকে একট! নজর রাখা, লাইৱেরীগুলির 
অভাব অভিযোগ শোনা এবং সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সজ্ঘকে অবহিত করা । 

লাইব্রেরীগলি প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় ত! নতুন 
বই কেনবার জনা খরচ করা হয় ॥ মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি কেনার জন্য, 
লাইব্রেরী ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য এবং অনান্য আনুযন্গিক খরচ মেটাবাঝ জনা 
লাইৱেরীগুলিকে সাধারণতঃ চাঁদা এবং দানের ওপরই নির্ভ'র করতে হয় । একটি 
জিনিস লক্ষা করার বিষয় যে, অনেক লাইব্রেরীতে লাইব্রেয়ীর কাজকর্ম বারা 
চালান ভারা অনারারী হিসাবে কাজ করেন । 








সমস্ত লাইব্রেরীর বই-এর হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৪ লক্ষের উপর 
বই আছে ৷ অনেক লাইব্রেরীতে রেডিও আছে, বিশেষ করে প্রমের লাইব্রেরীতে ॥ 
কোনও কিছু সরকারী খবর জানার জন্যে জনগণ এই লাইব্রেরীর রেডিওর ওপর 


৯৬০ শ্শ্থাগ।র [ কাতিক 


লিভার করে । অনেক লাইব্রেরীর অধীনে স্পোট-স ক্লাব, সংস্কৃতি পর্রিষদ, শিক্ষণ? 
দেওয়ার ক্লাস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে । অনেক লাইব্রেরীতে মেয়েদের এবং ঘিশহদের 
আলাদা! বিভাগ আছে ॥ লাইব্রেরীগুলি বেশীর ভাগ ভাড়া বাড়ীতেই আশ্রয় 
করে আছে । ১৯৫৯ সালে ৮০২ লাইব্রেরী নিজেদের বাড়ী করে এবং এ বিষয়ে 
সরকারের সাহায। পায় ॥ প্রতোক তাল?কে স্থানীর উপদেষ্টা ইউনিট হিসাবে 
লাইব্রেরী ইউনিম্নন গঠন করা হয়েছে যাতে এই ইউনিয়ন স্থানীয় লাইব্রেরী ও 
কেন্ত্রীয় লাইবেরী সণ্বের সঙ্গে একটা সংযোগ রেখে লাইব্রেরীগহলির কাজকর্মকে 
বাড়িয়ে তুলতে পারে ॥ এই ইউনিয়নের সদসোর সকলেই বেতন না নিয়ে কাজ 
করেন ॥ পঞ্সার অভাবে কেন্ত্রী লাইব্রেরী সম্ব এখন অবধি সব'কেরল 
লাইব্রেরী কাটালগ তৈরী করতে পারেনি । তবে সঞ্ঘের অধীনে বিখ্যাত 
শিক্ষাবিদদের নিয়ে একট পংস্তক-উপদেঞ্টা সমিতি গড়। হয়েছে ॥ তাঁর! 
লাইব্রেরীতে কি ধরণের বই রাখ। হবে ল। হবে তা নিয়ে উপদেশ দেন । লাইরেরী 
সম্ফের একটি মাসিক পত্তিকা আছে তার নাম 'গ্রশ্থলোকম্‌?। এই সঙ্ঘ এখন 
চে কন্ছেন রাজোর প্রধান প্রধান হাসপাতাল, জেলখানা এবং রেলওয়ে চ্টেলনে 
একটা করে লাইব্রেরী যাতে খোল! বায় ॥ 


কমননিস্ট সরকার শাসনে আসার পর লাইত্েরী সণ্ঘের কাক্সের মধে! নানা 
গোলমাল লুক হয় । দলীয় রাজনীতি এই লাইব্েরীগুলির মধো কাজ করতে 
শুক করলে পর এই সত্বের মধ্যে নানারকম গোলমাল শুরু হয় ॥ কমবানিহ্ট 
সরকার তখন নতুন একটি লাইব্রেরী বিল তৈরী করার জনা শ্রী এস, আর, 
র্গনাথনকে নিযুক্ত করেন । শ্রীরস্গনাথল যে লাইব্রেরী বিল তৈরী করেন তার 
একটি ভ্রাফটে সম্প্রতি কেরল সরকার বার করেছেন । এই বিলে লাইব্রেরী- 
গুলিকে নিয়ম্ব্রপ, করার জনো শ্রীরৎ্গানাথন সরকারকে অপ্রতিহত ক্ষমতা 
দিয়েছেন ৷ লাইব্রেরীগ্লির যে স্বাধীনতা) এতদিন ছিল ত! অনেকাংশে খর্ব 
কর হরেছে। বর্তমানে কেরল আইনসভার এই নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর হয়ে 
গেছে । কেরল লাইব্রেরী সঙ্ঘ এই বিলের অনেক ক্ুজের বিক্ুষ্ধে তাদের প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন । এ-বিল এখনও পাশ করা হয়নি তবে এতদিন ধরে লাইব্রেরীগলি 
যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তা হকসতে। এই বিল দ্বার৷ কিছুটা খর্ব হবে 
বলে হয় । 


দুটি (জল৷ গ্রন্থাগারের খবর 


রহুড়া ও জলপাইগুড়ি 


রহড়া £ 

এই বছরের প্রথম দিকে বগণীর গ্রণ্থাগার পরিষদ ও ইউ, এস, আই, এস এর 
যুক্ত উদ্যোগে গোল পাকে" এক লাইব্রেরী সেমিনার হয়েছিল । প্রথম অধি- 
বেশনে সভাপতি ছিলেন শ্রী বি, এস, কেশবন । বাংল। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের 
প্রতিনিধি সভা উপচ্বিত ছিলেন । অনেকে নিজ নিজ গ্র্থাগারকে 'পাবলিক 
লাইৱেরী' বলে দাবী করেছিলেন, কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের জেরার সুখে তাঁদের 
দাবী টে'কেনি । সেদিন ২৪ পরগণ৷ জেলা গ্রচথাগার (রহড়৷)-এর কোন 
প্রতিনিধি সে সভায় ছিলেন না, থাকলে তাঁদের দাবী কিনতু 8*কে থাকতে পারত । 

ব্হড়ার এই গ্রশথাগারে শুধু যে চাঁ+। লাগেনা তাই নয়, এখানে আপনি 
ইচ্ছেমত তক থেকে বই বেছে নিতে পারেন, যেটা পাবলিক লাইত্রেরীর একটি 
পরিচগ্ন । অবশা এই জেল! গ্র-থাগার কোন আইনের দ্বারা স্;প্রতিথ্ঠিত নয় ॥ 
সরকার ইচ্ছে করলেই এগংলো বন্ধ করে দিতে পারেন ॥ কিন্তু তাতে বদি এ 
পাবলিক লাইব্রেরীর মযণদ! থেকে বঞ্চিত হয়, তবে দিল্লী পাবজিক লাইব্রেরী, 
যাকে এশিণার আদর্শ‘ বলে প্রচার করা হয়, সে গ্রত্থাগারকেও মর্ধাদা থেকে 
বঞ্চিত করতে হয় । 

এই গ্রশ্থাগারের ভ্রামামাণ সংচ্থা, ব/রাকপদর বারাসাত, বনগাঁ, ও বসির 
হাট এই চারটি মহকুমান্স প্রায় ১৬৪০ বর্গমাইল এলাকায় গ্রণ্বষানের সাহা:ষা 
বই বিতরণ করা হয় । কিণ্তু উপযংক্ত সংখ্যক কমীর অভাবে মাত্র ৬০০ বগ'- 
মাইল এলাকা! এর সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে । 

শত বছরের হিসেব থেকে জালা যান্ন যে এখন পর্ষয*ত ১৬৬৮ অন সভা 
৪২,৫১৯ বার বই পড়েছেন । আর ভ্রাম্যমাণ সংস্থা! ৭৮ চি গ্রম্থাগ্যারকে প্রায় 
১*,৮*৯ বই বিতরণ করেছেন ॥ 

গ্রচ্থাগারের পত্র-পত্রিকা, শিশু, মহিল। ও মাধারণ বিভাগ আছে । এছাড়। 
পাঠা পৃস্তক বিভাগছ উল্লেখযোগ্য । এখানে বেলঘরিরা থেকে ইছাপুর পতি 


২৮২ গ্রন্থাগার [ কাতিক 


বিস্তীর্ণ অঞ্লের প্রায় ২০০ জন হাত্র ছাত্রী পাঠ/পুসতকের সংযোগ গ্রহণ 
করছেন । 

শিক্ষা বিদ্তারের জনা এদের পুচেত্টা অভিনন্দন যোগ্য । গ্রন্থাগার থেকে 
৫ মাইলের মধ্যে অবচ্থিত (১) কিএমৎ-বন্দিপুর (২) পাতুলিয়া বদ্দিপুর (৩) 
দোপেরিন্ন। (৪) ঈম্বরপুর (৫) মোহনপুর (৬) রাবণপহর (৭) দেশবদ্ধু কলোনী 
(৮) কুইয়্া (১) কৰ্ণ মাধবপুর ১৭) ভাগাদিঘিলা এই দশটি কেণ্দে বয়স্কদের 
সাক্ষর করার জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে ॥ সদাঃ সাক্ষররা যাতে বইএর 
অভাবে নিরক্ষর ন! হয়ে পড়েন সেদিকে যর নেওয়! হয় ৷ 

(অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী ) 

জলপাইগুড়ি £ 

পুরাতন পুলিস লাইনে বিগত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে জলপাইগুড়ি 
জেল গ্রন্থাগারের জন্মলপ্র লেডি মিশ্টে। বিলিডংএ ঘোষিত হইয়াছিল । সেই 
ক্ষত্র ্রত্থাগার ধীরে ধীরে নিজন্থ অট্রালিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে । বর্তমানে 
নৃতন গ্রণ্ধাগার ভবন এক একর ভামনর উপর নির্মিত হইয়াছে । ধার কর 
আসবাবাদি লইয়! তাহার প্রথম বাত্র। সক্ত হইয়াছিল । প্রারশ্তে ৩৫০টি পুস্তক 

লইয়া আর্ভ ॥ বত'মানে পুস্তক সংখা বহল পরিমাণে বধিত হইয়াছে । 
বাংলা ৫৩১১, ইং রাজী-২*** ও হিন্দি_-২৫০* মোট পিরক সংখ্যা ৭৫১১; 

ইহার মূল্য ৩৫ হাজার টাকাও 

গ্রত্থাগারের ১১৫৮-৩৯ সালের বিবিধ আয় হইল কশন মানি বাবদ ২২৭৭ 
টাকা । চাঁদ! বাবদ ২৩৪৯২ টাকা ও সরকারী বেসরকারী সাহাধ/ বাবদ ১৭,০০২ 
টাক।। আয় মোট ২২১২৬ টাকা ৷ গ্রতথাগারের বাধষিক খরচ ১৫, 
টাকা । গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকার হইতে সাহাধা পাওয়া গিয়াছিল 
১,৫৫,২৫০ টাক! ৷ জেলাতে ১৯২টি লাইব্রেরী বাঃ পাঠাগার থাকা সত্তেও 
মাত্র ২ লাইব্রেরী জেলা গু”্থাগারের সদস্য ভুক্ত । জেলা প্রচ্থাগার্টর একটি 
ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার রহিরাছে ৷ ভ্যানে মফ:ঃস্বলের পাঠাগারসমহে পুস্তক 
সব্রবরাহ করা হয়, একমাস পর বই ফেরৎ আনা হয় ॥ বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার 
ভবনে একটি পাঠকক্ষ, সংবাদপত্র বিভাগ, শিশহ বিভাগ, মহিলা! বিভাগ, অবসর 
প্রাপ্ত ব.গ্ধদের জন্য একটি বিভাগ রহিয়াছে । মোট ১০ জন কর্মী হোলটাইমের 
জন্য নিযুক্ত রহিয্াছে ॥ জেলা গ্রশ্থাগারের সদস্য সংখা। ২১০ জন॥ ইহার 
মধ্যে ৮ জন আজীবন সদস্যও আছেন ॥ ছাত্র সদসচদের সংখ্যা মাত্র ৩০_এই 





১৩৬৭] ছুটি জেলা গ্রন্থাগারের খবর ২৮৩ 
জেল গ্রশ্থাগারটির সবণপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল গত বৎসর পর্যন্ত 
গ্র্থাগাবর কোন পৃস্তক খোয়া যায় নাই । গ্রশথাগারের মাসিক পাঠকের সংখ্যা 
শতকরা ৭* জন ৷ জলপাইগড়ির মতন জেলা সহরে এই সংখ্যা এবং সদসা 
সংখ্যা আদে প্রশংসনীয় নহে ॥ বর্তমানে গ্রশ্থাগারে যে আসবাবপত্র রহিয়াছে 
তাহাও জেলা গ্রশথাগারের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে ৷ এখনও প্রয়োজনীয় আসবাব- 
পত্রের প্রয়োজন আছে বপিপনঃ অনৃমিত হয় । জ্পপাইগুড়ি পৌরসতা। বৎসরে 
হুর শত টাক! কর হিসাবে গ্রহণ করেন এবং পৌর্সভা জেলা গ্রন্থাখারকে এক শত 
টাকা দান করেন । পশ্চিণবঙ্গের জেল! গ্রশ্থাগারগহলির মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা 
গ্রশ্বাগারটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু এতৎ সত্বেও জেলা 
গ্রশ্থাগার-চেতনা সকল শ্রেণীর মানুষের মধো জাগরিত হয় নাই । সকল অভাব 
অভিযোগ সত্বেও আজ্র এই জেলা গ্রশ্থাগার গৌরবের সহিত জনশিক্ষার ব্যাপারে 
অগ্রনী হইয়া রহিপ্নাছে । (জলপাইগুড়ি সা*তাহিক “বাত ৭"পত্রিকা থেকে মুদ্রিত) 


চা 
কলিকা তার গ্রান্থাগার কর্মাদের বৈঠক 

গত ১৩ই নভেম্বর অপরাড্রে ইণ্ডিয়ান এসাসিরেশন ভবনে পরিষদের 
আহ্বানে কলিকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের এক সভা হন়। 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনাথবন্ধ্‌ দত্ত । সকলকে সাদর আবাহন ছালিয়ে পরিষদ 
সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মৃখোপাধ্যায় বলেন-যে, আঘিক অসচ্ছলতা ও সাংগঠনিক 
অভাব-অসুবিধার দরুণ কলিকাতা সহরের গ্রশ্থাগারগুলি এক সম্কটজলক 
অবস্থার সম্মৃখীন হয়েছে । সরকারের অপষণষ্ত ও অনিয়মিত অর্থ সাহায্য ও 
পোর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য দীর্ঘকাল যাবৎ অন।দায়ী থাকায় বহু গ্রচ্থাগার 
বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রল্থাগারগুলিতে এক অচল অবস্থার সহি হয়েছে । 
সরকার অনানা! জেলা'গলিতে যে গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রবর্তন ও বায় বরাদ্দ 
করেছেন, অনুরূপ ব্যবস্থা সহর কলকাতাতেও হওয়া অ:বশ্যক এবং সেজনো 
সহনে কণ্ণপক্ষে চারটি কেন্দ্রীয় শ্রথাগার থাক! প্রয়োজ্রন । সহরে সুসংবদ্থ 
গ্রন্থাগার ব্যথার প্রবর্তান ও বিভিন গ্রশ্থাগারের মধ্যে সংবেঃগ ও সহযোগিতা- 
মূলক সম্পর্ক স্থাপনের জ্রন্যে সভার একটি কলিকাতা জেলা গ্র্থাগার পরিষদ 
গঠনের [সজ্ধান্ত করা হয়। সভায় প্রদ্তাবিত পরিষদের সংবিধান প্রণয়ন ও 
প্রস্তুতি কার্ষের জন্যে রাজ্য সভা সদস্য শ্রীহরেণ্দ্রকুমার ম্জংমদারের সভাপতিত্বে 
বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি এড্‌ হক কমিটি গঠিত হয় 


পরিবছ কথা 


গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের উদ্ভোগ-আয়োজন 
“বিনাচাঁদার গ্রল্থাগার চাই" এই দাবীর ভিত্তিতে এ বছরের গ্রম্থাঙ্গার 
দিবস ও সম্তাহ পালনের জন্য পরিষদ সারা পশ্চিম বথেগর গ্রশ্থাশ্যার কর্মী ও 
অন্ুরাগীদের অনুরোধ জানিয়েছে । পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদন হলে 
একটি কেন্দ্রীয় জনসভা ও বিভিশন অঞ্চলে জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে। 
গ্রচ্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে মহাজ্জাতি সদনে তিনদিন 
ব্যাপী ষে অন্চ্ঠানের ঝ/বস্থা হয়েছে তার কার্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হোল £ 
১৯শে ডিসেম্বর £ পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনামিলনোৎসব 
সম্ধ্যা ডটা 
২*শে ডিসেম্বর £ বর্তমান বছরে সার্ট-লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের 
অভিন্রান-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান । 
কেন্দ্রীক জনসভা, সপ্ধ্যা ৬ট৷ ৷ 
২১শে ডিসেম্বর £ স্কুল-কলেজ-বি*ববিদালর ও অন্যান! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
কর্মীদের সম্মেলন, সন্ধা] ৬টা ॥ 
গ্রন্থাগার দিবস পালন সংক্রান্ত খবরাখবরের জনা পরিষদ কার্যালয়ে 
অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পরিষদ সম্পাদক আবেদন জানিয়েছেন । 
(ফোন 2 ৩৪-৭৩০৫) 
হুগলী জেল! গ্রন্থাগার কর্মীদের সত 
বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদ ও হুগলী জেলা গ্রন্থাগ/র পরিষদের সংযুক্ত 
উদ্যোগে গত ২*শে নভেম্বর শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে হুগলী জেলার 
বিভিন্ন প্র্থাগ্রার কর্মীদের এক সভ। অনুণ্ঠিত হয় । দেশের গ্রস্থাগারুগলির নানা. 
বিধ সমস্য। ও তার যথোচিত উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ 
করার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা অ।লোচন। করেন। আগামী 
গ্রদ্ঘাগার সপ্তাহে এই বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সভা, শোভাযাত্রা, 
শুদর্শনী প্রভতি অনুষ্ঠানের জন্যে সভার একটু প্রস্তাব গহীত হয় । প্রস্তাবে 
ছাত্রদের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থ।র কথাও বল! হরেছে ৷ 


গ্রন্থাগার সতবাছ 
কালিনাত। 
বাগবাজ।র রিডিং লাইব্রেরীতে শিশু দিবস উদ্্য।পল 

শ্ীনেহক্তর জম্মদিন ১৪ই নভেম্বর লাইব্রেরীর শিশু ও কিশোর বিভাগের 
উদ্যোগে শিশু দিবস পালণ করা হয়। কলিকাতার সোভিয়েত সাংস্কৃতিক 
প্রাধিকারিক শ্রী এ, এন, কোমারোভ সভাপতিত্ব করেন এবং পর্ব জার্মান 
সরকারের কলিকাতার কম্সাল প্রধান অতিপি হিসাবে উপস্থিত ছিলেল । 
প্রারম্ভে সকলকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লাইব্রেরীর সভাপতি প্ীকমল বসু শিশন 
দিব:সর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন ॥ অনুষ্ঠানে প্ধানীর কিশোরী শিল্পী সম্ঘের 
নটর প্‌জ। অভিনর বিশেষ উপভোগ! হয়েছিল ৷ 


তালতল। পাবলিক লাইন্রেরীতে শিশু দিবস অনুষ্ঠান 

তালতল৷ পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগার ভবনে 
বিশ্ব শিশু-দিবস ও শ্রীনেহরুর জন্মদিবস পালন করা হর । প্রভাতে জাতীয় 
পতাকা উত্তোলন করা হয় ও জাতীন্ন সংগীত গীত হয় । এ দিন সন্ধ্যায় কম" 
সচিব শ্রীঅপর্র“ মুখোপাধায়, গ্রত্থাগারিক ভ্রীশিবশঞ্কর লাগ ও কার্যকরী সমিতির 
সভা শ্রীঅশ্বিনী পাল মহাশমদের পরিচালনায় ও শ্রীবিদ্রয়সিংহ লাহার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠ।নের আয়োজন করা হর ॥ কলিকাতা (জিল! সমাজ শিক্ষা 
বিভাগের অধিকর্ত) প্রীসতোন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 
করেন । অন্গ্ঠানে ছোটদের মধ্যে সংগীত ও অন্যান্য বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে 
শেফালী দে, মিল ঘোষ, সবিতা চৌধুরী, শবরী চাটাজী, উত্তরা দত্ত, সবলেখা 
চৌধুরী, সোমা। মৃখার্জী, শিপ্রা দাস, রীতা চৌধুরী, আরতী দে, আলেয়া মুন্সী, 
জ্যোৎস্না দত্ত, আলোক চমটার্জী, সৃশীপ শী, তনয় দত্ত, দীপ্তেন্দবকুমার, অমর 
দত্ত, শৃভেন্দুকুমার, অনিল দত্ত ও দীপক্কর নাস ৷ সভাপতি ও প্রধান অতিথি 
মহাশয়দ্বর "শিশু দিবস’ ও 'শ্রীনেহেরু' সম্বন্ধে ভাষণ দেল ॥ হপর পাঠা- 
শারের হবি সেন্টারের কৃতী কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ এবং জলযোগের পর 
অনুষ্ঠান শেষ হয় ॥ 


২৮৬ গ্রন্থাগার [ কাতিক 


চব্বিশ পরণণা 
বিষ্ণুপুর সার রমেশ লাইব্রেরীর ন্তবর্ণ জয়স্তী উৎসব 

রাজারহাট বিষ্ণুপুর সার রমেশ লাইব্রেরীর পঞ্চাশ বর্ষ পৃতি উপলক্ষে 
গত ১২ই ও ১ৎই নভেম্বর সমারোহের সহিত লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব 
অন্যন্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পোরোহিত্য করেন সাহিত্যিক হির'মর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে শ্রীসোমোণ্ছুনাথ ঠাকুর ও 
শ্রীমতী ফুলরেণহ গৃহ উপস্থিত ছিলেন । শ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীনিখিলরঙ্জন রায় । শ্রীমতী রাণী ঘোষাল ও শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে 
প্রধান অতিথি ও বক্ত; হিসাবে উপচ্থিত থাকেন । শ্রীমতী আশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
একাল্নট প্রদীপ আলিয়ে অনবষ্ঠানের শুভ সুচনা করেন। 

শ্রীসোম্যেন্ত ঠাকুর তাঁর ভাষণে উন্নত কুচি ও আধুনিক প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে গ্রল্থ নির্বাচনের প্রতি দষ্টি দেবার কঘা বলেন । শ্রীমতী ফদলরেণ্হ 
গুহ শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র ও উপযোগী ব)বস্বার জলো বিশেষ প্রচেষ্টার 
উপদেশ দেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীইন্দৃভূষণ ভট্টাচার্য পাঠাগারের 
উদ্নতির জনো স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন । দ্বিতীয় 
দিনে একটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানের বাবস্থ৷ ছিল । পাঠাগারের সদস/রা ‘ভাড়াটে 
চাই" নাচকা্ট অভিন্ন করেন । 


বর্ধমাল £ 
কৈতাড়া বাণী মন্দির । আদড়াহাটি 

গ্র্থাগারঠি এবংসর দলম বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত গর অক্টোবর 
গ্রশ্থাগারের ব্যখিক সাধারণ সভায় সম্পাদক শ্রীঅমিয় কুমার রায় যে কার্যবিবরণী 
পাঠ করেন তাতে গ্রল্থাগারের নানা অভাব অসুবিধার কথা জান! যায় । সদসা 
সংখ্যা এখন ৬১ ৷ তাছাড়। চাঁদা দিতে অক্ষম লোকেদের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার 
থেকে বই সরবরাহ: কর! হয়, গ্রল্থাগারের যে মার্টির দ্বিতল গ্‌হটটর কাজ 
গত বছর আরম্ভ হয় ॥ অর্থাভাবে তা অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয়নি 1 গ্রশ্থাগারচিতে 
নালাবিধ অন্ঠান ও সমাজ সেবার কাজ করা হয়ে থাকে ॥ স্থানীয় জন- 
সাধারণের সাহায্য ও অধিকতর সহযোগিতার জনো সম্পাদক মহাশয় আবেদন 
জানিয়েছেন । 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ২৮৭ 


দূর্গাপুর নডিহ। যুব সন্ভেবর লননির্মিত গৃহের ত্বারোদ।টন 
গত ৪ঠা অক্টোবর সম্ঘের নৃতন গ.্‌হের আনুষ্ঠানিকভাবে প্বারোল্ঘাটন 
করেন নভিহ। জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীউআপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তেরি প্রদীপ জেলে ও সতৎ্খধ্ধনির মধ্যে অনুষ্ঠান কাব সংভীত হয় । শ্রীবদ্দেযা 
পাধ্যায় জনজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রচ্থাগারের ভূমিকা! বিশ্লেষণ করেন । 
শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সত্যের প্রতিত্ঠা ও ক্রমোন্নতির এক সং’্দর বিবরণ দান 


করেন ॥ অনুষ্ঠানে সথানীর জনসাধারণ বিপুল উদ্দীপনার সহিত যোগদান 
করেন ॥ 


ভজীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমান্দিরের নবনির্মিত ভবনের ভ্বারোঘ উন 

শ্রীথণ্ডের চিন্তরঞ্জন পাঠমদ্দির কিছুকাল পর্বে সরকারের পল্লী গ্রল্থামার 
পরিকল্পনার অ'তভু্ত হয়েছে । সরুচার ও জনসাধারণের অথ গ্রচ্থাগারের 
মনোরম নিজন্ব একটি গৃহ নিথিত হয়েছে । নভেম্বরের ৬ই তারিখে অপরাজে 
গ্রামবাসীদের বিপুল উদ্দীপন।র মধ্যে গ্‌হট্টির আনুষ্ঠ।নিক *্বারোপ্ৰাটন করেন 
শ্রীমন্মথ নাথ রায় । সভাপতি ও প্রধান অতথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 
ভ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ত্রিপরারী চক্রবতাঁ। বচ্গীয় শ্রথ্থাগার, 
পরিষদের তরফ থেকে শ্রীবিজয়ানা্ মুখোপাধ্যায় সভার বক্তৃতা করেন। 
উৎসবে সংগীত ও অভিনয় বিশেষ উপভোগা হয় । 


হ্বানুগড়া £ 
মহেশপুর রাসরুক পাঠাগারের বাৰিক সাধারণ সভা 


গত ২রা নভেম্বর শ্রীনরে"্দ্রনাথ রক্ষিতের সভাপতিত্বে বিউর রামকৃফ 
পাঠাগারের বাষিক সাধারণ সভা ও পরবর্তী বছরের নৃতেন কার্ধনিবশহক 
সমিতির নির্বাচন হয় । সভায় পাঠাগারের সম্পাদক ্রীপাচগোপাল রক্ষিত 
পাঠাগারের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠাগারের ইতিহাস বিবৃত করেন ॥ 
প্রধান অতিথি শ্রী অবনীমোহন রায় পাঠাগারের উন্নতির জন্যে ১০১ টাকা! দান 
করেন ॥ গ্রামীণ গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রয়োজন ও প্রসার সম্পর্কে সবর 
রবিলোচন গুপ্ত, বুবীস্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামগোপাল চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ ঘোষাল 
ও সুশীলচন্দ্র খা আলোচনা করেন ॥ 


২৮৮ শ্রস্থাগার [ কাতিক 


মুশিদাবাদ $ 

কাল্জী র৷সেল্স্রহুন্দর প্বৃতি পাঠাগারে রাসেন্দ্রস্থন্দর স্বতি বাধিকী 

গত ওরা কাতিক পাঠাগার প্রাঙ্গনে সং্ধ্যায় আচার্য রামেশ্দ্রস্‌'দর ত্রিবেদীর 
সপ্তনবতিতম জন্ম বাষিকী সভা অনৃষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিখিল 
রঞ্জন রায়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশৈলেম্দুনারারণ রায় সংক্ষিপ্ত ভাষণের 
পর আচাযণদেবের রচনা থেকে পাঠ করেন ॥ লোকসভা সদসা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, 
কাম্দী বান্ধব সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ঝামেন্ভসৃন্দরের জীবন ও জীবন- 
দর্শন এবং তার বহণ্রবী প্রতিভার আলোচনা করেন । সভায় স্থানীয় শিল্পীগণ 
আব.স্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। 


বালিয়। পল্লীসঙ্গল সমিতির সাধারণ সভা 
সম্প্রতি পাঠাগারের চতুবিংশতি সাধারণ সভায় আগামী ৩ বছরের জলা 
পাঠাগারের নূতন কার্ধশির্বাহক সনিতি গঠিত হয়েছে । শ্রীকালিদাস ঘোষ 
বিগত সময়ের কার্যবিবরণী ও আয় বায়ের হিসাব নিকাশ সভায় উপস্থাপিত 
ফরেন। সর্বশ্রী হরিদাস ঘোষ, দীনেপ্দ্রলারায়ণ সিংহ ও বিনয়কৃষ্ণ ভট্রাচাষণ 
বদ্ধাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রম্থাগারিক পদে নিব্ণচিত হয়েছেন । 


মেদিলীপুর ঃ 
তুষার স্মুতি গ্রন্থ নিকেভন। জরকৃফ্ণপুর । ব্যবস্তারহাট 
গত ২৬শে অক্টোবর জেল? গ্রম্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে পঞ্চবাধিকী পরিকশ্পন৷ উৎসব উপলক্ষে এক পাঠ শিবির অনষ্টিত 
হয় । গ্রচ্থপাঠ ও নানাধরুণের গ্রন্থের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করার জনে; 
সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয় । স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক- 
শিক্ষরিত্রী ও বহ লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেল ॥ 


হাওড়া ই 
লবাসল নেতাজী পাঠাগারে শিশু দিবস উদ্যাপন 


গত ১৪ই নভেম্বর নবাসন, নেতাজী পাঠাগারে অসংখা শিশুর সীমাহীন 
স্ফুত্তি ও অজ্শ্র আনন্দের মধো দিয়ে প্রিল্প প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেক্ষর 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ২৮৯ 


এক স*ততিতম জন্মদিবস পালিত হয় ॥ উল্জ অনহ্ঠানে শিশুদের মধ্যে ‘ক্রীড়া 
ও আব,প্তি” প্রতিযোগিতা বেশ সাফল্ঃর সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রচ্থ 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশুনিগকে  গ্রত্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার মানসে 
প্রশ্থাগারের উপযোগিত। ও শিক্ষার ব॥াপক প্রসারে গ্র্থাগাকের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার 
প্রাজল ব্যাথা। করেন পাঠাগারের গ্রশ্থাগারিক শ্রীশগ্করকুমার ভট্টাচার্য । 
প্রদর্শনী অশ্তে এক সভার মাধামে শিশুদের মধ্ধো পুরষ্কার বিতরণ করেন 
শ্রীসার। ডাল ॥ সভা অংশগ্রহণ করেন শ্রীতাবাপদ ঘোষ, হ্রীরবীন্দুনাথ ঘোষ, 
ভ্রীরতনকূমার নন্দী, শ্রীজানেব দাস, প্রততি। সভাশেষে শিশুদের মধ্যে 
মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয় । 


হুগলী £ 
কোদালপুর জ্যোতিঃ সঙ শিশু দিবস পালন 


জান্সিপাড়া উন্নয়ন ব্লকের আধিকারিক শ্রীপবিত্তকূমার সান্যালের 
সভাপতিত্বে গত ১৪ই নভেম্বর সত্যে বিপুল উদ্দীপনার মখধো শিশ; দিবস 
পালিত হয় ॥ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনারায়ণল্ত ঘোষাল ॥ 
প্রায় তিনশতাধিক শিশহ ও কিশোর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় 
বিজীদের পুরষ্কার বিতরণ করেন সভাপতি শ্রী, সান্যাল । প্রধান অতিথির 
ভাষণের পর ছোটদের মিষ্টান্ন ও দং্থ বিতরণ কর৷ হয় । 


বাড়া বিচিত্র 
উব্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলন 


আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে উত্তর প্রদেশ গ্রথাগার পরিষদের উদেযাগে 
তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন কর! হয়েছে ॥ গ্রন্থাগার বিদার 
বিভিণ্ন দিকের আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া গ্রচ্থগার আইন ও পরিষদের 
সাধারন সভাও সম্মেলনের কার্যসূতীর অণ্তভূক্ষি হয়েছে। 


২২০ শ্রন্থাগার [কাতিক 
সার্ট-লিব পরীক্ষান্্র -উতভীর্ণ প্রথম তিনজন 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষছের বিগত গ্রস্থগারিক শিক্ষণ সমাপ্তি 
পরীক্ষায় যে তিনজন ১ম, ২য় ও ওয় স্থান অধিকার করেছেন $ 


১ম £ শ্রীব্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ; বি,এস-সি পাশ ; 
কলিকাতা বিধ্ববিদ্যালয় দণ্তরে কাজ করেন। 





২য় £ শ্রীরবীল্্রনাথ গণ্যই ; এগ, এ, পাশ ; 
বত'মানে শিক্ষক ত। করেন । 





৩য় £ শ্রীচিতরজল ভট্টাচার্য ; বি, এ, পাশ ; 
দমদম মতিঝিল কলেজ গ্রন্থাগারের 
সহ-গ্র্থাগারিক ৪ 





৬ 


১০৬৭] বার্তা-বিচিত্রা সই 


পাটনা খুদাবক্স লাইন্রেরীর উন্থয়নে কেন্ত্রীয় সরকারের আগ্রহ 


১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত পাটনার বিখ্যাত খুদাবসক লাইবরেরীটি দুষ্প্রাপ্য 
সংস্কৃত, আরবী, ফরাসী, উদ ও হিন্দী পাঁধি ও গ্রন্থে সম). আইনজীবি, 
পন্ডিত ও বিদেযাৎসাহী স্বর্ণ তঃ খুদাবদক এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ॥ বর্তমানে 
বিহার সরকারের কর্তৃ'ত্বাধীনে এটি পরিচালিত হয় । গ্রন্থাগারে বছ অম্ল 
ও উৎক্ৃদ্ট তৈলচিত্রও আছে । আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমূখ পশ্ডিতগণ 
এই গ্রশ্থগার নিয়মিত বাবহার করেছেন ॥ খবরে প্রকাশ যে কেন্্রী সরকার 
জাতির এই মুল্যবান সম্পদকে রক্ষার জনো; বিশেষ যত নিচ্ছেন ॥ উপযুক্ত গংহ 
নির্মাণ ও পরিচালন ব্যবস্থার জনে৷ সম্প্রতি মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ন কবীর 
পাটনায় উপনীত হয়ে রাজা সরকারের সঞ্চে প্রারম্ভিক আলাপ আলোচন! 
করেছেন। 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্ছাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল 
১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত ও মাচ' মাসে প্রকাশিত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল £ 


গুপানুসারে 
প্রথম শ্রেণী 
১॥ ধিজয়পদ মৃখোপাধ্যার 81 বিধানগোবি'্দ অধিকারী 
২। জহদেব চট্টোপাধ্যাঘ্ &।॥ সাম্তন। সেনগুপ্ত 
৩ ॥ বিমলাচরণ সরকার ৬1 সংদীস্তি সেন 
দ্বিতীয় শ্রেণী 
৯। মধ্সদন চট্োপাধ্ার ৬। কৃষ্ণা রায় 
২। বিশ্বজিংকু্ার বসু ৭॥ কেশবচশ্দ্ু সেনগুপ্ত 
৩৪ বুথিকা। ঘোষ ৮॥ বিহ্বপতি চট্টোপাধ্যায় 
৪1 বিশ্রেবহ্বর বন্দোপাধ্যায় ৯॥ অজলি দাস 
নৈবেদা ঘোষাল ১০7 সলীলা দাশগুপ্ত 
তৃতীয় শ্রেণী 


১1 নরেশচণ্ত্র বস ২। কিরণচন্দ্র বর্মণ ৩। শিবানী দন্ত 


/$ 


২৯২ 


গ্রন্থাগার 


[ কাতিক 


১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে গৃহীত ও অক্টোবরে প্রকাশত কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল £ 


গুশান€সারে 
প্রথম শ্রেণী 

শিবশংকর মিত্র qt 
মানস কুমার রায় ৮। 
রাজেজ্নু সিং ৯। 
মং বন্দ্যোপাধ্যায় ১০! 
ভীমৃত বাহন রায় ১১ 
ব্যোমকেশ মাইতি ১২ 

দ্বিতীয় শ্রেণী 
সংধীরচন্দ্র চৌধুরী ১০। 
শ্যামসহ্দর ১১। 
সি, এস, পহত্পবেনী ১২। 
কান্তিকচল্ভর সাহা ১৩। 
প্রতিমা সেনগহপ্ত ১৪) 
কাশ্তিভূষণ বার ১৫1 
ভারতী গৃহ ১৬। 
রথীম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য্যর ১৭। 
নিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৮ ৷ 

তৃতীয় শ্রেণী 
সান্তনা রায় ৫! 
দেবী গোপাল দত্ত ৬। 
ছায়! ঘোষ 1 
প্রণবেন্দ্রনাথ বশ্দোপাধ্যার ৮৷ 


৯। 


বিশ্বববদ্ধন ভট্টাচার্য 


আরতি রায় 

মঙ্গল প্রসাদ সিংহ 
অশোক নাথ মুখোপাধ্যায় 
হাউদলা প্রসাদ 

কৃষ্ণচ'দ্ৰ ঠাকুর 

প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী 


সলিল কুমার চৌধুরী 
বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিংহ 
সুনীল ৮*হ সেন 

রাম দুলার সিং 
অরুণ লাল দে 

অসীম কুমার মিত্র 
অজিত বন্ধু চক্রবর্তী 
জজ্পন। গঞ্োপ্যাধ্যায় 
মৈত্রেয়ী দাসগুপ্ত 


মহাদেব প্রসাদ 
শিবরজন ঘোষ 
ক্ষোৌলীষ চন্দ্র বিষ্বাস 
নমিতা মিত্র 


পঃ বঃ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্ছ/গ।রের গ্রন্থাগ।রিক পদে রীদীনেশচন্ সরকার 


রাজ্ঞ্যব্যাপী 
সুসংবদ্ধ গ্রশ্থাগার 
বাবস্থার পরিকপ নল 
অনুযায়ী সরকার পঃ 
বণ্গের জেলায় জেলায় 
এক বা একাধিক 
কেন্দ্রীয় গ্র তথা গার, 
আঞ্চলিক গ্রত্থাগার ও 
পল গ্রন্থাগার স্থাপন 
করেছেন । সবোণোপরি 
সারা রাজ্যের একই 
কেণ্দ্রী্ন শ্রম্থাগারও 
কিছুকাল আগে কল- 
কাতার উত্তর প্রান্তে 
বারাকপ;র সরা ক 
রোডের এ মারে জ্ড 
বাওয়ার ভবনে 
স্থাপিত হয়েছে । গ্রচ্থাগারিক ব।ভীত প্রায় সকল পপেই বহুপ্‌্বে' লোক 
নিয়োগ কাজ সম্পন্ন হয় । এতদিন পরে বাকি ও শন) গ্রন্থাগারিকের পদটি 
পুরণ হোল । নিযুক্ত হলেন শিবপুর ইঞজিনিয়ারিং কলেজের গ্রদথাগাদ্িক 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার । 

শ্রীধক্ত সরকার একঞ্জন মেধাবী ছাত্র ছিলেন! অর্থনীতিতে এম, এ 
পাশ করে তিনি পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা কাজ 
করেন ॥ পরে সরকারের পরিসংখ্যান দতরে যোগদান করেছিলেন । ১১৪৭ 
সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্থাগারিক শিক্ষণে বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি 
উত্তীর্ণ হন ॥ ১৯৫১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম গ্র্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ 
করেল । ১৯৫৫ সালে শ্রীযুক্ত সরকার সফর ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জনে! মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং ইউরোপের বিভি'ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। অর্থনৈতিক 
বিষরাদিক উপর তিন গবেষণ। ও বহ প্রবন্ধ রচনা করেছেন ॥ অনেকগুলি ভ্ডাষা 
তাঁর জানা আছে ॥ সর্বভারুতীর প্র্থগার সংস্থাগৃলির সঞ্চেে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ॥ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রত্থগারিফ্ষের পদে তাঁর মত সপশ্ডিত ও সুযোগ্য ব্যক্তি 
নিযুক্ত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত । 





২৯৪ 


গ্রন্থাগার [ কাতিক 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত .ভিপ-লিব পরীক্ষার যে দু'জন একসজে 
প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান আনিকার করেছেন 





শ্রীশিবশঞ্কর মিত্র 
পাশ ৷ বয়স তাঁর পঞ্চাশের উর্ধে । শ্রীযুক্ত মিত্র বংগীয় গ্রন্থাগার পরিবদের 


একজন প্রাক্তন ছাত্র । 


সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক 


শ্রীযুক্ত মিত্র কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালরের কে'দ্রীয় গ্রচ্থাগারের অন্যতম 
সহগ্ত্বাগারিক । এক সমন তিনি 
ষুগা্তর দলভুক্ত ছিলেন । রাজনৈতিক 
কাষণকলান্পের জন্যে তিনি দীর্ঘকাল 
কারাজীবন যাপন করেন। লেখক ও 
[শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম 
সহবিদ্িত। তাঁর 'সহদ্দর বনের আজান 
সর্দার, বইটি বিলাতের একটি বিখ্যাত 
প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ইংরাজিতে মুদ্রণ 
করছেন বলে প্রকাশ! তিনি এম-এ 


রিসাচ* ইনষ্টটুটের গ্রত্থাগারিক শ্রীযুক্ত 
রায় ফরাসী ও জামণন ভাষায় বহ বাংলা 
কযিতা! ও রচনা অনুবাদ করেছেন।. রুশ 
ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে । 
বি, এ, পাশ ॥ বয়স তেত্রিশ্ব। ইলিও 
পরিষদের একজন প্রাক্তন ছার ॥ 





সম্পাদকীয় 
২০শে ভিসেম্বর 

আমাদের এবছরের শ্রাগার সপ্তাহ এসে পড়ল, এখন আমাদের এক বহবের 
কাজের হিসাব নিকাশের দিন। যে লক্ষো পেণাদুবার উদ্দেশ্য আমরা ১৯৫৯ 
সালের ডিসেম্বরে পদক্ষেপ সংক্রু ক'রেছিল'ন আক্ত ভেবে দেখতে হবে যে লক্ষের 
দিকে আমরা কতদূর এগোতে পেরেছি । মহামতি গোখলে একদিন বলেছিলেন. 
বাংল। আজ যা'ভাবে ভারত ভাবে ত!’ কাল ৷ গ্রচ্থাগারের ক্ষেত্রেও আমাদের 
পূর্বসিংরীরা আমাদের এ গেরব নষ্ট হ'তে দেন নি" 1 ভারতবর্ষে সংপরিকশ্লি ত 
গ্রতথ।গারের আয়োজনের জন্য প্রথম গে আইনের পরিকঙ্পন। হাঘেছিল__৩স 
পৰিকল্পনা বাওগালীর-__বহগীর্র গ্রতথাগার পরিষদের পূর্ব তন সভাপতির । কিন্তু 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রথম হ'লেও এ পত্রিকজ্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার 
বযাপারে আমর আমাদের অগ্রগতি রক্ষা ক'রতে পারিনি" । এর নধো মানা 
প্রসধাগার আইন চাল ক'রে ফেলেছে । এঁ আইনের সুযোগ আজ্জ ভারতের তিনটে 
বাক্স পর্ণতঃ ব। অংশতঃ ভোগ ক'রছে । 

এ বছরের সুরুতে আমরা! বাংলাদেশে গ্রচ্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার 
সঙ্য নিতে যাত সক ক'রেহিলাম ॥ আমরা অনেক সভা সমিতিতে, অনেক 
আলেচনাচক্রে, অনেক প্রবন্ধে আমাদের আইনের প্রয়োজনীয়ত। প্রতিপ*ন করার 
চেষ্টা ক'রেছি। ইতিমধো ভারত সরকারের গ্রদ্থাগার উপদেটা সমিতির 
রিপোর্ট“ প্রচারিত হওয়ায় আমাদের চেস্ট। অনেকখানি অনুকুল আবহাওয়ার 
সবোগ পেয়েছিল । অনুপ কিছুদিন হ’ল আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামম্ত্রী ডাঃ 
শ্রীমালী থে ধণা ক'রেছেন যে রান্দো রাজ্যে প্রদ্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করাবার 
আক্লোজন হ'চ্ছে। 

তবে কি আমাদের গতি স্লধ করবার সমন এলেছে ? উদ্দেশোর সিদ্ধি কি 
আমাদের করতলগত, আমর! কি আস্মসদতুঘ্টির সঙ্গে এবারের গ্রম্থাগার দিবসে 
আমাদের সাফলোর কথ! ব'লে রাজ্াবাপী সকলকে নিশ্চিত হ'তে বলতে 
পারি? 

না, সে সময় এখন আসে নি । রাজ্যব্যাপী বিলা-চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবল্বা 
আলাদীনের প্রদীপের মত ছোঁগ্রামাত্র কাষণকরী হতে পারবে ন!। গ্রন্থাগার 
আইন হয়ত একটা হবে, কিন্তু সে আইনের ক্ূপ কেমন হবে তার কিছুই আমাদের 
জান! নেই । এমন কি এই আইনের লক্ষ্য যে সবলোকের জন্য বিন। চাঁদার 
গ্রতধাগার তাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি ॥ অনেকেই জানেন 


২৯৬ গ্রন্থাগার [ কাতিক 


আমাদের দেশে সবচেগ্লে আগে যখন প্রস্তাব উঠেছিল পোঁর প্রতিষ্ঠানগুলোকে 
শিক্ষা কর ধার্য ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণ করবার অধিকার দেওয়ার--তখন 
তদানীন্তন লাটসাহেব এই আইন সভার মতে এ আইন তোলবার অনুমতি 
দিয়েছিলেন যে যেসব পৌরসভা এঁ শিক্ষা কর ধার্য করবে তারা সরকারী সাহাযঃ 
ত" পাবেই না-_উপরণ্তু সরকারের তাদের হিসাব নিকাশ দেখতে যে লোক 
নিয়োগ কর্তে হবে তার জনে। সরক/রকে কিছু টাকা দিতে হবে । এই রকম 
অবস্থান প্রপ্তাবক এ আইন পাশ করতে চাননি' । আইন প্রত্যাহ।র ক'রে 
নিরেছিলেন। তাই আইন হ'লেই আমাদের সব পাওয়) হ'য়ে গেল না) বে 
আইন আমাদের সকলের গ্রন্থের সংযোগ এনে দিতে পার্‌বে সেই আইন আমরা 
চাই । প্রস্তাবিত গ্রশ্থাগার আইনের খসড়া আমরা কেউই দেখিনি” । তাই 
আইন সম্বণ্ধে জনমত গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব থেকে গ্র্থাগার কর্মীরা আজও 
মুক্ত হ'তে পারেন না। 

তারপরে আইন সত্যিই হবে ত’? উপদেষ্টা সমিতি সারাভারত ঘুরে 
যেটুকু সময়ের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট“ প্রকাশ ক'রেছিজেন তার তুলনায় আইনের 
কাঠামো তৈরী করতে কেদ্রীয় সরকারের খুব বেশী সময় লাগছে না কি? 
আইন হ'লে দাক্ষিণোর দান যে অধিকারের দাবীতে ন্ধপাতরিত হ'তে পারে, 
এই চিন্তাক্ষমতায় আসীনদের খানিকটা বিচলিত করেনি” তো ? 

গ্রন্থাগার আইনের কথা উঠলেই করের ভগ্ন দেখানো হয়, বলা হয় নতুন কর 
বসবে । বল। হয় এই কর তারা দিয়ে যাবে বটে কিশ্তু এর বদলে কিছু পাবে না ॥ 
দম্টাপ্ত দেখানো হয় শিক্ষা-কর দিচ্ছে আমাদের দেশের লোক অনেকদিন ধরে 
কিম্তু আজও কি পেরেছে তারা সব বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ ॥ শিক্ষার 
আইন যেমন আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যাকে মেটাতে পারে নি” গ্র্থাগার 
আইনও তেম্‌নি পারে না আমাদের গ্রত্থাগার সমস্যার সমাধান কর্তে ॥ 

কিন্তু শিক্ষার আইনের এই বার্থতায় আমাদের আজ আরও সজাগ হ'তে 
হবে। শিক্ষার আইন শিক্ষার বার্থতার জন্যে দায়ী নয়-_দারী এ আইনের ঠিক 
মত প্রয়োগের অভাব । আমাদের জনমতকে জাগ্রত কপ্রূতে হবে ঠিক মত গ্রন্থাগার 
আইন বিধিব্ঘ করার জনো-_ আমাদের জনমতকে জাগ্রত ক'র্তে হবে এই 
আইন চাল; করার ব্যাপারে যাতে কোন অনাচার না হয় সে দিকে লাক্ষা 
রাখার জন্য ॥ 

বল৷ বাছল্য একাজ আমাদের আজ্বও শেষ হয়নি”। এ কাজ চালিয়ে যাবার 
প্রাপো সক্ষঙ্প আবার নতুন কারে গ্রহণ করতে হবে আমাদের ২১শে 
ডিসেম্বরে । 
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শগ্রহায়্ণ৷ ৯৩৩৭ 


সাধালণ প্রস্থাগাত্রে অন্ুলয্ৰ-(সব। 
বনবিহারী মোদক 


মানুষের মনে অনন্ত জিনল্ঞাস।। তথো-ঠাস! নোট-বইটা হাতে থাক। 
সত্বেও 'আবোল তাবোলে"র মেজদার ছোটভাইটি দারুণ খটকায় পড়েছিল-_ 
“আঙুলেতে আট! দিলে কেন লাগে 6ট:চট; ? 
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্‌ ॥ 
তেহ্রপাতে তেজ কেন? ঝাল কেন লঞকার ? 
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায় ?"* 
অমন অমল নোট বই আমাদের অনেকেরই নেই । কাজেই আমাদের 
মনের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া খুবই মুস্কিল । ও-রকম নোট-বই 
থাকুক বা না থাকুক, পাবলিক লাইব্রেরীগলোতে বইপন্ুর কিন্তু নেহাত কম 
থাকে না। কাজেই নানারকম প্রশ্নের মীমাংসার জনে! অনেকেই আসেন 
গ্রশ্থাগারে । 
প্রশ্ন ত’ বহু রকমেরই হ'তে পারে। সাধারণ গ্র্থাগারের সত্রসন্ধান 
বিভাগ কি সব প্রশেনরই উত্তর দিতে নীতিগততাবে বাধ্য? উপরের উদ্ধূতিটিতে 
যে-সব কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, সে-রুকম প্রশ্নের জবাব দেওয়। কি কোন 
গ্রশ্থাগারকর্মীর পক্ষে সম্ভব ? স্পন্টতঃই এর উত্তর--নয়' ॥ একমাত্র মুদ্রিত 
. পাুধিপত্রে প্রাপ্তব্য কোন তথ্য বা তত সম্বণ্ধে সৃনিদ্িষ্ট প্র্নকেই বলে 
Reference questlon বা তথ্যানসম্ধালের প্র্না । প্রতোক আন্থাগারকম 
সহৃদয়তার সংগে পাঠক-সাধারণের এই রকম সব প্রশ্নের সদুত্তর খুজে দিতে 
সাধামত তৎপর হবেন ৷ একেই বলা হয় Reference 
‘অনুলয় সেবা? । 
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২৯৮ গ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


সংপরিচালিত বড় বড় গ্রম্থাগারগৃলে' রেফারেল্স সান্ডিমের আলাদ1 বিভাগ 
রাখেন । কিহতু মফঃস্বলের মাকারি ও ছোট সাধারণ গ্রচ্থাগারগুলোর পক্ষে 
পৃথক একছ বিভাগ হিসেবে রেফারেন্স সাভিস চালানো কি সম্ভব ? এমনিতেই ত? 
তাঁদের ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, বাঁয়ে আনতে ভাইনে টান পড়ে । 
তাহলে কি তথ্যান্মসম্ধানের এই সেবাউুক্ু থেকে তাঁদের পাঠক সমাজকে তাঁরা 
বঞ্চিতই রাখবেন ? 

এ প্রন্দেনর উত্তর পেতে হলে প্রথমেই জলিতে হবে--ক্লেফারে'স সাভিসের 
জন্যে কি কি দরকার । পৃথক বিভাগ হিসেবে সুষ্ঠুভাবে অনুলয় সেবা চালাতে 
গেলে চার রকমের জিনিস দরকার $ 

১) পর্যাপ্ত তথাগ্ৰল্থাদি ৷ 

২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন এবং 
তথাদির প্রাপ্তব্য সুত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল-_-এ রকম ভূরোদর্শী সেবান্ততী কর্মী । 

৩ । হাতের কাছে কিছু সংখাক তথ্যগ্রন্থ সাজিয়ে রাখার সৃবিধে-যুক্ত 
Information counter বা রেফারেন্স ডেস্ক । 

৪1 জিজ্ঞাসহ বাক্তিরা অবাধে এসে বসতে, প্রশ্ন করতে ও গ্রম্থাদি দেখতে 
পারেন--এমন একটি পৃথক নিরিবিলি কক্ষ ! 

আমাদের দেশের ছোটখাট লাইব্রেরীর পক্ষে এখনই এতটা আশ করা ভুল । 
সব কিছু জিনিসের বাবস্থা হলে তবেই অনৃলয় সেবায় নামব-_-এ কথা ভেবে বসে 
থাকলে কোন দিনই আমর) পাঠকদের প্রয়োজন ও কৌত্‌হল মেটাতে পারব না। 
যতট;কু আমাদের সাধ্য, তাই নিয়েই কিভাবে তথা/নহসম্ধানের কাজে 'পাঠক ও 
বিদ্যোৎসাহীদেন্স আমরা সাহায্য করতে পারি--এটাই আমাদের ভেবে দেখতে 
হবে । 

বাইরে নিয়ে যাওয়ার জনো ধার দেওয়' হয় ন!--এমন কিছু সংখাক বই সব 
গ্র্থাগারেই আলাদা করে রাখা হয়”_বেমন বছমুল্য ব। দৃভ্প্রাপ্য বই, কোবগ্রম্থ 
ইত্যাদি । সব রকমের দহ চারখানা করে তথাগ্র'থ[সংগ্রহ করে এই সব পৃথক 
করে রাখা বইয়ের সংগে রাখতে পারলেই মোটামুটি কাজ চলবার মত একটি 
'রেফারেনস ছ্টক” গড়ে উঠবে । এই বিভাগের কোন বই-ই বাইরে ইস: কয়৷ যাবে 
না। অবশ্য তার প্রায়োজনও পড়বে না; কারণ সুরু থেকে শেষ প্যশ্ত 
পড়বার বই এগুলো) নর, যার যে বিষয়টা বা যতটুকু দরকার, সেটুকু দেখে বা 
লিখে নিলেই কাজ মিটে যাবে । 


১৩৬৭ ] সাধারণ গ্রন্থাগারে অনস্ুলয়-সলেবা ২৯৯ 


ছোট ব। মাঝারি আকারের সাধারণ প্র*থাগারে অনুলয় সেবার কাজ জান্লল্ভ 
করার পক্ষে পৃর্বোল্লিখিত দরকারী উপকরণগুলোর অভাব খ.ব বড় বাধা হয় না। 
নিজেদের অনন্য কাজের সংগে এ কাজটিকেও হাতে নিতে সেবাব্রতী গ্রণ্থাগার- 
কর্মীর। নিশ্চয়ই অসম্মত হবেন না। কারণ = | 

১। বিভিন তথাগ্র-থ নড়াচড়ার ফলে গ্রশ্পাগারকসীদের লিজেদের জ্ঞানের 
পরিথিও এতে সুলিশ্চি তাবে বেড়ে চলবে । 

২। ব্যাপকতর জন-সংযোগের ফলে গ্রন্ঘাগারের পঠনল-পাঠনও এতে 
ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করবে । 

শৃধু এই কাজের জনো আলাদ। কর্মী নিয়োগের ব্যয়-বাছলা এ বাবস্বায় 
প্রথমেই অন্ততঃ দরকার হবে ন৷। সেই টাকাতে তথ্যগ্রপ্বের সংশ্রহকে বরং 
সম্‌দ্ধতর কর! যাবে ॥ 

এইবার দেখা বাক-_কি কি বই যোগাড় করতে পারলে প্রাথমিকভাবে কান্দ 
সুরু করা যেতে পারে £ 

১। অভিধান 

(ক) ওক ভাষার অভিধান £ প্রশ্থাগ/র যত ছোটই হোক, এই জাতীর 
দহ একখানি অভিধান তাকে রাখতেই হয় । আমাদের দেশের লিক্ষিত সমাজে 
ইংরেজী এবং বাংল। ভাষার অভিধানই সচরাচর প্ররোজন পড়ে । সম্প্রতি ছিদ্দী 
ভাষার অভিধান মাঝে মাঝে দরকারে লাগে । কাজেই, এই ভাষাগৃলোর সেরা 
দহ একট অভিধান রাখা নিতান্তই অপরিহার্য ॥ 

(খে) হ্বি-ভাষিক অভিধান £ ইংরেজী থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেহজী, 
ইংরেজী থেকে হিন্দী এবং হিন্দী থেকে ইংরেজী-_সাধারপ গ্রন্থাগারে এই 
কয়েকটি দ্বি-ভাষিক অভিধান রাখাই যথেষ্ট । 

গে) বিশেষ বিষয়ের অভিধান £ বিভিন্ন বিষয়ের অভিধান ইরেন্জীভাষায় 
অনেক পাওয়। যায় ॥ এর মধ্যে উদ্ধৃতি অভিধান* ও ‘ভৌগোলিক অভিধান” 
প্রারই কাজে লাগে ৷ বাংলায় এ ধরলের বই বিরল । পৌরাণিক অভিধান, 
ভোঁগোলিক অভিধান প্রভৃতি বে দু একখানি Subject Dictionary বাংলায় 
বেরিরেছে, বাংল! ভাষাভাষী অঞ্চলের গ্রম্থাগারগুলে৷ তার পৃষ্ঠপোষকতা 
করলে ভাল হয়। এতে তাঁদের সংগ্রহ যেমন পূর্ণতর হবে, বাংলার 
প্রকাশকরাও তেমনি এ-সব ধরণের বই প্রকাশ করতে উৎসাহিত হবেন। 

ঘে) জীবনী অভিধান £ ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক ঘেকে উৎকৃষ্ট একটি 


৩০০ শ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


‘জীবনীকোষে'র দাম অসামান্য । রেফারেন্স ্টকে জীবনী কোষের স্থান 
অপরিহার্য । অবশ্য ভারতীয় মনীষীদের জীবনের অঞ্থনিষ্ট বিবরণ বিদেশে 
প্রকাশিত জীবনীগ্রশ্ধে খুব কমই মেলে । এ জনো দেশী সংস্থার প্রকাশিত 
জীবনীকোষ ও ড/1০'$ ৯০ ধরণের এবং খুব সাচ্প্রতিক সংহ্করণের দ্‌-একটি 
বই সাধারণ প্রত্থাগারে অবশ্যই থক! চাই ৷ 

২। পারিভাষাকোষ £ পারিভাষিক শব্দ নিয়ে আজকাল হামেশাই 
গোল বাধে । এক্জলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী প্রকাশন-সংপথার পরিভাষা 
সংকলন অবশ্যই রেফারে"স স্টক্ের অন্তভূক্তি করতে হবে । 

৩॥ বিশ্বকোষ উপযোগিতার বিচার করে দেখলে অন্ততঃ একখানি ভাল 
বিশ্বকোষ ব) 7০5519729৩418 গ্রচথাগারে রাখা একান্ত প্রয়োজন । কি'তু সেরা 
বিশ্বাকোষগুলি ছোটখাট লাইব্রেরীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ৷ কাজেই পিয়াস 
সাইক্লোপিডিয়া বা অনুরূপ ছোট এবং একখস্ডের বিশ্বকোষ দিয়েই কাজ 
চালানো যেতে পারে। বিশ্বকোষ দ্দ-রকমের £_€১) সাধারণ বিশ্বকোষ ; 
(২) বিশেষ বিষয়ের বিশ্বকোষ । 

৪ ॥ মানচিত্ৰ £__মানচিত্রও দু-রকমের ৷ (১) ছোট স্কেলের মানচিত্রকে 
বলে এযাটলাস । এগুলো বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। (২) বড় স্কেলের 
মানচিত্রকেই ম্যাপ বলে । ম্যাপ দেওয়ালে টাঙান হর । 

সমস্ত দেশের রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র থাকলেই মোটামুটি কাজ 
চলে যায় । বিদেশে প্রকাশিত মানচিত্রের দাম প্রায়ই অতাধিক । পেংগৃইন, 
পকেট বুকস: ইনকর্পোরেটেড প্রভ,তি সংস্থা যে সব কম দামের এাটলাস 
প্রকাশ করে, অননো।পায় হলে সেগুলে। কিনেও কাজ চালানো যায় । 

৫1 বধপিজী বা ইয়ার বুক? বর্ষপঞ্জীও দু-রকমের--(১) সাধারণ 
বৰ্ষপঞ্জী; (২) বিশেষ দেশের বর্ষপঞ্জী । জিজ্ঞাস) বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 
দিগদর্শন পাওয়ার পক্ষে বধ'পঞ্জী বেশ উপযোগী । সাষ্প্রতিক বিষয়গুলো 
এতে ভালই মেলে ৷ বর্ধপঞজী কিনতু সব সমরেই 1869 রাখতে হয় । 
পশ্চিমবাংলার মফঃস্বলের গ্রথাগারগুলো একক নূতন ব্ষ‘পঞ্জী রাখলে, 
নিয়োগ পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-তীত তক্কুণ বেকার ছেলেদের আশীষ্বাদ 
পাবেন ॥ 

৬ শ্রস্থপ্জী (97517985551% ) এবং পাঠ্যতালিকা ( Reading list ) 2 
মনম্বী ও অধ্যবসায়ী পাঠকেরা প্রায়ই জানতে চান_কোন একটি বিশেষ বিষয়ে 


১৩৬৭] সাধারণ গ্রন্থাগারে অগ্চুলয়-স্বে ৩০১ 


কি কি বই আছে। এঁদের প্রশ্নকে তত করতে পারে একমাত্র গ্র্থপজী । 
প্র্থপজী দহরকমের £ঃ (১) সাধারণ গ্র্থপজী ; (২) বিশেষ বিষয়ের 
গ্ৰন্থপঞ্জী । 

জিজ্ঞাস; বাক্তিদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে প্রায়ই হয়ত এক একট 
বিষয়ের বইয়ের তাপিকা করতে হয়। এই তালিকাগৃলির প্রতিলিপি 
রাখলে, এর থেকেই পরবর্তী সময়ের অনুসত্ধিংসৃদের আগ্রহ-মাফিক Reading 
115. চাওখা মাত্রই তৎপরতার সংগে সরবরাহ করু৷ যায় | 

৭। ডাইরেক্টব্রী = হঠাৎ কোন দরুকারে একজন হয়ত কোন কিছুর 
ঠিকানা গ্রভতির হদিস পেতে চান। এক্ষেত্রে দরকার ডাইরেক্টরী । ডাইরেকইরী 
চার রকমের হতে পারে £ (১) সিট ডাইরেক্রী ; (২) পেশাবিষয়ক ডাইরেক্টরী ; 
(৩) গ্রেড ডাইরেররী ; (৪) প্রেস ডাইরেষ্টরী ॥ 

৮ । গেন্েটিয়ার £ স্থান সৎ্ব“ধীয় এবং নৈসগিক বদ্তু বিষ:ক সমচ্ত জ্ঞাতব্য 
বিবর্ণ আমর। পেতে পারি গেজোটয়ার থেকে ॥ গেজেটিয়ার 'রেফারে'ন ম্টকে'র 
অপরিহার্য গ্রদ্থ । 

৯। গাইড বুক £ গাইড বৃকও স্থান বিষয়ক বই । ভ্রমণকারীদের দিকে 
নজর রেখে, তাঁদের জ্ঞাতবঃ বিষ়গলোকেই এতে প্রাধান। দেওয়া! হয় । গেজেটয়ান 
ও গাইডবকের তফাতটা জেলে রাখা ভাল--(১) গেজের্টয়ার প্রায়ই বর্ণনানদক্রমিক 
গাইডবুক সাধারণতঃ তাননন। (২। গেঞ্জেটয়ারে সব স্থান ও নৈসগিক বস্তুরই 
বিবরণ থাকে; গাইডবুকে থাকে প্রধানতঃ “দ্রষ্টব্য” গুলোর এবং পথ-ঘাট 
প্রভৃতির পরিচিতি ॥ 

১০। সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের সঞ্কলিত সূচী ও সার-সংগ্রহ £ বইয়ের 
আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যশ্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা- 
গুলো আজকল সাময়িকপত্রের পূৃঙ্ঠাতেই নিবদ্ধ থাকে । এক বিষয়ে ভাল 
কোন বই-ই হয়ত পাওয়া গেল না৷ কিন্তু সেই বিষয়ই মূল্যবান কয়েকটা 
প্রবন্ধ হয়ত নানা জায়গার বেরিয়েছিল । পাঠক খোঁজ করলে, গ্রন্থাগারকর্মীরা 
এক্ষেত্রে কিভাবে তাঁকে সাহায্য করবেন? বিশিষ্ট পত্রপত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত 
প্রবন্ধাদি সী ও সার সংকলনই এখানে একমাত্র ভরসা ॥ 

বাপারটি আল্লাসসাধা ॥ তব? প্রয়োজনের কথাটা ভেবে দেখলে, একট; 
খেটে এগুলো তৈরী করার খুবই সার্থকত। আছে । গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে 
ধিনি যে বিষয়ে আগ্রহশীল, সেই বিষয়টির সূচী ও ৪50৪০ করার ভার তাঁর 
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উপর দিলে কাজ্ঞটা আলন্দেল মধে। দিয়েই এগৃতে প্যকবে । যিনি সাহিত্য রসিক 
সাহিতা বিষংক নানা লেখার সী তৈরী ও সার-সম্কলনের কাজ নিশ্চরই তাঁর 
পক্ষে ভীতিকর হবে । মনম্বী পাঠক পাঠিকারাও এতে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ 
হবেন । 

১১। রিপোর্ট ও বূলেক্টন 2 বিশেষন্ঞগণের খ্যাতনামা সংস্থ! বা গোষ্ঠির 
প্রতিবে”নগুলে৷ ম.লাবান এতিহাসিক দলিলক্ুপে সংরক্ষিত হওয়ার বোশা! । 
কদাঠিং এগলে। কাজে লাগে, কিচ্তু যখন লাগে, তখন আর বিকঙচ্প কোন গন্ধ 
দিয়েই এর প্রয়োজন মেটানো, বায় না। কাজেই অবহেলা করে এই ধরণের 
প্রিনিসগলো নষ্ট করে ফেলা উচিত নয় । 

১২ ॥ খবরের কাগজের কার্টং ও নির্ঘন্টপত্র $ একটু ধৈর্য, নিয়ে কাজ 
করে গেলে অচিরেই অনৃভব কর! বাবে-__নামমাত্র খরচে কত চমহকার ‘রেফারেন্স 
টুল" নিজেই তৈরী করে নেওয়া যায় । আজ যেটা আলোড়ন সম্টিকারী 
সাম্প্রতিক ঘটলা, কালই তার খুটনা্টগুলো লোকে ভুলে যাবে । কাগজের 
কাট: রেখে নির্ঘস্টপত্রের মধ্যে সেটি অশ্তভূ্জ করে নিভে পারলেই, আগামী 
দিনের অনেক জিজ্ঞাসুর কোঁত্‌হল শাস্ত করা যাবে । 

১৩॥ পাঁজি, টাইম-টেব:ল:, ট্রেড-ক্যাটালগ প্রভৃতি £ প্রথমোক্ত জিনিস 
দুটির বহুল বাবহারের কথা সকলেই জানেন । দামও এগুলোর বেশী নয়; 
যদিও টাইম টেব্ল্‌টা বছরে দু-বার নতুন কিনতে হয়। বিক্রেতাদের 
ক্যাটালগেও অনেক সমর সংরক্ষণযোগা মৃল)বান জিনিস ঘাকে । কাঙ্জেই অল্প 
দামের এইসব জিনিস এক-আধখান। করে রাখা ভাল । 

অন্লয় সেবায় প্রর়োগিক সাফল্যের জন্যে ইতি-কর্তব্য কি এইবার আমরা 
সেই দিকটি নিয়ে আলোচনা করব । আগের আলোচনাটুকু থেকে আমরা দেখতে 
পেলাম যে হ 

১1 জিভ্রাস্‌ পুশ্নকানী 
২। গ্রশ্থাগারকমীঁ 


৩। তথ্যগ্রন্থাদি 
৪1 জ্ঞাতবা প্রন্ন 
এই চারট হি০০৫-এর পারস্পরিক অংশ লিরেই সংত্র-সম্ধালেক্স' বা-কিছু 


কাজ । অতএব এ-কাজে সর্বাধিক সাফল্যের: জন্যে এই চার প্রাস্তের মধ্যে 
সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন সর্বাগ্রে দরকার ॥ একট, লক্ষা করলেই বোকা বাৰে 
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এই 'সম্পর্ক-সৃত্রের মধোও রয়েছে সংস্পত্ট দুটি বিভাগ £ (ক) নৈবক্তিক ; ও 
(খ) ব্যক্তিক । জ্ঞাতব্য প্রচন ও তথাগ্রন্থাদির মধ্যে যে সম্পর্ক --সেটি নৈর্বক্তিক । 
আর জিজ্ঞাস; প্রশ্নকারী ও গ্রশ্থাগারকমীর মধ্যে যে সম্পকাঁ--সেট বাক্তিক । 
এর যে-কোন একটি সম্পর্ককে অবহেল। করলে সত্র-সম্ধান সেবার কাজ 
কিছুতেই ত্র্টিম:ক্ত হতে পারবে ন! ৷ 
নৈর্বক্তিক সম্পর্ক সুষ্ঠু হবে হ 
১। জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সুলিদ্দিষ্ট (57১৫০786) রূপে এলে ॥ 
২। তথাগ্তশ্ধের সংগ্রহ সম্‌দ্ধ থাকলে । 
৩ ॥ বিজ্ঞানসম্মত গ্রচ্থসভী ও নির্দেশিক্ষা থাকলে । 
ব্যক্তিক সম্পর্ককে সার্থক করে তুলতে পারা! সহজ নয় । অনদলয় সেবার 
ভারপ্রাপ্ত গ্রশ্থাগারকর্মীকে প্রান্্র হিসেবে সর্ব সাধারণের সম্ভ্রম পাওয়ার 
যোশা হতেই হবে কিন্তু এই সচ্ভ্রমবোধ যেন জিক্ঞসু জনসাধারণকে 
তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে প্রণোদিত না করে । সহজে ও 
অবাধে কাছে আসতে পারা যায় এমন আকষণীয় বাক্তিত্ব (approachability) 
তাঁর অবশাই থাক! চাই । কাছে আস্তে পারা বলতে শুধু প্রশনকতার দৈহিক 
উপচ্থিতির সুবিধে নিতে বলছি না; জিজ্ঞাস: ব্যক্তি, যতই দীন-হীন ঠিনি হোন 
না ফেন, অলহলয় সেবকের সংগে আন্তরিক ও আত্মিক নৈকট/বোধ যেন তিনি 
নে মনে অনুভব করতে পারেন । এই বিষয়ছর ওপর সাধ্যমত ও সর্বাধিক 
জোর দেওয়া দরকার । সাধারণ গ্র'থাগারের কর্মী হিসেবে আমরা সবাই জানি__ 
শ্হধ্দ ওঁদাসীনা, কুণ্ঠা ও সঞ্কোচের জনোই আপামর জনগণের কী বিরাট একটি 
অংশ আমাদের গ্রশথাগারগুলোতে আদে। আসেন না ৷ বই-পত্রের সম্ভার সাজিয়ে 
আমর! বসে থাকি; আর মোট জনসংখ্যার আতি মুগ্টমের একটি অংশকে গজ্প- 
উপন্যাস আর সিলেমাপত্রিকা পড়তে দেই ! 
উপযুক্ত চার £৪০০০৮-এর মধ্ো, ‘জ্ঞাতব্য তহ্ন' সম্বন্ধে একট বিশদ 
ব্আল্লেচ্না দরকার | প্রশ্ন তিন রকমের হতে পারে £ 
৯॥। তক্বা-সন্বন্ধীয (Gecc-finding) 
২1২! উতস-সম্বন্হীয় (materiel-Anding) 
২1 শবেবণা-সংক্রা্ত 
পবেষণা-সংক্রাম্ড প্রশ্নের প্রতি বদোপযুজ সুবিচার কন্মতে হলে তথ্য 
শ্রস্ধাদির সংগ্রহ যতটী। দমৃন্ধ হওয়। দরকার, আমাদের দেশের মাক্চারি ও ছোট 
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পাবলিক লাইত্রেরীগূলোর অধিকাংশেরই তা নেই । তাছাড়া, গবেষণার 
তথ্যান্‌সম্ধান দৃ-এক দিনেই শেষ হয়ে যায় নাঃ গবেষকের পক্ষে দীর্ঘদিন 
ধরে শ্রথাগারের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয় । এইসব কারণে গবেষণ” 
সংক্রান্ত প্র্নকে আমাদের আলোচনার মধ্যে না রাখাই তাল । 

তথা-বিষয়ক (6৪০০-5001579) প্রশ্নই অন্‌লয় সেবার সহজতম ন্বপ॥ 
সাধারণতঃ (ক) পরিসংখ্যান, (খ) নাম, গে) সন-তারিখ, (ঘ) ঘটনা, 
ডে) বিবরণ-_এইসব নিয়েই তথ্য-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন । ভাল রেফারেন্স-বই 
দ একখানি দেখেই এ-সব প্রশ্নের সঠিক সদুত্তর দেওয়া যায় ॥ 

সব প্রশ্নের জবাব কিন্তু এত সহজে মেলে না । অনেক বই-পন্তর ঘাঁটার 
পরও হয়ত পাওয়) গেল পরস্পরবিরোধী কোন তথা, হয়ত কোন উক্তি ব 
উদ্ধৃতির মূল উৎস খুজতে হল বা কোন তোর তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন 
পড়ল ॥ তাতে সময়ও লাগল অনেক বেশী । এগুলোই materlal-finding 
প্রশ্ন । Fact-finding উপনও material-6nding পেন দাঁড়াতে পারে ॥ 

তৎপরতার সংগে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে প্রম্নটি সুনিনিণ্ট 
($০6০) হওয়া অন্রযাবশ্যক ॥ সেল্ন্যে, দরকার হলে, দক্ষ গ্রশ্থাগারকর্মী 
অনুসন্ধিৎস: ব্যক্তির সংগে কথা বলে তাঁর জিন্তাস্য বিষয়ট ঠিক ফি, সেটা 
সাস্পছ্টভাবে বকে নিতে চেক্টা করবেন । এর জনে! কিছু বেশী সময় বয় করতে 
হল ভেবে অন্বস্তি বোধ করার কারণ নেই ৷ প্রথমে সময় একটু বেশী লাগল 
বটে, কিন্তু কাজর্ট এতে সহজে ও সৃশ্‌:খলভাবে শেষ করা যাবে ॥ জিন্তাস 
পাঠকের। অনেক সময়েই জানেন লা, কি বই পড়তে হবে, কোন একটি দরকারী বই 
কি ভাবে খুজে পাওয়া যাবে এবং পাওয়া গেলেও কিভাবে বইখানি ব্যবহার 
করতে হবে ৷ গ্রন্থাগারে সূভীকরণ বাবস্থ৷ যতই নির্থ' ত হোক না! কেন, কুশলী 
রেফারেন্স লাইব্রেত্ীয়ানকে এই সব ক্ষেত্রেই গ্রশথ ও জিজ্াসনর মধ্যে যোগস-ত্রতার 
কাজ করতে হবে । তিনিই হবেন অনসম্ধিংসুর মরমী পথপ্রদর্শক ॥ 

সম্ঠ্ৰভাবে কাজ করার জনে রেফারে*স-ডেস্কটা গ্রশ্থসুচীর কাছেই 
স্থাপিত হওয়া প্ররোজন ॥ কোন প্রশ্নের পুরো জবাব দিতে হয়ত অনেকগুলো 
বই দেখতে হবে । হাতের কাছে ক্যাটালগ থাকলে তৎক্ষণাৎ বইগুলোর একটি 
তালিকা € 842৫ 150) করে দেওয়া! সম্ভব হয় 1 স্থানীয় অনান্য গ্রচ্থা- 
গারের প্রশ্থস্ী কাছে রাখতে পারলে আরও ভাল হপ্ন । কারণ, প্রয়োজনীয় 
সব ক'খানি বই হগ্রত নিজেদের গ্রশ্থাগারে পাওয়া গেল না ॥ সেক্ষেত্রে স্থানীয় 
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অনা গ্রন্থাগার থেকে বই আনিয়ে দেওয়ার দরকার হতে পারে৷ এজনো গ্রম্থাগার 
সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন ॥। তাতে এক 
গ্রশ্থাগারের অসম্প্ণ'তা অন্যের সংগ্রহ থেকে পূরণ করে নেওয়া চলে। 
খোঁজট! জেনে নিয়ে, পাঠক ইচ্ছা করলে নিজেও সেখানে গিয়ে দরকারী বইপত্র 
দেখে আসতে পারেন ৫ শহধ্‌ এই-ই নয়, প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও তথ্য 
সংগ্রহ করে, যাতে অনৃসম্ধিৎসৃ সংধীভ্রলকে তৃপ্ত কর) হায়-_তার বন্দোবস্ত 
ব্রাখাও গ্র্থাগারের আদর্শ‘ ও কর্তব্য হওয়া উচিত ৷ 

এইখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হবে ॥ রেফারেন্স সাভিসের 
কাজ সুরু কর! হলে মাঝে মাঝে হয়ত দেখা যাবে--অত্যশ্ত ভ্রাশ্ত, অন্ঞতাপুর্ণ 
প্রশ্ন নিয়েও কোনও কোনও জিজ্ঞাস ব্যক্তি উপস্থিত হচ্ছেন । গ্রচ্থাগারকমী 
যদি এতে বিরক্তি ও অসহিফতা। প্রকাশ করেন, তাঁর কথাবার্তায় বদি প্রশ্নকতার 
প্রতি বা্-বিদ্ুপের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, আচরণে যদি তাঁর প্রতি তুচ্ছ 
তাচ্ছিলোর সামান্যতম কারণও প্রকট হয়ে যায়_শুধ অলুলয় সেবার লয়, 
সমগ্র গ্রথ্থাগারউ্টর আদর্শ ও প্রচেস্টী তাহলে অচিরেই ধ্দলিসাৎ হতে সৃরু 
করবে। আরও একট বিষয়ে সাবধান হবার আছে । এমন কিছুসংখ্যক অনু- 
সম্ধিংসহও হয়ত মিলবে_-কোন কোন সাবজেক্ট সম্বন্ধে যাঁরা অতাধিক উস:কা 
ও আগ্রহ দেখাবেন । অনুলয় সেবক পরম বক্ষে এদের বই-পত্র দিলেন; পাঠা- 
তালিকাও তৈরী করে দিলেন; যে বইগুলো নেই, অনেক চেচ্টা-চরিত্তির করে 
সেগুলো বাইরে থেকে আনাবার্‌ বন্দোবস্তও করলেন । কিন্তু দিন কতক পরে 
সেই বইগহলো যখন এসে পেশছুলো, সেই অতি্উৎসাহী জিজ্ঞাস বাক্তিটির 
কোন পান্তাই হয়ত পাওয়া গেল না তখন । বইগ্‌লো৷ একবার পাতা-উল্টেও 
দেখলেন না তিনি ৷ বে-ফায়দা এতখানি সময়, পরিশ্রম, এমন কি কিছু অর্থও 
হয়ত ব্যয় হয়ে গেল । এতে হতাশা ও নিকষদাম আসবে না ত' কি? কিশ্তু তা 
এলে ত’ আমাদের চলবে না, সমস্ত কাজটাই যে তাতে বার্থ হয়ে যাবে। 

সর্বশেষে মনে রাখতে হবে, মানবিক দিকটাই অনলয্প সেবায় সবচেয়ে বড় 
বিচার্য । সনসমূন্ধ সংগ্রহ এবং আনাড়ী কর্মী থাকলে যা কাজ হয়, দক্ষ ও 
দেবান্ততী সাহয্যকরী এবং সামান্যসংখাক তথাগ্রচশ্থ দিয়ে তার চেয়ে অনেক 
ভালো কাজ হতে পারে। 


প্রদ্ধাগার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে 


মীনেজ্ঞনাথ বস 
অধ্যাপক, নৃতল্ঞ বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষমতা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে লা। সময়ের 
ব্যবধানে বিজ্ঞানীদিগের অবদান, গবেষণা, জ্ঞান বুদ্ধি মান্ষকে নূতন হইতে 
নৃতনতর পর্যারে উন্নীত করিয়! চলিয়াছে ৷ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের 
বিভিন্ন চিন্তাধারার সুস্থ প্রকাশ আজ সমগ্র মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করিয়াছে । অন)দিকে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রসার মানুষেরই আণ্তরিক প্রচেষ্টায় 
সম্ভব হইয়াছে ও এখনও হইতেছে । বলিষ্ঠ মানসিক চিন্তাধারার 'শ্বাধীন 
বিকাশ অবশ্য বিল্রানীদিগের গবেষণ। অব্যাহতভাবে চালাইয়। যাইবার সুযোগেই 
কার্যকরী হইয়াছে । বিজ্ঞানের প্রত্যেক অভিব্যক্তি প্রতিবারেই সমাজের জীবনী 
শিং নূতন করিয়া! উজ্জীবিত করিয়া তোলে । 

বিজ্ঞানের বাবহারিক প্রয়োগ গভীরভাবে দিনে দিনে সাধারণ মানুষের 
চিণ্তাবৃদ্ধি আলোড়িত করিয়! তুলিতেছে ॥ যক্ত্রসভ্যতার মান্ষের কাছে 
বিজ্ঞান এক বিস্ময়কর শ্রম্টা । রোগাক্রা্ত মানুষের চোখে বিজ্ঞান কল্যাণময়ী 
শক্তির. প্রতীক । অন্যদিকে বিজ্ঞান শিল্প ব্যবসায়ীদিগের জীবনে মূর্ত 
আশীর্বাদ ॥ জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনে ও বিতরণে শ্রেগ্ঠ বাহকও এই 
বিজ্ঞান ॥ কিন্তু বিজ্ঞানের গুরুত্ব তাহার সুসংহত পদ্ধতির উপরেই সম্পর্ণ- 
ভাবে নিভ'রশীল ৷ প্রকৃতির সতা অনুসন্ধানে এই বৈজ্ঞানিক পম্ধতিই মানুষের 
বোধশক্তির প্রধান অস্ত্র ৷ 

প্রকৃতির রাজ্য মানুষের দৈনশ্দিন জীবন সংগ্রামমগ্ন | জীবনের বাস্তব 
প্রয়োজনগলির জন! মান:ষের অবিচ্ছিল্ন সংগ্রামের শেষ নাই | বিভিন্ন বাস্তব 
পুয়োজনের চাপে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার মানুষ বিজ্ঞানের অনিবার্য সাহাষ্য 
লইতেছে । এই সঞ্চেগে বিজ্ঞানের_-তাহার পমন্ধতি ও বাবহারিক প্রয়োগের 
উদ্নতিও অবশ্যম্ভাবী হইয়! উঠিয়াছে । জীবনের এই প্রয়োজন মিট।ইতে জীব 
জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর মধোই এক স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা রহিয়াছে ৷ ক্ষুদ্র 
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ক্ষুদ্র ীবাণ্‌__যাহ! অনেক সময় শুধু চোখে দেখা হান্ন ন৷--বিচ্ছিন্নভাবে 
নগণঃ হইলেও সমষ্গতভাবে ভীষণ মারাস্মক । মানুষের সঙ্গে জ্রীবন সংগ্রামে 
ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিত। । যখন মানুষের প্রাণশক্তি আবার বিবিধ শস্য 
অসংখা ক্ষুদ্র কীটপতচ্গের আক্রমণে নিঃশেষিত তখনই ইহা সত্য বলিয়। মনে 
হয় ॥। সংখ্যহীন পতঙ্গের উপস্থিতি সকল সময়ই মানৃষের সুস্থ আবনের 
কল্যাণ বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রাধান্য পায় । এই প্রসঞ্গে পণ্গপাল, উইপোকা, 
মশা, উকুন, ই"দুর ও বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড়ের দৃষ্টা্তই যথেচ্ট ৷ 
এই সকল প্রাণীর সমবেত কার্যকলাপ প্রবলভাবেই মানুষের স্থাভাবিক জীবন 
অসম্ভব করিয়া তোলে । কিন্তু এই সকল কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর পর্ণ নির্্রণ 
উপবনক্তভাবে সম্পূর্ণ‘ হয় নাই ৷ 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন বিদ্যার প্রসার আজ মানুষকে 
আত্মরক্ষার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে । বিঘা পদার্থের প্রস্নোগে 
মারাত্মক কীটপতঞ্গ ও প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে সার্থক হইয়। উঠিতেছে । 
গত কয়েক বংসরের মধো রোগোংপাদক জীবাণুর রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ আশ্চর্ঘ- 
ভাবে বুদ্ধি পাইয়াছে । এই রাসায়নিক নিয়ত্রণ প্রধানতঃ সালফোনামাইড:, 
পেনিসিলিন ও ডি, ডি, চীর সাহাব কার্যকরী করা হইয়াছে । 

সমগ্র মানব জাতির নালাধিধ চিন্তাবৃদ্ধির বিদ্ময়কর অবদান আধুনিক 
মানব সভ্যতার শ্রেচ্ঠ নিদর্শন । নানাবিধ ভাষার সম্পদ-_গদা-পদা, প্রবন্ধ, 
নাটক, উপন্যাস, বিজ্ঞান, সঞ্গীত ও সুকুমার শিল্প আধুনিক মানব সভাতার 
মর্যাদা ব্‌ছ্ধি করিয়াছে । এই অমূলা সম্পদের গৌরব মানুষ গ্রন্থাগারের 
সাহায্যে বাঁচাইয্া রাখিয়াছে । গ্রণাগার মানুষের জীবনে জ্ঞান-মম্দির ৷ 
প্রয়োজনীর় লিখনের পঞ্জীভূত প্রকাশই মানুষের জ্ঞান বৃষ্তির অব্যাহত 
স্ফুরণের প্রামাণ। সাক্ষী । কাগন্জ, গাছের পাতা ( বিশেষ করিয়া তালপাতা ) 
ইত্যাদিই এই সকল লিখনের ধারক ॥ এই সকল লিখনের সংগ্রহ গ্রশ্থাগারের 
কাঠের তৈরী তাক আলমারিতেই সাজানে থাকে ॥ সাধারণত কাঠ, কাঁচ, লোহা, 
তামা, চামড়া, কাগজ, গাছের পাত! সকলই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গঠনে নিত্য 
প্রয়োজনীয় ॥ 

গ্রচ্থাগারের সংগৃতীত লিখনের উপযুক্ত যত্ব সকল সময়ই আবশ্যক ৷ 
কারণ গ্রন্থাগারে কাঠ, চামড়া, কাগজ ইত্যাদি এমন বহু বস্তুর স্বাভাবিক ব্যবহার 
রহিয়াছে যাহার ক্ষয়ও অনিবার্য । এই ক্ষয় অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবেই মানুষের. 


৩০৮ প্রস্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


চিরকালের সম্পদ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রকাশের প্রধান বাহক বিবিধ লিখনের দব'নাশ 
নানা পথে অবশান্ভাবী করিয়া তোলে । বিজ্ঞানের প্রয়োগ পম্ধতিতে এই ক্ষয় 
সমন্নমত রোধ করিবার শৃভ প্রচেষ্টা ও চিম্তাবিদদিগের গবেষণায় এই সঞ্চে 
দেখা দিয়াছে । বৈজ্ঞানিক উপায়ে লিখনগৃলির অস্তিত্ব বছকালের জন! 
নিরাপদ করিবার দারিত্ব স্বভাবতই বিজ্ঞানীদিগের ॥ এই কারণেই তাঁহারা আজ 
নানাবিধ রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োগে ধ্বংসের হাত হইতে সকল লিখন বাঁচাইতে 
তৎপর হইয়াছেন । 

বাংলা দেশে কাঠ, চামড়া, কাগজ ইতমদির তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইবার 
কারণ তাহার জলবায়ু ।॥ এইখানকার জলবারুতে স্বাভাবিক ক্ষতিকারক 
জীবাণুর উপস্থিতি সকল সময় পাওয়া যায় । এই সকল জীবাণুর 
আক্রমণে বাংলা দেশের জীবন লিখনই যে শুধু ধ্বংস হইতে বসিয়াছে 
তাহা নর, মানুষের সংগ্রাময় জীবনের অগ্রগতির ইতিহ।দ লিখন পযন্ত 
ন্ট করিতে চলিয়াছে !' এই কারণে গ্রশ্থাগারের সংরক্ষণ আজ আশ: প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়িয়াছে । অসংখ্য স্বাভাবিক জীবাণুর মিলিত আক্রমণ হইতে সকল 
লিখন যথাযথভাবে রক্ষা করা যে এক গরক্ুত্বপূর্ণ কর্তবা তাহ! বল। বাছুলা ॥ 

এই পঙ্গে মানুষের জীবন লিখনগ,লি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রচেদ্টাও গভীরভাবে বিজ্ঞানীদিগের গবেষণায় সাফপালাভ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । গ্রন্থাগারের বিবিধ উপাদানের ক্ষয় প্রধানতঃ দুইটা 
কারণে হয় $- 

কে) জলবায় তাপ ও আদ্রতার দ্ভুত গুণগত অবদ্ধা পরিবর্তনের 
কারণেই নানাবিধ বস্তুর অবনতি অনিবার্য হইয়! উঠে । কাজেই শনকলো 
জারগায় অপেক্ষাকৃত সমান তাপমাত্রার ব্যবধানে নানাবিধ বস্তু নিরাপদে রাখিবার 
জনা কোন উপায় স্থির করা অবশ্য কর্তব্য । এই সঙ্গে তাপ ও আন্রতার 
অবস্থা পরিবর্তনিজনিত ক্ষাতির বিরুক্ধে বস্তুগুলি রক্ষা, করিবার জন্য প্রয়োজনীয় 
বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণশীল উপাদানগুলিও ব্যবহার করা৷ একান্ত কর্তব্য । 

খে) নানাবিধ কীট পতঙ্গ ও ছত্রক-_কাঠ, চামড়া, কাপড় ইত্যাদি তৈরী 
বস্তু ভীষণভাবে নষ্ট করে। এখন এই সকল বস্তু বাঁচাইতে হইলে অনেক 
সময় রাসারনিক পদার্থের সাহাযো উপযুক্ত পরিচর্য7 অত্যাবশ্যক । 

গ্রশ্বাগারের বিবিধ উপাদানের সংরক্ষণে মোটামুটি দুই দিকে লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন £ 


১৩৬৭] গ্রন্থাগার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ৩০৯ 


৯ পন্ধতি__বিভিন্ন ২স্তুর উপাদানের গঠন নিশ্চিতভাবে প্রথমে ঠিক 
করিয়া লইতে হইবে ॥ 

২! প্রয়োগ - বিভিন্ন বস্তুর পারবর্তন অৎবা অবনতির কারণ স্থির 
করিতে হইবে ও সেই সণ্গে ক্ষতির কারণগুলি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সাহাযো 
দল করিতে হইবে । 

কিন্তু সংরক্ষণের পথে স্বাভাবিক ক্ষতিকারক কারণগুলিও জানিবার 
প্রয়োজন ৷ এই কারণগ:লি যথ৷--আলো, আর্দ্রতা, বায়,মণ্ডলঞ্জনিত অবল্তা, 
ফুলা ও ময়লা, কীট-প্তঙ্গ ও ক্ষৃত্র জীবাণু ও ছত্রক, বিভিন্ন অবস্থার 
কাষণকরী হন ॥ 

উইপোকা, আরশোলা ও অন্যান্য নানারকমের পৃস্তকনাশক কীট সকলের 
অপেক্ষা মারাত্মক শত্রু । ইহা ব্যতীত সিলভার ফিস: ও ছিনুকারী বীট্‌ল 
প্রভতি বই পত্র নষ্ট করে । এই সকল পোকা৷ রাত্রিতেই বেশী সক্রিয় ও ইহারা 
অন্ধকার জায়গাতে থাকিতে ভালবাসে ৷ দিনের আলোর তীব্রতা ইহার! সহা 
করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের স্বাভাবিক জীবনষাত্র। পর্যন্ত দিনের 
আলোতে বাহত হয় ॥। বদ্ধ অন্ধকার ঘরেই এই সকল কীটপতঙ্গ দ্রুত বূহ্ধি 
পায় ॥। আদ্র‘ জলাবারহ ও তাপমাত্রার ব/তিক্রম ইহাদের জন্মব.গ্ধির হার চ.ড়/ম্ত- 
ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে। কাঠ, কাগঞ্জ, কাপড় দিরিস অথবা! অন্যানা আঠা 
ইত্যাদি অতি সহজেই এই সকল কীটপত্গের আক্রমণের বস্তু হইয়া পড়ে । 

গ্রত্থাগারের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষেধক ও ক্ষতি নিবারণক্ষম উপায় 
অবলম্বন করা উচিত £__ 

৯। নিহমিতভাবে বইপত্র পরিস্কার করা উচিত ( কারণ ধূলাতেই 
প্‌ুস্তকনাশক কীটের জম্ম )। 

২। কিছুক্ষণের জনা মাকে মাকে বইপত্র রোঁদ্রে দেওয়! উচিত । বেশীক্ষণ 
কোনমতেই রাখা চলিবে না, কারণ তাহ" হইলে রোদ্রের তাপে বইএর ক্ষতি 
হইবে ॥ রৌদ্রেতে কীট পতগ্গের শুক বাঁচিতে পারে লা বলিয়া বইপত্র মাঝে 
মাকে রৌদ্রে দেওয্পা৷ উচিত ॥ 

৩। বই রাখিবার তাকে অশোধিভ ক্রীয়োজোট কেরোসিন তেলের সহিত 
মিশাইন্না পাতলা করিবার পর তুলি দিয়ে লাগান দরকার ॥ নাপ্থলিন, ক 
গুড়া অথবা ভি, ডি, টীর গুড়া বইয়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে কীটের জন্ম বস্ধ 
হয়; লেখকের তৈরী বচ্‌, লবগ্গ, দারুচিনি ও গোলমরিচের গড়া একত্রে সমান 
অংশে মিশাইল্লা প্রয়োগ করিলে সফলতা লাভ কর৷ যায় । 


৩১০ আ্রস্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


৪1 পঢস্তকনাশক কীট নষ্ট করিবার জন৷ শুক্‌নে৷ নিমপাতা অথবা 
তামাক পাত! বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে রাখা 6লে । 
&। কীট পতৎগ বিনাশক ওুষধ পুস্তক সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক ॥ 


৬৷ কীট পতঙ্গের আক্রমণ হইলে ধূন্ভীকরণ € ি220898508 ) একমাত্র 
উপায় । ধয্রীকরণ নিনলিখিত যে কোন একটী রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারে 
কাষকরী কর। যায়__ ১1 কার্বন-ডাইঅকসাইড,. ২ ॥ ফরম্যালডিহ।ইভ্‌, 
৩) থাইমল ॥ 

গ্রশথাগার সংচাক্ুন্্রপে চালাইতে ও বাঁচাইয়া। রাখিতে হইলে ইহার সংরক্ষণ 
প্রধান অন্গ হিসাবে দাঁড়ায় । বাংলায় ব)ক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারের সংখা 
অগনিত ॥। এই সংরক্ষণ বিজ্ঞানকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্থাগারিক 
শিক্ষাকেন্দ্রে প্রচলিত কর৷ হইয়াছে । এই বিজ্ঞান এখনও অজ্ঞাত অণ্ধকার 
ভ্রণের মধো রহিয়াছে । পাশ্চান্তা দেশে এই সংরক্ষণ বিজ্ঞান লাইয়া যথে্ট 
গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে । কিশ্তু আমাদের দেশে ইহ! আমাদের গবেষণা 
ক্ষেত্রে অচ্পই স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগে ইহার 
অগ্রজ হিসাবে গবেষণা ও তৎসহ শিক্ষার ( মিউজিরম পদ্ধতি নামে ) কাজ গত 
কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে । আশ্দতোষ মিউজয়মেও সংরক্ষণ প্রণালী 
সঞ্বন্ধে গবেষণার কাজ ও ইহার শিক্ষার ব্যবস্থ। সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে ॥ 
বর্তমানে এই দুই পরীক্ষাগারে যে সকল তথ) আবিস্কার হইয়।ছে তাহার উপর 
ভিত্তি করিয়া গ্র্থাগার সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে । 

বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন সমস্য। হইতে মন করিয়। 
সহজ সুদ্থ জীবনে কি করিয়৷ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাহা লইয়! বিজ্ঞানীর 
গবেষণার এক মহান রতের লক্ষা চলিয়াছে । প্রকৃতির বিবিধ মারাত্মক কীট 
পতঙ্গোর আক্রমণ হইতে মানৃষের কৃষ্ট, খাদ্য ও সম্পদ রক্ষা! করিতে বৈজ্ঞানিক 
প্রচেখ্টা আজ অধিকতর তৎপর ॥ আনিকার দিনে ডি, ডি, টী ও পেলিসিলিন 
মানুষের জীবনে স্বর্গীয় আশীবণদ স্বরূপ ৷ এই দুই ওঁষধের ব্যবহার মানুষকে 
যে কি পরিমাণে উপকার করিয়াছে তাহা বল। বাহুল্য । দিলে দিনে বিজ্ঞানীর 
আন্তরিক সাধনায় প্রকৃতির স্বাভাবিক সকল বিপদের মুখে মানুষের জীবন সস্থ 
ও সুন্দর হইয়া উঠিবে-_-এই বিশ্বাসে মানব সমাক্দ বিংশ শতাব্দীতে আরও 
দ্‌ঢ়ভাবে সংগঠিত হইতেছে । 

(প্রত্থাগার দিবস উপলক্ষে মাইকেল মধুসুদন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত 

সভাত লেখকের ভাষণ ) 


কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য 


গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


জুমিক|£ঃ আলোচ্য এই বিষয়টি কলেজ লাইত্রেরীর একটি মাত্র দিককে 
কেন্দ্র করে । কলেজ লাইব্রেরী সংক্রান্ত আলোচনার দিকগৃলি সম্বন্ধে পরিষদ 
প্রচারিত সার্কুলারে ইণ্গিত আছে ; কিন্তু একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ নেই__সে 
দিকটি হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য । এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিষয় 
অভিজ্ঞ ব)ক্তিদের গৃহীত কোন সংকলন নেই ; কিন্তু থাকা একান্তই বাঞ্ছিত । 
কারণ, লক্ষ্য কি__-এবং তার সাথ'ক স্পায়নের পথ কি__এ সম্বন্ধে কোন 
নিদিষ্ট মান না থাকলে বর্তমান বাবদ্থার মূল্যায়ন এবং ভাবষাৎ কর্মপন্থা স্থির 
করা সম্ভব নয় । লক্ষা কিভাবে দিথর হবে আলোচা বিষয় তারই মধ্যে সীমিত ৷ 
সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই কলেজ লাইব্রেরীর একটি 
সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া! দরকার । সেই উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে যে--কলেজের 
লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশো কলেজ কতৃপক্ষ কর্তৃক কলেজের অন্যতম অগ্গক্মপে 
সংগঠিত এবং পরিচালিত লাইব্রেরীই কলেজ লাইব্রেরী । 
কলেজের লক্ষ্য : কলে লাইব্রেরীর লক্ষ্য কি হবে-_এই প্রশন থেকে 
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে কলেজের লক্ষা কি? করণ কলেজের 
লক্ষ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে কলেজ্র লাইব্রেরীর লক্ষ্য । কলেজের লক্ষ্য 
সম্বন্ধীয় নিজস্ব কোন সংকলন পশ্চিম ব্গের কোন কলেজের আছে কিন| আমার 
ঠিক জানা নেই ; তবে অনেক কলেজেরই যে নেই__-এ কথা সতা। থাকুক আর 
নাই থাকুক প্রত্যেক কলেজই সাধারণভাবে কতগুলি লক্ষ্যকে মেনে নিয়েছে এবং 
নিজের নিজের কাজের মধো দিয়ে সেই লক্ষ্যে পেণীছুবার চেষ্টাই করে চলেছে ॥ 
সেই সাধারণ লক্ষ্যগুলি মোটামুটিভাবে তিনটি দ্‌ষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত £ 
প্রথমতঃ চরম লক্ষ); 
শ্বিতীরতঃ ছাত্র সম্বন্ধীয় করণীর ; 
তৃতীয়ত: শিক্ষক সম্বন্ধীয় করণীয় । 
লক্ষাগুলিকে মোটামৃর্টি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে £ 
চরম লক্ষ্য: প্রতি ছাত্র সমাজের একজন দায়িত্বশীল বাজিতে পরিণত 
হবে অর্থাৎ সে হবে উদার দ.ঝ্টিভঙ্গী সম্পন ; মন্বোগত ক্ুচিগত এবং নীতিগত 
সমস্ত সমস্যার সন্্খথীন হতে সক্ষম হবে, নীতি ও বৃদ্ধির দিক থেকে এক উন্নত 
ধরণের জীবন যাপনে সক্ষম হবে; এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধক সম্পদের 
অধিকারী হবে -। 


৩১২ গ্রন্থাগার [অগ্রহায়ণ 


ছাত্র সন্বহ্গীয় করণীয় £ (১) ছাত্রদের জ্ঞান লাভে এবং জ্ঞানের প্রকৃত 
তাৎপর্য ও মূলা বোধে সহায়তা করা ; 

(২) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত ওঁতিহোর পরিপৃণণ উপলব্ধি এবং 
তারই ভিত্তিতে আস্তদর্শনের পথ সৃগম কর1-_এ জ্ঞানকে বত'মানের উপযোগী 


করণে সহায়তা করা-এবং উত্তর জীবনে অধিকতর জ্ঞান লাভের সমস্ত 
সম্ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করা 


শিক্ষক সন্থন্ধীয় করণীয়? এই লক্ষাগ্লিকে পরিপূর্ণক্ুপে সার্থক করে 
তোলার শহভ প্রচেষ্টায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নব নব চিম্তায় উৎসাহ দান এবং শিক্ষক 
মণ্ডলীকে যুগে যুগে শিক্ষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচিত করে রাখা । 

মুল লক্ষ্য ঃ এই লক্ষাগুলির মধ্যে থেকে এমন একট। মুল লক্ষ্য স্থির 
করা যেতে পারে যা প্রত্যক্ষভাবে লাইব্রেরীর লক্ষাগলিকে প্রভাবাশিবিত করবে । 
এই লক্ষার্টিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি £ 

কলেজের লক্ষ্য হচ্ছে এই ষে সে তার ছাত্র সমহ্টিকে এমনভাবে শিক্ষা দেবে 
যে ত! যেন তার উত্তর ভীবনে আত্ম শিক্ষার ধারা বজায় রাখতে পারে । 

এই মুল লক্ষার্টির সধ্গে কলেজ লাইরেরীয়ানের যোগ প্রত্যক্ষ ; কারণ তাঁরই 
অনৃসংত নীতির উপরূ এই লক্ষোর সাথণকতা নিভ'রশীল। অপর পক্ষে কলেজ 
লাইব্রেরীর লক্ষাগ্‌লি স্থির করার বাপারে এই মূল লক্ষোর প্রভাব সব 
চেয়ে বেশী । 

লক্ষ্যের তুই পর্যায় £ মূল লক্ষোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজ 
লাইত্রেরীর লক্ষ্য স্থির করতে হলে তা দুই পর্যায়ে সম্পূর্ণ হতে পারে ॥ 
প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য স্থির হবে শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ 
করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষঃগলি স্থির হবে প্রথম পর্যায়ের উপর লিভ'র 
করে এবং কেবলমাত্র লাইব্রেরীরান ও তার অভিজ্ঞ কমীদের মধ্যে পরামর্শ ক্রমে ॥ 
উভয় পর্ধায়ের লক্ষাগলিই দৃইটি দংচ্টকোণ থেকে বিবেচিত হবে £ 

(১) ছাত্র সম্বন্ধীন ; (২ শিক্ষক সম্বন্ধীয় ৷ 

প্রথম পর্বায়ের লক্ষ্য £ প্রথম পর্যায়ের লক্ষাগৃলিকে নোটামুর্ট এইভাবে 
প্রকাশ কর! যেতে পারে £ 

ছাত্র সন্দন্ধীয়্ ৫ (১) কলেজ জীবনেই ছাত্রকে আত্মশিক্ষারর অভ্যাস গড়ে 
তুলতে উৎসাহ দেওয়া! এবং পরিণামে তাকে এ বিবরে সক্ষম করে তোলা । 

(২) বিভিন ধরণের বই বা উত্তর জীবনে তার ধী-শক্তির ক্রমবিকাশে 
সহায়ত৷ করবে স্বীয় চেষ্টায় তাদের সঞ্চে পরিচিত হতে সক্ষম করে তোলা ৷ 


১৩৬৭ ] কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য ৩১৩ 


শিক্ষক সব্বন্ধীয় £ (১) যে সমস্ত বই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়ক 
হবে শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতোককে স্বীয় চেষ্টান্ন তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম 
করে তোলা; 

(২) প্রত্যেকেই যাতে আপন আপন ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সবাধ্বনিক ক্রমবিকাশের সাথে পরিচিত হতে পারেন তার বাবদ্থা করা ; 

(৩) কলেজের লক্ষা সাধনে ব্রতী শিক্ষক মণ্ডলীকে তাদের শিক্ষাদানের 
সক রকম প*;তি.অনহসরণে সর্বতোভাবে সহায়তা কর! ৷ 

দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য £ হ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যগলি প্রতাক্ষভাবে 
লাইব্রেরী সম্বন্ধীয় এবং তা সাধনের দায়িত্ব লাইরেরীয়ান এবং তার সহকর্মীদের । 
এগংলিকে মোটামুটি এইভাবে প্রকাশ কর! যেতে পারে ই 

(৯) লাইব্রেরী ক্যাটালগ্‌ বা অন! কোন সুত্র থেকে যে বইয়ের সম্ধান 
পাওয়। গেল, গ্র্থাগারে তার অবস্থান নির্ণয়ে প্রয়োজনবোধে ছাত্র বা শিক্ষক 
উভন্নকেই ব্যক্তিগতভাবে সহারতা, করা ; উণ্দেশঃ ভবিষাতে বাক্তিগত সহায়তা 
ছাড়াই স্বীয় চেষ্টায় প্রয়োজনীয় বইয়ের অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম করে তোলা ) 

(২) আত্মশিক্ষা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে লাইব্রেরীর বৃহত্তর ভূমিকার 
সম্পূরক সকল রকম বাবস্বা অবলম্বন কর); উদ্দেশ্য-_প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষককে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত করে তোল! ; 

(৩) প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষক তাদের প্রশ্নোজনীয় সমস্ত বই যাতে অতি 
সহজে বাবহার করবার সৃযোগ পায় তার বাবস্থা কর! ; 

(৪) প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষককে তার প্রয়োজনীয় বই অতি অল্প সময়ের 
মধো সরবরাহ করা ঃ 

( সময়ের সর্বোচ্চ মান ধর' যেতে পারে ৫ মিঃ ) 

(৫) প্রত্যেক ছাত্র এবং শিক্ষকের যে কোন প্রয়োজনীয় বই-_( যদি 
লাইত্রেরীতে ন! থাকে কিম্তু সংগ্রহ কর সম্ভব হয় )-__সব্রবরাহ করা; 

সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে অব্থান সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ কর। 

(৬) প্রতিটি ছাত্র যাতে তার বই সম্বধীন্ন প্ররোেজ্ন সম্পর্কে বিষয় 
অভিজ্ঞ বাক্তির সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এবং পাঠ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত সুত্রের 
সম্ধান পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ॥ 


বিদ্যালয্ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে 
শীদ।মচন্ত্র বেরা 
প্রধান শিক্ষক, মহেশচন্দ্র সর্বাথ'সাধক বিদালয়, বৈষবচক 


বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধ্‌ নিদিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পঠন পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
লহে। যদিও কোমলমতি বালক বালিকাগণ শিক্ষকবর্গের সহায়তায় ও পাঠা- 
পুস্তকের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিভি=্ন [বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান 
আহরণের জনা বিদ্যালয়ে সমবেত হইয়) থাকে তথাপি তাহাদের মানসিক 
অননসম্ধিংসার রসদ জোগাইতে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জ্রীবনকে সৃগঠিত করিয়! 
তুলিতে একটি পূ্‌ণণত্গ গ্রণ্থাগার যে প্রত্োকট বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ 
এই সম্বন্ধে কোথাও বিন্দুমাত্র মতশ্বৈধের অবকাশ নাই ॥ বিশ্বের সবত্রই 
বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে ॥ নানারকম বুপ্ধি'ব্তি- 
সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে । ইহা, অবিসংবাদিত সত্য যে 
সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সমান অনুকূল কোনও শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে 
অনুধাবন কর। সম্ভবপর হয় না । শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহাযা 
বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে পর্যাপ্ত না হইতেও পারে; সুতরাং এই উভয় 
প্রকার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে অন্য কোথাও হইতে 
সহায়তা একান্ত আবশাক ৷ বিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারই উক্ত প্রকারের সাহায্য 
প্রদান করিতে সমর্থ॥ এতদ্বাতীত বিদ্যালয়ের গ্রম্থাগারেই বালক-বালিকাগণের 
পাঠাভ্যাস গঠিত হয় এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠভাবে ব্যবহ্যর করিতেও তাহার) এই স্থান 
হইতেই শিক্ষালাভ করে । 

অতাম্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত বাক্তিও 
গ্রথাগার এবং পুস্তকের ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত নহেন। গ্রন্বাগারে এমন 
কতকগুলি কচিবিগহিত ও নিয়মবিরোধী কার্য তাঁহারা করিয়া থাকেন যাহাতে 
এই বাণী মন্দিরের পবিত্রতা নম্ট ও গাল্ভীর্য ক্ষ: হয় । পুস্তক ব্যবহার 
সম্বন্ধে আমাদের কদভ্যাসের চিহ্ন প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রণ্থেত_মলাট হইতে 
পচ্ঠোয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এবং যে কোন সদংবিবেচক ক্ষচিবান ঝ)ভ্তিই উহ! দেখিয়া 
লঙ্াবোধ করিবেন । কোমল বয়সে শিক্ষণ্থীদিগকে বিদ্যালয়ের গ্র্থাগার 
সুষ্ঠু ব্যবহারের শিক্ষান্বারাই উক্ত কুঅভ্যাসসমূহ জাতীয় জীবন হইতে নিরসন 





১১৬৭ 1- বিগ্তালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ৬১৫ 


করা সম্ভবপর ॥ এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভাবীকালের সুনাগরিক গঠনকার্যে 
বিদালপ্ন ও বিন্যালয়িক প্রশ্থাগার তুলাম্‌ল্যমান বহন করে । কিন্তু দুঃখের 
বিষন্ন যে আমাদের সবব্যাপপী দারিন্যু বশতঃ শিক্ষা খাতে অপরিহার্য বার 
সংকোচের ফলে স্বাধীনত! লাভের এক যুগ পরেও আজ পর্যণত আমরা 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই একান্ত প্রয়োজনীয় অংশটির প্রতি যপ্যেপযুক্ত গহক্ত্ব 
আরোপ করিতে পারিতেছি ন'। তবে কোথাও কোথাও সরকার এবং 
বিদ্যালয় কতৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়িক গ্র“্থাগারের নবন্ধপায়ণ 
পরিকষ্পনা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে_ইহ1 আশা ও আনন্দের কথা । 


বহু প্রতিকূল অবস্থার বিরদ্ধে সংগ্রামের পর আমাদের বিদ্যালয়ে এই শুভ 
প্রচেম্টা যতটুকু আংশিক সফলত। লাভ করিয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সধীজন সমীপে পরিবেশন করিতেছি ॥ 

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ন্বরংসম্পূণণ একট পৃথক একতলা পাকা- 
ঝাড়ী। সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিদ্যালয় সীমার অন্তর্গত এইরূপ একটি 
গব্েত্বপূর্ণ স্থানে গৃহখানি। অবস্থিত এবং নির্মাণ সৌম্ঠবে যাহাতে উহা 
লক্ষানী্ন হর সেইদিকেও যথাসাধ্য যত্ম নেওয়া হইয়াছে ॥ পরিবেশটিকে স্নিঞ্ 
ও মনোরম করিবার উদ্দেশ্যে গহপ্রাঙ্গণে একটি পু্পদ্যান রচনা করা 
হইপ্লাছে। গ্রচ্থাগারের প্রতীক: স্বরূপে স'ত্মখে দ্বারদেশের উদ্ধ দেওয়ালে 
নিমিত রহিয়াছে কয়েকখানি কৃত্রিম পুস্তক, যাহাতে দর্শকের নিকট প্রথম 
দর্শনেই উহা গ্তশ্থাগার বলিয়া প্রতিভাত হয় । 

ঘরখানির তিনটি কক্ষ এবং সম্মুখে দেওয়াল ঘের! গৃহান্তগণত বারান্দা । 
দুই পাশ্বে ৫০ করিয়া আসনযুক্ত দুইথানি পাঠগৃহ ॥ পাঠগৃহের একখ'নি 
ছাত্রদের জন্য । অপর গৃহের ৫০টি আললের মধ্যে ৩৩৮ আসন ছাত্রী ও শিশুদের 
জনা রক্ষিত, ২০টি আসন শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিট আগস্তুক পাঠকদের 
জনা, নিদিষ্ট ॥ পহৃস্তক রাখার সুবিধার জন্য মধ্যস্থিত কক্ষট্র উপরে চতুদিকে 
ব্যালকনি, এই কক্ষেই ছ্বিতলে ও নীচে দরজ্ঞাহীন খোলা আলমারীতে 
বিষয়ানহসারে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক সঙ্গত আছে । পাঠকবগের সহজ 
অবগতির জনা প্রত্যেক আলমারীর শীষে উহার মধাস্বিত পৃল্তকের পরিচয়- 
জ্ঞাপক লিপি  সহ্নিব্ধ । আলোচ্য গ্রস্থাগারে open access system 
প্রবাঁতত হইয়াছে । পঠিকগণ নিজেরাই আলমারী হইতে পছন্দমত পুস্তক 
লইয়া নিদিষ্ট কক্ষে যসিয়াঁ নিঃশব্দে পাঠ করে এবং পাঠান্তে যথাস্থানে পুনরায় 


৩১৬ ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


উহ! রাখিয়। দেয় । প্রতোক ছাত্র-ছাত্রী পাঠকক্ষমধ্যস্থ টোবলে রক্ষিত 
একখানি খাতায় নিজ নিজ নাম, শ্রেণী ও অধীত পুস্তকের নাম লিখিয়] রাখে ৷ 
গদ্থাগার এখন পহণ্ত পাঠকক্ষরূপেই ব্যবহৃত হয়। এইস্থান হইতে কোনও 
পুস্তক পাঠার্থে‘ বাহিরে দেওয়া হয় না । বিশেষ বিশেষ কারণে চুটীর অত্াল্প 
সংখ্যক কয়েক দিন ব্যঠীত রবিবার সমেত সকল দিলেই গ্র্থাগ্রার সৃযে“াদয্ 
হইতে স্যাস্ত পর্য*ত খোলা থাকে । সৃযোগমত যে কোনও সময়ে পাঠকগণ 
গ্রথাগারে বসিয়া! পড়াশুনা করিতে পারে । ছাত্রছাত্রীগণের পাঠাভাস গঠন 
করিবার উদ্নেশ্যে বিন্াালয়ের নির্ধারিত কার্যতালিকার মধ্যে সপ্তাহে দুই 
ঘণ্টা গ্রশ্থাগারে পাঠের জন্য নিদি*ট আছে ॥। এতম্বাতীত কোনও শিক্ষক 
মহাশয়ের অনহপন্থিতিতে তাঁহার পরিবতে অনা কোন শিক্ষক মহাশয়কে 
শ্রেণীতে পাঠদানের জনা প্রেরণ না করিয়। ছাত্র-ছাত্রীগণকে গ্রত্থাগারে অধ্যয়ন 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এইন্বপ বাধাতামূলক পাঠবাবস্থার ফলে 
প্রথমে পাঠে অনিচ্ছক অনেক চঞ্চলম্বভাব বালককে ক্রমশঃ অধ্যয়নে অনুরত্ত' 
হইতে দেখ) গিয়াছে । 

আলোচা গ্রন্থাগার পরিচালনায় যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক পম্ধতি অবলম্বন 
কর! হইরাছে। ছাত্রদের মধা হইতে গঠিত একটি শুতিনিধিমুলক সভার 
উপর গ্রশ্থাগার তত্তবাবধান, উহার নিয়মশৃদ্খল) রক্ষা ও প্রয়োজনীয় নিয়মকানহন 
রচনার ভার ন্যস্ত আছে ৷ বইগুলিকে নিয়মিত সাজাইয়া গ্ছাইয়। রাখিব।র 
জলা এক একট আলমারীর দায়িত্ব এক একজন ছাত্রকে দেওয়া হইয়াছে । 
তাহারা দৈনিক একবার করিস্রা আল্‌মারীস্থ প:স্তকগলি তালিকার সহিত 
মিলাইয়া সুন্দরভাবে সাজাইল্লা গুছাইয়া রাখে । ইহ! বল! বালা যে গ্রত্থাগার 
কণী ছাত্রব-শ্দ শিক্ষকমহাশপ্লগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সকল 
রকমের সহায়তালাভ করিয়া থাকে ॥ একজন শিক্ষক মহাশয়ের উপর এতৎ- 
সম্পকীর্ম বিশেষ দায়িত্ব অপিত আছে ॥ ্ 

এখন প্য‘শ্ত এই গ্র্থাগারের জনা কোন: গ্রশ্বাগারিক নাই । গতানু- 
গতিক প্রথায় পাঠকবর্গকে পুস্তক আদানপ্রদালের জন! যদিও প্রচলিত 
বাবস্থা এখানে গ্রন্ধাগার্রিকের প্রয়োজন হয় না, তথাপি বিজ্ঞানসন্তত 
উপায়ে প্রন্বাগারের সুষ্ঠ পরিচ।লনার জনা একজন গ্রন্থাগারিকের সাহাষা 
অনস্বীকার্য । বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছি এবং আশ! করি 
শীঘ্রই একজন গ্র্থাগারিক নিয়োগ করা হইবে। গ্রম্থাগারের মধ্যকক্ষথালি 


১৩৬৭ ] বিগ্ভালয় প্রস্থাগ।র প্রসঙ্গে ৩১৭ 


হইবে গ্র্থাগারিকের কার্যালয় । সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে বিদালেরিক 
শ্র্থাগারের আদর্শগত মৌলিক পার্থকা বশতঃ আলোচ্য গ্রদ্থাগারে পুস্তক 
নিবণচনে নিয্নত্রণ ব্যবস্থা অবলহ্বিত হইয়াছে । তরল আনন্দদায়ক ডিটেকটিভ 
উপন্যাস জাতীয় পৃস্তক, যাহ। মানসিক উৎকর্ষ বিধানের পরিপন্থী, পক্ষা্তরে 
কিশোর চিত্তে বয়ে।ধশ্মে'র বিপরীত প্রতিক্ষিয্া সংগ্টির সম্ভাবনা বহন করে, সেই 
সকল পুস্তক বিদালয়িক গ্রতথাগারের অযোগ। বিবেচনায় পরিহার করা, 
হইয়াছে । 

বিব্যালঘ্িক গ্রশ্থাগারে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার যদিও বিশেষ 
বিতকের বিষয় এবং শিক্ষাবিদ পশ্ডিতহণ এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ 
করেন তথাপি এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ৩ সম্পর্কে উদার মনোভাব 
অবঙ্গন্বন করিদ্নাছেন। তাঁহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানট্রকে এতদঞ্চলের সামাজিক 
প্রাণকেপ্তন্থপে দেখিতে ইচ্ছা করেন। সহতরাং বিদেঠংসাহী পাঠান রাগী 
সথানীপ্ন অধিবাসীনের জন্য আলোচা গ্রত্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত । তাঁহারা 
গ্রতথাগারের বারান্দায় টেবিলে রক্ষিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পাঠ করেন। 
এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণেরই মত শ্েচ্ছান্‌রূপে 
প:স্তেক্ক লইয়া অধ্নন করিয়া থাকেন এবং পাঠান্তে বখাস্থানে রাখিত্না দেন। 
কাহাকেও গৃহে পাঠের জনা প্রশ্থাগার হইতে বাহিরে পুস্তক লইতে দেওয়া 
হয় না। 

বর্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জ্বীবনের সর্বত্র পরিব্যা*’ত দুলাতির কথা 
স্মরণ করিনা অনেকেই হয়ত গণতান্ত্রিক পছ্তিতে open access 35857 
পরিগালিত বিদ্যালয়িক গ্র্থাগারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন ॥ 
কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে ইহাতে তেমন কোন 
ভয়ের কারণ নাই ॥ গণতন্ত্রের প্রধান শিক্ষা জাতির সম্পত্তির প্রতি বাক্তিল্ 
মমন্থবোধ জাগ্রত করা। গ্রত্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব ও কতকটা কর্তন 
বিশেষতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্বাধীন অধিকারলাভের ফলে ছাব্র-ছাত্রীগণ 
গ্রত্ধাগারে প্রতোক পুস্তক ও প্রত্যেকটি আসবাবপত্র নিজের বলিয়া মলে করিতে 
লিখে । ফলে তাহারা কোনও অনিস্টসাধন তো, করেই না বরং উহ! রক্ষার জন্য 
বিশেষ যক্ববান ও তৎপর হইয়া উঠে । 


পরিষদ কথা 


সূচীকরণ কার্যে তারতীয় গ্রন্থকারের নঃম সম্পর্কে আলোচনা সঙ 


আগামী বৎসরের মাঝামাঝি প্যারিসে আম্তজ্গতিক গ্রচ্থাগ্যর পরিষদ 
সপ্বের উদ্যোগে সৃচীকরণ কার্যে'র বিভিল্ন সমস্যা ও গ্রশ্ঘকারের নামের কোন্‌ 
অংশটি প্রথমে লিখিত হুওয়) বিধেয় সে সম্পর্কে নীতি নিধারণের জন্য এক 
সন্বেলন অলটিত হবে ৷ ভারতীয় গ্র-থাগারের নাম সম্পফিত সমস্যা ও অন্যানা 
বিষয়ে অনন্থপ নীতি নিখণারণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশেষ গ্র্থাগার পরিষদ 
(IASLIC) ডিসেম্বর ৩০ তারিখ থেকে তিনদিন বা।পীী এক সম্মেলনের ব্যবস্থা 
করেছেন । 

উপরিউক্ত বিষয়ে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মতামত 
গ্রহণের জন্যে বঙ্গীর গ্রশ্থাগার পরিষদ পূর্ব ঘোষণা অনযায়ী 6ঠ1 ডিসেম্বর 
পরিষদ কার্ধালয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেন 
ডর্তর বতীশ্দ্রবিমল চৌধুরী ॥ 

প্রারম্ভিক ভাষণে ট্রীপ্রমীলচম্দ্র বসু বলেন যে প্র-্থাগার বিজ্ঞান আজ 
সকল বিষয়কে standardise ও mechanise করতে চান্ন । গ্রশ্থাগার স্বজনের, 
সুতরাং গ্র্থাগারের পদ্ধতি সর্ব‘জ্ঞনবোধা হওয়া প্রয়োজন--সেল্রনো যতদুর 
সম্ভব জটিলতা পরিহার করা দরকার ॥ আম্তজাতিক গ্রশ্থপজীতে ভারতকে এক 
মনে করা কঠিন । পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 55£79156 অর্থাৎ নামের শেষ 
অংশটিকে 5০116€ শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে । বাংলাদেশে নামের প্রথম 
অংশ অথণাৎথ ০renএয়া৷€-কে গ্রহণ করা হর । নামের উদ্দেশা স্বতক্ত্রকরণ-- 
সেজনো ০৷৫naদ৷€ বাংলা গ্রন্থাগারের tare ৮০৫০৭ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া। - 
উচিত ॥ বাঙালীদের $45০95১৩ কম কি'তু ০97১৩ অনেক বেশী । 

শ্ীপ্রবীর রায়চৌধুরী বাবহারিক দ:ষ্টিকোণ থেকে শ্বিষয় বিবেচনা করার 
কথা বলেন ৷ ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত বাঞ্গালী লেখকদের বই ক্যাটালগ 
করার সমর 5৩০৪7১৩ এবং মাতৃভাষার লিখিত বই 6০:57977৩ অন্যায়ী 
হওয়। উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন । 


২৩৬৭] পরিষদ কথা ৩১৯ 


শ্রীফণিভূষণ রায় বাঙ্গালী লেখকদের আদানাম ব্যবহার করার অভিমত 
প্রকাশ করেন । জর্টিল্ভা এড়াবার জনা বাঙালী গ্রচ্থকারের যে কোনও 
ভাবাগ্ প্রকাশিত বইয়ের সমীকরণ কার্যে তিনি আদ্যনাম ব্যবহারের সৃপারিশ 
করেন। আন্তর্জাতিক গ্র্থপজীর সুবিধার জনো জাতীয় বৈশিষ্ট) বিস্ঞন 
দেওয়া অনুচিত বলে তিনি মনে করেন ॥ 

শ্ীবিষলেশ্দ? মজুমদার বলেন বাঙালী লেখকদের নাম surname 
অন্যযারী বিনা/স করা সুবিধাজনক । 

ডক্টর আদিতা ওহদেদার বলেন প্রধানত জাতি পরিচয়ের উদ্দেশে) 
সারা ভারতে এক ধরণের 551৪৩ এর সংষ্ট হয়। জাতিভেদ উঠে যাওয়ার 
সঞ্চে ব্যক্তিগত নামটুকুই কেবল থাকছে ৷ ইংরাজি শিক্ষার ফলে surname 
রাখার রেওয়াজ । আ*তর্জাতিক প্রথায় 5৬০৪০ দিয়ে ক্যাটালগ কর হর 
একথা ঠিক নব--আনতক্ণীতিকতা কেবল পাণ্চ।ত্তোই সীমাবদ্ধ নয়--প্রাচোর 
অধিকাশ দেশেই 5৩:০৪/৩-এর চলন নেই ৷ এ দেশে (০০a অনুযানী 
সতী প্রধনন কাই যৃক্িসঞ্গত। 

সুনীল ঘোষ বলেন আদ)নাম অনহাতী বইয়ের তালিকা হওয়। 
উচিত । 

ভ্রীতিনকড়ি দত্ত আদ্যনামকে শিরোনাম! হিসাবে গ্রহণ করার উপদেশ 
দেন । 

সভাপতি যতীশ্দুবি্বল চৌধুরী বলেন যে আমাদের দেশে 53897: বলে 
কিছু আছে কিনা সন্দেহ ! এদেশে অধিকাংশ অকলেই প্রথম নামটাই আসল 
নাম-_এই নাম দিরেই সী প্রস্তুত করা উচিত। তাছাড়া ঘোষচৌধুরী, 
সেনগুপ্ত, চক্রবর্জীবিশবাস প্রভ,তি যুগ্ম উপাধিগুলি দিয়ে সুচী তৈরী করতে 
গেলে অনেক ০০০55-16০৫০ প্রস্তুতের দায়িত্ব ও জটিলতা দেখা দেবে। 
সম্প্রতি প্রকাশিত বাংল। জাতীর গ্রশ্থপ্জীতে ব্যবহৃত আদ্যনামের কোল 
অসুবিধা স.ষ্ট না হওয়াটা এর স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হিসাবে তিনি 
উৰ করেন । 
বধু মান জেলার গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন 

গত ২৭শে নভেম্বর বঙ্গীর প্রশ্থাগার পরিষদ ও বর্ধমান জেল। গ্র্থাগার 
প্রিষদের যুক্ত আহ্বানে জেলার গ্রচ্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অন্ষিত 
হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু কমী এই সম্মেলনে যোগদান 


৩২০ গ্রন্থাগার [ অগ্রাহারণ 


করেন ॥ সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত এবং বিশিষ্ট আতথি হিসাবে 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালরের উপাচায" শ্রীকান্ত গৃহ উপস্থিত ছিলেন । 

জেলা সমাজশিক্ষ! প্রাধিকারিক শ্রীগোরাঞ্গ চট্রোপাধযয় জেলার বত'মান 
শ্রত্থাগার ব্যবচ্থার তথ্যপর্দ পধণলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ বাধাবিদ্্ ও 
অসুবিধার কথা বলেন । পরিষদ সম্পাদক্ত বিজরানাথ মুখোপাধ্যায় রাজাব্যাপ্পী 
সুষ্ঠু ও সৃসংবশ্ধ প্রচ্থাগার বাবস্থার উন্নতি ও সাফল্যের জন্যে গ্রন্থাগার 
আইনের আশ: প্রয়োজনের ষোত্বিকতা বিশ্লেষণ করেন ॥ সব'শ্রী। শশধর 
চট্রোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্রাচ্য‘, শিবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবেশ চক্রবর্তী, মৃত্যুজজয় 
ধাড়া, নির্মল মুশ্দী প্রভণতি আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ সমস্যা ও তাহার 
প্রতিকার হিসাবে নিজ নিজ সপারিণ ও মতামত ব্যক্ত করেন । সভাপতির 
ভাষণে শ্রীতিনকড়ি দত্ত জেলার গ্র-্থাগারগলির মধ্যে অধিকতর সংযোগ স্থাপন 
এবং গ্রন্থাগার বাবস্থার জন্য সরকার ও পোরপ্রতিত্ঠানগলির পযণস্ত অর্থ 
সাহাযোর নৈতিক দানিত্বের কথা বলেন । 


পরিবদ কার্ধালক়ে তৃতীয় যোজনায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কথিকা 

তৃতীয় পঞ্চবাষিকী যোজনায় গ্রশ্থাগার সম্পর্কে পশ্চিমবঞ্গ রাজ! সরকারের 
উদ্যোগ-আয়োজন এই বিষয়ে গত ১০ই ডিসেম্বর পরিষদ কাষণালয়ে অনুষ্ঠিত 
এক কথিকায় ‘রাঞ্জা সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উপ-প্রধান পরিদর্শক 
শ্রীমন্মবনাথ রায় বলেন যে তৃতীয্ন যোজনাকালে গ্রন্থাগার বাবদ সরকার প্রায় 
দুই কোট টাকার বরাশ্দ করেছেন। তিনি সরকারের গ্র-্থাগার সম্পর্কিত নীতি 
ও কার্াক্রমের এক সৃ'দর বিবরণ দেন তাঁর ভাষণে জানা যায় যে সরকার 
একশ'উ মহকুমা সহর এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকার ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত 
অঞ্চলে একটি করে প্রশ্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন 


কাউন্সিলের [তীয় সভা! 

গত ১০ই ডিসেম্বর পরিষদের আগামী বছরের বাজেট বিবেচন1 ও কার্ষ সৃচী 
গ্রহণের জলনো কাউন্দিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বত“মান 
কার্যাবলীর আলোচনা, আগামী গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান সী, রবীন্দ্র 
শতবাধিকী উদ-বাপন, পঞ্দশ বন্গীন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং বঙ্গীয় প্রকাশক 
সভার সহযোগিতায় প্রকাশক ও গ্র-্থাগারিকদের যুক্ত উদ্যোগে সভা ও প্রদর্শনী 
প্রভৃতি বিষন্ন সভায় আলোচিত হয় । 


গ্রন্তাগাৱ সংবাছ 
ক্রলিক্কাত৷ 


গোবর। মৈত্রী সংঘ ভবনে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্ভা 

গত ১১ই ডিসেম্বর সংঘ ভবনে এতদঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগার--নিশিকাশ্ত 
লাইব্রেরী, দি কালচার, ইউনাইটেড এখলেটক ক্লাব, আদর্শ সংঘ, তিলজলা 
শিশ; সংগঠনী প্রভ,তির কর্মীর? আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্র“থাগারের মধো 
সংযোগ ও সহযোগিতা এবং গ্র'থাগ৷ারগুলির অন্যান্য সমপযঠাদির আলোচনার জন্যে 
এক বৈঠকে মিলিত হন ॥ ঝ*্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবীর রায় 
চৌধ্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন ! 

ভারতী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান 

গত ৯০ই অগ্রহান্নণণ পরিষদ ভবনে শ্রীকেশবচন্দ্র গত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
পরিষদের ৭১তম প্রতিষ্ঠ! দিবল সাড়ম্বরে পালন করা হয়। কর্মসচিব শ্রীঝাম- 
প্রসাদ চক্রবন্তী এক নাতিনী‘ ভাষণে বলেন যে এইরূপ সাবজনীন প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে একাধারে নিরলস কমীর অভাব ও অনাদিকে স্বার্থাণ্বেষী ব্যক্তিগণের 
দলাদলির জন্য এই প্রতিষণ্ঠানগৃলি চরম দুরধপ্ধার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে ৷ 
পরে বিভিন্ন বক্তার হৃনয়প্রাহী বক্ত.তা, ক'্ঠসঙ্গীত, হাসা কৌতুক, কবিতা পাঠ 
প্রভতি উপস্থিত সকলের আনম্দবর্্ধন করে । সভাপতি মহাশয় গ্র“ঘাগারের 
প্রয়োজন ও সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। পরিশেষে সকলকে 
জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় ॥” 

বাগবাজার িভিং লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র শতবাধিকী। বক্ত,তামালা 

রবীস্দ্র শতব৷খিকী উপলক্ষে বাগবাজ!র বীডিং লাইব্রেরীর সাংস্কাতিক শ।খার 
উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী ধারার উপর বিভিন্ন বক্ত,তার আয়ে৷জন কর) 
হব । শ্রীরমেশ চদ্ব্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর বিজন বিহারী ভট্রাচাষণ, ডক্য় রঘীচ্দ্ 
লাথ রায়, ডক্টর অজিত ঘোষ ও. শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে ‘রধীন্দ্র নাথের 
সংসীত, “শিক্ষাব্রতী রবীপ্ত্রনাথ্, ‘সমালোচক রবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্রনাথের নাটক. ও 
‘রবী'দ্রনাথের কবিসত্বা', বিষন্ন আলোচন! করেন । “রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 
ও চিঠিপত্র" এবং 'রবীপ্দ্রনাথের দেশপ্রেম" বিষয়ে আলোচনা করবেন প্রথ্মত 
সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রীনারা়ণ গাঞ্সোপাধ্াক্স এবং ভ্রীগোপাল হালদার । 


৩২২ প্রস্থাগার [ অগ্রহায়ণ 


চব্বিশ পরপণা। 
তারাগুপিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে শিশু দিবস ও লমাজ শিক্ষা! দিবস পালন 


১৪ই নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে পাঠাগারের উদ্যোগে প্রত্যুষে শিশু 
ও কিশোরদের একটি প্রভাতফেরী গ্রাম পরিক্রম করে । অপরাহ্রে শ্ীপ্রমথনাথ 
নাগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভা হয় ॥ ছোটদের নৃত্য, গীত, গল্পবলা, 
আবন্তি অত্যন্ত উপভোগ্য হয় ॥ 

গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয । 
সবশ্রী। নারারণ প্রসাদ সুর, সপ্ন্যাসী কুমার ঘোষ, জগণনাথ দত্ত প্রভ,তি সমাজ 
শিক্ষা দিবসের ভাৎপযণ ও তার বিভিন্ন দিক সনপকে আলোচনা করেন । 


বধ মান 
পারছাট গ্রামে সদাজশিক্ষা দিবস উদ্যাপন 


ভাতাড় থানার অন্তর্গত পারহাট বয়স্ক শিক্ষাকেশ্দ্রের উদ্যোগে ১লা 
"ডিসেম্বর থেকে দু'দিন বাপী এক অলংষ্ঠান ও প্রদর্শনীর বাবদ্থা হয়। 
স্থানী্ন ও পান্ব'বর্তী বিভিৎন গ্রামের সহম্রাধিক অধিবাসী বিপুল উদ্দীপনার 
সহিত অনংঙ্ঠানে যোগদান করেন! উভয় দিনের অনুষ্ঠানে যাত্রা, গান, 
আবংত্তি অভিনয়ে স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট 
শিক্ষাব্রতী ও নেতৃস্থানীর ব্যক্তির) ভাষণ দান করেন । 


মাখনলাল পাঠ।গারে শিশুদিবস ও সমাজশিক্ষ। দিবস পালন 


জাড়প্রাম মাখনলাল পাঠাগারে অন্যান্য বৎসরের নায় এবারও ১৪ই 
লভেম্বর সারাকিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত 
হয়। প্রাতঃকফালীন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সরসীখাল। দে ও শ্রীমতী মায়া দেব 
যথাক্রমে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন । উপস্থিত 
বিভিন্ন বাত্তি শিশ; দিবস সম্পর্কে ভাষণ দেন । অপরাছ্ে ক্রীড়। প্রতিযোগিতা 
-ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় ॥ 

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ১ল! ডিসেম্বর পাঠাগার ভবনে এক সভ। 
ও বিচিত্রানুণ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে স্বানীর আপামর জনসাধারণ 
বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করে । 


১৩৬৭) শ্রহ্থাগার সংবাদ - ৩২৬ 
মেদিলীপুর 
রজিতপুর রামনারায়ণ পাঠাগারে সমাজ শিক্ষ। দিবস উদ্যাপন 


নিধিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম মহকুম।য় সাঁকবাইল 
থানার অন্তর্গত রজি তপংর রামনারায়ণ গ্রামীণ পাঠাগারে ৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বর 
দুইনিলব্যাপী কার্যসূচীর বিভিন্ন উ“্নন্ননমলক অনুহ্ঠানের আয়োদ্রন করা 
হয় ॥ সভানেত্রীত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীযক্তা 
সংধামনী দত্ত, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জগণনাথ সাহ । পাঠাগারের 
সম্ভাগণ গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে নিজ নিজ গ্রাম সাফাই কাজ, রাস্তা 
নির্মাণ প্রভ,তি সম।জ সেবার কাজে অংশ নেন। 

স্বানীন নিম্ন বৃনিগ্নাদী বিদ্যালয়ের ছাঞ্ব্‌ন্দ উক্ত কার্সচীতে কবিতা 
আবভ্তি এবং গানে অংশ গ্রহণ করেন, সম্পাদক শ্রীসতোন ষড়ংগী 
সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন ॥ পয্স্তক সংগ্রহ সপ্তাহে প্রদত্ত পুস্তক এবং 
দাতার নাম গ্রম্থাগারিক শ্রীঅমর ষড়ংগী কর্তৃক পঠিত হয় ৷ 


হুগলী 
ছগল৷ সাহিত্য মন্দিরে রবীশ্বশতবার্ষিকী উৎসব বন্ধ তামাল। 


হুগলী সাহিত্য মন্দির “রবীন্দ্র জ'মশতবাখিকী'” উৎসব পালনের, এক 
বিশেষ পরিকঙ্পনা গ্রহণ করিগ্নাছে। গত বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের জদ্মদিবস 
উপলক্ষে পাঠাগারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল । আগামী মাঘ 
মাসে রবীন্দ্র জশ্ম শতবাধিকী উৎসব পালন করা হইবে । তিনদিনব্যাপী এই 
অনুষ্ঠানে “রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য’' সম্বশ্ধে এক বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হইতেছে । এবং অশ্তবর্তাকালীন সমরে এক বক্ত/তানালার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 

ইতিমধ্যে অনুষ্টিত সভাগুলিতে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক রবীন্দ্র. 
জীবন ও সাহিতে!র বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন ॥ 


গ্রন্থ সমালোচনা 


Ajitkumar Mukherjee t Book selection and systematic: 
bibliography. Calcutta, World Press, 1960. 106 p, 


যাদবপুর বিষ্ববিদ্যালয়ের ম:খা গ্রম্থাগ্যরিক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিত কুমার 
মৃখোপাধ্যাধের গ্রতথাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখানি দ্বিতীয় পুস্তক ॥ কালকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনাতম শিক্ষক হিসাবে তিনি ভারতীয় 
বিশ্ববিদালর সমৃহের নিনি“্ট পাঠক্রম অনুযায়ী গ্র্থাগার বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত 

পুস্তকের অভাব অনুভব করেছেন । এই গ্রন্থখানির প্রকাশ এই অভাব প্‌রণের 

বলিচ্ঠ শ্রচেষ্টা ॥ এজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ । 

পইস্তক নিঝণচন ' এবং গ্রশ্থপঞ্জী এই দহ বিভিন্ন বিষয় এই গ্রন্ঘের 
আলোচ্য বস্তু এবং গুতিষ্ট বিষন্ন নিয়ে দৃখশ্ডে তিন করে মোট ছী 
পরিচ্ছেদ এই গ্রণ্থে অন্তভূণজ হয়েছে । 

গ্রত্থপঞ্জী পু*তক নিবণ6নের জন। অপরিহার্য । সেজন) পুস্তক নিবণচন 
এবং গ্রন্থপঞ্জী এই দুটি বিষন্গকে একত্রিত করার ফলে গ্রর্থকার যে সমালোচনার 
আশঙ্কা করেহেন তা অধংলক কারণ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পৰস্তক নিবণচনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভি*ন ধরণের গ্রচ্থপন্জীর উদাহরণ 
সহ উল্লেখ ক:রে (Book Selection 7০০15” ) দ্বিতীন খণ্ডে এ সম্বন্ষে 
তথ্যপূৰ্ণ বিশদ আলোচনা করার পুস্তকের উপযোগিতা ব.ছ্ধিই পেরেছে ॥ 

পুস্তক নিবচনতত্তৰ সম্বণ্ধে আলোচনা প্রসণ্গে তিনি Drur)র Book 
selection, Haines এর Living with books এবং McColvin এর Theory 
of book selection for public libraries, ক্লাসিক পর্যায়ের এই তিনখানি 
গ্রশ্থের মুল বক্তবাগুলি স্বল্প পরিসরের মধো সহজভাবে উপস্থিত করেছেন। 
পুস্তক নির্বাচনের গুরুত্ব এবং নিবণচন রীতি সম্বশ্ধে এই পরিচ্ছেদটি সুলিখিত 1 
তৃতীর পরিচ্ছেদে পুস্তক নির্বাচনের ব্যবহারিক পদ্ধতি আলোচিত 
হয়েছে? গ্রেটবটেন এবং আমেরিকার উল্লেখযোগা পৃস্তক গুকাশক এবং 
ভারতবর্ষের পুস্তক বাবসায় সম্বন্ধে তথ্য সম্বলিত এই পরিচ্ছেদটি অতঃস্ত 
মূলাবান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে বাবহারিক জীবনের এই অতি 
প্রয়োজনীয় বিষয়া সাধারণতঃ অবহেলিত হয় । 

পৰ্চমম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরণের গ্র্থপজী সঞ্কলনের পদ্ধতি এবং ষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে ভারত ও গ্রেট ব্‌টেনের জাতীর গ্রশ্থপঞ্জীর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে । 

পনদ্তক খানিতে করেক অসঞ্গতি পরিলক্ষিত হল $ 


১৩৬৭ ] গ্রন্থ সমালোচনা ৩২৫ 


প.ঃ 6৬ Bookman's Mannual এর ৮ল সংস্করণ ১৯৫৮ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে: 

প.ঃ 6৮ Indian National Bibliography প্রকাশক National Library 
অবণা ৭৮ প্‌ষ্ঠান্র জাতীর গ্রশ্থপন্জীর উদাহরণ এবং ৯৬ প্‌্ঠায় এর 


বিশদ আলোচনা প্রসণ্গে সঠিক প্রকাশকের নাম Ceatral Reference Library 
বলে উল্লিখিত হয়েছে । 


নয়। 


প.ঃ 6৮ Cumulative Book Index প্রসণ্গে উল্লিখিত বক্তব্য ‘which 
changes into the ‘United States Catalogue’ with the 135 monthly 
cumulation" সঠিক ন1 1 United States Catalog এর চতুর্থ এবং শেষ 
সংস্করণ গুকাশিত হয় ১৯২৮ সালে । ১৯২৮ সালে ১ল। জানবয়ারীতে মৃদ্িত 
অবস্থায় প্রাপ্ত আমেরিকান পৃস্তক এবং আমেরিকান সংদ্করণ সহ ব.টিশ এবং 
কানাডার পৃস্তকের এন একটি তালিকা । প্রকৃতপক্ষে Cumulative Book 


Index হল United States Catalog এর পূর্ববর্তী এবং চতুর্থ সংস্করণের 
নিয়মিত সংযোজন ( supplement ) 1 


পঃ 6০ Reference Books" নির্বাচনের সহায়ক হিসাবে দুর্ট উল্লেখ- 
যোগ্য প্‌স্তকের নাম বাদ পড়েছে £ 


(১) Murphey, R. W. : How and where to look It up. 
N..Y¥.,:McGraw-Hill, 1958. | 


(2) Garde, P.K. : Directory of refetcence books 6০০৯ 
lished in Asia. Paris, Unesco, 1956. 

পৃঃ 6৪ M৪০" নির্ব“চন প্রসণ্গে B. N. B. প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পঞ্জী 
British Catalogue of Music এর নাম উল্লেখযোগ্য । এটি বাদ পড়েছে ॥ 

পূ ৫৫ ভারতীয় প্রকাশ্নসমৃহ নির্বাচন প্রসঞ্গো Bibliography of 
Scientific Publications of South. & South East Asiaর নাম অপ্রয়ো- 
জনীয় । কারুণ এট বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির পঞ্জী । 
এট Une$০০র সহযোগিতায় [০৪৭০০ প্রকাশ করেন । 

প:ঃ৬১ “Engineering & Technology” পুস্তক সমুহের প্রকালক 
হিসাবে British Standards Institution এর সঞ্চো Indian Standards 
Institution এর নঃম উল্লিখিত হতে পারে। 

পৃহ ৭৭ ‘National bibllograDhy” তালিক| হিসাবে A. L.A. 
প্রকাশত Current National Bibliographies এর ১৯৪২ সালের সংস্করণের 
উল্লেখ কর। হয়েছে । ১৯৫৫ সালে Library of Congteৎ63 কর্তক এই 


ত২ঞ শ্রস্থাগার [ অগ্রহারণ 


পরিবঘিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে & এখানে এবং 81৮11989517 of 
bibliographies প্রসঙ্গে Unesco প্রকাশিত “Bibliographical services 
throughout the world” শীর্ষক রিপোর্টগৃলির উল্লেখ কর। চলে ॥ 

পঃ ৮১ “Subject & Author. 815798155৮৮" পসক্গে উলিখিত 
Cannons এর Bibliography of Library Economy উত্তর কান্সে ( ১৯৩৪ 
থেকে ) Library Litrerotuce নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে । 

৮২ পঃ Author Bibliography প্রসঙ্গে Jagadish Sharan Sarma 
সংকলিত Gandhi bibliograPhyর নায় লৃ এক খানি ভারতীয় প্রকাশনের নাম 
উল্লেখ করা চলে ৷ . ্ 

ভারতী প্রকাশনসমহে নিবণচনের জন্য একট পৃথক তালিকা (৫৪9-%৭প:2) 
সংকলনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ॥ কিন্তু পদদ্তকের বিভিন্ন গথানে এই জাতীয় 
আরও অনেক প্রুস্তক এবং পর্রপত্রিকার,নাম আছে । ফলে পাঠকদের মলে কিছু - 
বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে । “Book Reviewin৪ 1০০15” এর তালিকার 
(৩৪-৪৫ পৃঃ ) অনেক ভারতীপ্ন পত্র পত্রিকঃর নাম করা হরেছে আবার ভারতীর 
প্রকাশন প্রসঙ্গে .( ৫৬ প্‌) তাদের করেকইর নাম প্হলকুল্লেখ করে আরো 
করেকখানি পত্র পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে । . SuঃVey.০f 'Ind৷এর মানচিত্রের 
তালিকা এবং ০০৮৫- ০ 7।এর প্রকাশন ত্যলিক'র নাম অন্যানা দেশের সঙ্গে 
( ঘথাক্রমে ৫২ এ" ৫৩ পণ্ঠোয় ) উল্লিখিত- হয়েছে: কিণ্তু: পুনরায় ভারতীয় 
প্রকাশন সমুহের জন্য পথক তালিকায় ০৮৫: ০ [091৪র প্রকাশন নির্বাচনের 
সহায়ক হিসাবে ]. N. B.র নাম উল্লেখ ( ৫৪ পৃঃ ). এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকা 
নির্বাচনের সহায়তার জনা প্রয়োজনীয় ঈস্তকগজির নাম (৭ পহ ১ অশ্তভূর্তি 


করা হয়েছে! 
ভারতীয় প্রকাশন নির্বাচন প্রসঞ্চে প্রাক. বি. B. কালের পস্তকাদির জনা 


বিভিন্ন রাজ) সরকারের 352:511 ০81০85 এব নাম উল্লেখযোগা ॥ 

এই কয়েকটি অসংগতি বাতীত তথাএবং তক্তের সসমঞ্জস সমাবেশের জনা 
পঃস্কখানির ব্যবহারিক উপযোগিতা অনস্বীকাষণ। গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র 
ছাত্রীদের এবং প্রশ্বাগারিকদের মধো এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি । 

মুখবন্ধে লেখকের বক্তবোর সঞ্চে সরু মিলিয়ে আমরাও প্রকাশককে 
সাধুবাদ জানাই । সীমাবদ্ধ পাঠক সংখ্যার উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করতে 
অনেক প্রকাশকই নারাজ কিতু এরা খ্রশ্বাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক 
প্রকাশ করেছেন । অক্ুণকাশ্তি দাশগুপ্ত 


সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগারের দায়িত্ব * 


আমাদের দেশে গ্রত্থাগারের সংখা বাড়াবার দিকে যতপাণি দৃষ্টি দেওয়া 
হাচ্ছে, গ্রচ্থাগারগুলে! যাতে পাঠকদের বাবহারিক জীবনে সাহায। ক'রতে পারে 
সেদিকে তত দুষ্ট দেওয়া হজ্বে না। পাড়ায় পাড়ার প্রধানতঃ জনপিক্ষায় 
সাহায্য করার উদ্দেশোই চাঁদা দেওয়া গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা হয়। এসব 
গ্রশথাগারের সভাদের অনেকেই দৈনম্দিন কাজের পর একটু হাল্কা বই পড়ে 
চিন্ত বিনোদন করতে চান? সংতরাং এই জাতী প্র-্থাগারের লক্ষ্য শিক্ষা 
বিতরণ থেকে চ'লে যায় অবসর: বিনোদনের সাহাষ। করার দিকে । যে সব 
গ্রন্থাগার চালাবার জলো চাঁদার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না সে সব গ্রন্থাগারেও 
সংগৃহীত বইয়ের বার আনা গজ্প-উপন্যাসের বই হয়) 'অবশ্য গ্রহ্থ- 
নির্বাচনের নীতির দিক দিয়ে ‘দেখতে গেলে চাহিদার উপর ভিত্তি ক'রে বে 
গ্রশ্থাগারগৃলো হাল্ক৷ সাহিত্য সংগ্রহ করে চ'লেছে তাদের দোষ দেওয়া 
বার্ন না। শ্রণ্থাগার স্বাধীন পড়াশুনার জারগা ৷ গ্র“থাগারিকের এমন কোন 
অধিকার নেই যে তিনি পাঠকের পড়ার বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত ক’'রবেন। সৃতরাং 
স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে গ্রত্থাগারিক যদি তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তাতে 
নিমের দিক থেকে বলবার খুব বেশী কিছু হয়ত নেই । 

কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে জ্রাতিগঠনে গ্রম্থাগারের দায়িত্ব 
আছে কিনা। আমাদের ভেবে দেখতে হবে বাস্কদের চিত্ত বিনোদলে শুধু 
নগ্ন, তাদের জীবন যুদ্ধে সাহাযা করার কাজে গ্রচ্থাগারের কত'ব্য আছে 
কিন ) তা’ যদি থাকে তবে গ্র্থাগারিককে ভোতের জলে গা ভাসিরে বত'মান 
কচির যোগানদার মাত্র হ'য়ে থাকলে চলবে লা। তাকে নূতন কচির সা্টি 
ক'্রতে হবে । ভবিষ্যতে কম'ঠ জ।তি যাতে গ'ড়ে উঠতে পারে তার জনো 
শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রুতে হবে । হাল্কা গল্পের চাটনি কর্ম'ক্লিল্ট জীবনকে 
খানিকটা সরস করতে পারে ঠিকই-__কি”তু এ চাটনিকে খাদ। হিসাবে গ্রহণ করলে 
কোন জ্রাতিই বেচে থাকতে পারে না বা পণ্্রলাভ করতে পাবে না । 

ভাল কুচি বলতে আমরা সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় মাত্রের প্রতি 
অন্যন্লাগই বুঝছি লা । যে. জ্ঞান মানুষের আত্মার উদ্নতির সহায়ক হ'তে 
পারে, বে জ্ঞান তাকে তার প্রতিবেশী আত্মীর স্বজনকে ভালবাসতে ও বুঝতে 
সাহায্য ক'রতে পারে কিংবা যে জ্ঞান তার এীহিক উন্নতির পথে সহায়ক 
হু”তে পারে সেই জ্ঞানের প্রতি অন্র্গকেই আমরা ভাল রুচি ঝলছি। 
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গঞ্প-উপন্যাসের মধ! দিয়ে মানৃষ বে সামান্রিক মানৃষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে 
পারে--দেশের অনেক সমগ্যাকে বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারে, সে কথা কেউই 
অস্বীকার করবে না। কিনতু গলপ উপন্যাস পড়ার একট। হল্ক৷ দিকও 
আছে--আর অনেক সমরই এই হালকা দিকটা কাজের দিকট।কে ছাপিয়ে চ'লে 
বায়। তাই গল্প উপনা৷স পড়ার মধ্য দিয়ে জাতি গঠনের কাজ কতটুকু 
হচ্ছে, তা’ ঠিক ঠিক বোকা যায় না। 

আজ আমাদের দেশে পাঠকদের কুচি পরিবত'ন করতে হ'লে তাদের 
এমন সব বই পাইয়ে দিতে হবে য। তাদের জীবনের দৈনন্দিন সমপাা মেটাতে 
পারে ॥ জ্বীবিক1 সমস্যা, প্রপ্নোজন মত টাকা রোজগারের সমস্যাই আজ সব 
আনবযেহ, সব পরিহারের প্রধান সমসা ॥ এই সমস্যা মেটাবার দুটো পথ 
আছে। প্রথম পথ হ'চ্ছে যে যে-কাজ করছে, সেই কাজেই আরও উন্নতি 
ক'রে বেনী রোদ্রগার করা । আর দ্বিভীন পথ হচ্ছে নিজের প্রতিদিনের 
কাজ ক'রে অবসর সমরে কোন কাজ করা। প্রথম পথ ধরতে হ'লে নিজের 
নিজের বৃন্তিতে আরও বেশী দক্ষতা অর্জন ক'রতে হয়। 

মান্দুষ ইচ্ছায় নয়, অনেক সময় অবস্থার চাপে পড়েই যে কোন বান্তি 
গ্রহণ করে ॥ মাঝামাকি ভাবে সে এঁ বৃত্তি অন্হযাত্রী কাজ চালিয়ে যায় ॥ 
কিন্তু তার আসক্তি থাকে-মন থাকে অন। দিকে ॥। অবদর পেলে, সুযোগ 
সহবিধা পেলে, কিংব। উপযক্ত উপদেশ পেলে সে আপনার ভাললাগা বিষয়ে 
খানিকটা কাজ করতে পারে এবং এঁ কাজ ক'রে কিছু উপাজ‘নও ক্রতে 
পারে৷ এই সব লোকদের পড়াশবলার সাহায্য কর) গ্র্থাগারের শেষ 
কতবি ও দায়িত। 

আমাদের দেশের মালুষদের পড়ার ধারাকে পরিবত'ন করার দিকে 
আমাদের নজর দিতে হবে। গ্রশ্থাগার আন্দোলনে সাফলা লাভ ক’রতে হলে 
মানৃষকে বুঝিয়ে দিতে হবে জীবন সংগ্রামে সাফলাল।ভ ক'রতে হলে গ্রশ্থের 
প্রশ্নোজন আছে ৷ বিলাতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফলোর পথে Mechanics 
Institute এর লাইব্রেরীগলোর অবদান কম নয় । অন্য দেশের গ্রস্থ-ব।বহ।রের 
পরিসংখ্যান নিলে দেখ যার পাঠকেরা ক্রমা‘বয়েই হাজ্কা বই থেকে কাজের 
ৰ্বই পড়ার দিকে ঝোঁক দিচ্ছে। আমাদের গ্ুথাগার গৃলোও এদিকে দ.ষ্ট দিন 
এই আমাদের নিবেদন ) 
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বাংজ। দেশে প্রন্থাগান্তিক শিক্ষণের মূল্যায়ন 
প্রবীর রায়চৌধুরী 


ভুমিকা 


আদৰ্শ‘ গ্রথাগারের জন! অত্যাবশাকীয় উপাদান বলে বা ঘোষণণ করা 
হয়েছে তা হ'ল প্রশগ্ত ভবন, অন;ক্‌ল আবহাওয়া, প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্ডী 
আর সংশাক্ষিত আত্মসর্যাদা সম্পন্ন বস্তি কুশলী কমিদল । এই আদা" 
গ্রচ্থাগারের কপারণে ব.ন্ডিকুশলী কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গাক্ুত্বপণে । 
সামান্িক ও আতিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত গ্রহ্থাগার বিজ্ঞানে কুললী কর্মীরা 
গ্রন্থাগারের চরিত্র পাল্টে দিতে পারে ॥ এই প্রবণ্ধের মল উদ্দেশ! হ’ল 
বাংলাদেশের যে দুই প্রতিষ্ঠান ( কলিক/ত! যিক্ববিদ্যালয্ন ও বঙ্গীয় গ্রশথাগার 
পরিষদ ) বত'মানে গ্রত্থাগার কমাঁদের গ্রত্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী করতে সচেষ্ট 
আছেন তাঁদের প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা 
গ্রহণ পচ্ঝতির পর্যালোচনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়ে দ.ষ্ট আকর্ষণ করা । 
পর্বসংরীদের নীরবতা ভাঙ্গার দুঃসাহস নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখা । 

যদিও প্রবন্ধের বিষএবস্তু একান্তভাবে বাংলাদেশের গ্র“্থাগার বিজ্ঞানে 
শিক্ষণদান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, তথাপি পটভূমিক) হিসাবে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানে শিক্ষণদান সম্পকে দহচারটি কথা বলা দরকার । বত্মান যুগে 
গ্রশ্বাগার বিজ্ঞানের জন্মদাত। মেলভিল ডিউই সাহেব ১৮৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গ্রচ্থাগার বিদ্যালয় স্থাপন করেন ॥ তার 
২৪ বছর পরে ডিউইর ছাত্র বরডেনের (৬. A. Borden) সহায়তার বরোদার 
মহারাজার প্রেরণায় ১৯১১ সালে বরোদায় ভারতের প্রথম গ্রশ্বাগার বিজ্ঞানের 
স্কুল স্থাপিত হয় । তার কয়েক বছর পরে মাকিন গ্রল্থাগারিক ভিকিনসনের 
(A. Dickinson) সাহায্যে ১৯১৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের দ্কুল স্থাপিত হয় । ক্রমে ১৯৫৭ সালের মধো গ্রশ্বাগার উপদেষ্টা 
করিটির রিপোট অনুযায়ী ভারতের ১ বিশ্ববিদ্যালয় কতক গ্রশ্থাগারবিজ্ঞানের 
ডিস্লোদ। ও ১২ প্রতিষ্ঠান. কর্তৃক (কয়েক বিশ্ববিদ্যালয় সহ ) সা্চফিকেট 
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দান শুক্র হয়) বতমানে একমাত্র দিল বিশ্ববিদ্যালগ্র গ্রতবাগার 
বিজ্ঞানে গ্নাতকোন্তর ডিগ্রী দান করেন । কলিকাত', বারাণসী ও মাদ্রান্ত 
বিশ্ববিন্যালর প্রল্যাগ'র বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদানে উদ্যোগী 
হয়েছেন ॥ কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিন্যালয়গৃলির মধে। ললভম 
যোগ্যতা, পাঠ্যতালিক', শিক্ষাদান পল্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, সমপ্ধ তালিকা 
ইত্যাদির মধ্যে না আছে কোন সাসজস্য না আছে কোন সংনিদিষ্ট পরিকল্পনা । 
আমাদের দেশে চার যৃগ আগে গ্রত্থাগাব্র বিজ্ঞানে শিক্ষণদান শুরু হয়েছে, কিতু 
আজও পর্যশ্ত হয়নি কোন মুজায়ন । দেশের বর্তমান অবস্থায় কত ব.ত্ডি- 
কুশলী, আধা-বৃত্তি কুশলী কর্মী দরকার-__-আগামী দিনেই বা কত দরকার-__ 
আর সর্বোপরি বত্তি কুশলী হয়ে এই কর্মীরা সাধারণ, বিশেষ ও শিক্ষামূলক 
গ্রতথাগার সমূহে নিজেদের কে কি ভাবে নিয়োজিত করেছেন - কতটা সাফল্য ও 
কতটা বার্থ হয়েছেন এই কার্য ক্রমে_-তার কোন সমীক্ষাই হয়নি আমাদের 
দেশে । গ্রচ্ধাগার উপদেষ্টা কমিটির ভাষার বলতে গেলে “‘Although four 


decades have passed since the first Indian University instituted 
first tralning cless In the country, there has been no organi. 

attempt at assessment Of our training programme. There have 
been no surveys, no statistical studies, no nssessment of the 
training courses end their adequacy, no study of the teaching 
materlals and ics use by the students, or of the educatloral 
qualifcations of the entrants. There have been no seminars and 
no special conferences on tralning of Librarians. Similarly, an 
cxamination of our library periodicals also reveals that this is 
the most neglected of the topics. That is why unlike in other 
counttrfes.library education In India hes not made much headway."" 


বিভিন্ন বিদ্ববিদযালগ্ন ও প্রতিষ্ঠান সমুহের পাঠ্য তালিকা সময় ইত্যাদির 
মধ্যে এই পার্থ'ক৷ কত ব্যাপক তা নীচের তথাপু্ণ‘ তালিকার দিকে দ.ষ্টপাত 
করলেই বুক বাবে । এই তালিকাটি উপচ্থিত কর! হচ্ছে এই জনা যে উচ্চশিক্ষ।র 
অন্যান্য বিভাগের ন্যান্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষারও যে শ্রমানীকরণ 
(Standardization) হওয়া উচিত সে সম্পকে" সকলের দছ আকর্ষণ করা ॥ 
এই অসম্তির জি কারণ হ’ল বিশ্ববিদঠলয় সমূহে গ্রশথাগ।র বিজ্ঞান লিক্ষণের 
যাব নিয়হত্রণের অভাব ॥ গ্রত্থাপার উপদেষ্ট। কমিষ্টর ক্লিপোর্টে এই সম্পকে 


বল৷ হয়েছে ‘‘Unllke other subjects, there 15 no uniform practice 
among the universites for contro] of the librarianship course of 
the cight universities, four do not have any agency for consttuc- 
tion and revislon of syllabus, conduct of examination, etc.” 


Subjects and Instruction periods In seven Univeralties giving 


the Diploma course in Libral 
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৩৩২ অন্থাগগার [ পৌষ 


পটভুমিক! হিসেবে এই কথাগুলি বল৷ হল এই জন্যে যে আগামী দিনে 
আমর ভারতবর্ষের গ্রচ্থাগার ঝাবস্বার যে নব ক্রপায়ণ চাইছি তা অনেকটা 
পরিমাণে বাহত হবে যদি ন! সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ।- 
তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্য একট। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি 
ন। আনতে পারি! গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে এই অবস্থা সম্পকে 
অভাম্ত ভাস! ভাস আলোচনা করা হয়েছে আর কয়েকটি সাধারণ সুপারিশ ও 
করা হয়েছে । ভারতীন্ গ্র্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রচ্থাগার় বিজ্ঞানের 
ডিশ্লোমা ও স।চিফিকেট কোসের জন্যে একটি পাঠযতালিকা প্রকাশ করেছিলেন । 
সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা অনেকটা অপ্রাসহ্গিক ও পরানো হলেও 
অনেক ক্ষেত্রে তাও কাবণকরী করার চেণ্ট! হয়নি । সম্প্রতি ডাঃ রঙ্গালাৎন 
দিলী গ্রতথাগার পরিষদের মুখপত্র Library Herald-এ গ্রচ্থাগ/র বিজ্ঞানের 
সার্টফিকেট কোর্সের জন্যে একটি পাঠা তালিকা প্রকাশ করেছেন । অনেক 
আধুনিক তথা ও তন্ত্র তাতে সংগৃহীত হয়েছে__বদিও এর করেফটি বিষয় 
আলোচনা সাপেক্ষ ও ধিতকর্মূলক । এই পরিস্থিতিতে মনে হয় ভারত 
সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিশিষ্ট গ্র“্থাগারিক ও গ্রদ্বাগার পরিষদ 
সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের গ্রন্থাগার বিল্ানে শিক্ষাদান পদ্ধতি, 
পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যতালিক।, সময়, ন্‌ানতম যোগাত! এবং ব.ত্তিকুশলী কর্মীদের 
চাহিদ। নির্ণয়ের জন্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হওয়া উচিত ॥ এই কমিটি 
ভবিষ্যতের জনো। নানা সপারিণও করবেন ॥ গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির 
রিপোর্টেও বল। হয়েছে "In India, the traditional subjects consti- 


tuting professional educetion have remained in the curriculum 
unchanged for too long. What is required is a complete 
reorganisation of the syllabus in the light of the present dey 
needs of Librarlanship. For this purpose, an expert committee 
consisting of professional Librarians should be set up". 


পরিবতিত অবস্থায় দেশের প্রয়োজনে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্য- 
তালিকার কি গুক্রতর পরিবত'ন প্রয়োজন তা জ্ঞান! ষাবে সম্প্রতি প্রকাশিত 
বিজেতের গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন পরীক্ষার নতুন পাঠা তালিকার মধে।। 
{Library Assoclation Record) t 
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে সরকারী উদ্ভোশ 

পশ্চিমব্ম সরকার ৩ত্ন পঞ্চবাধিক পরিকক্পনাকালীন সময়ে রাজোর গ্রদ্থাগার 
বাবস্থার উন্নয়নের জন্য বহুমুখী এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । এই 


১০৬৭ গ্রন্থাগারিক শিক্ষপের মূল্যায়ণ ৩৩৩ 
পরিকল্পনার মধো অন্যতম হ'ল রাজের গ্রত্থাগারিকদের শিক্ষার জনো একী 
শিক্ষণ কেন্ত্র স্বাপয। এই শিক্ষণ কেন্দ্র উদ্দেশা হবে নাকি আরও অদিক 
সংখ্যান্ন গ্র্থাগার্িকদের শিক্ষা দেওয়া ॥ এই প্রসঙ্গে এখন প্রশ্ন হাল £ 

১১) পশ্চিথবচ্গে ২৪ প্রতিষ্ঠান ( কলকাতা বিববিদা।ল্ন ও বংগীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ ) গ্র্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান করছেন । কলিকাত! বিশ্ববিদালহা 
গ্রত্ধাগার বিজ্ঞানে মা্টার ডিগ্রী কো প্রবতনেও অগ্রণী হয়েছেন ॥ এই অবস্থায় 
আরও একটু তৃতীর শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীরতা কি? 

(২) ২ প্রতিষ্ঠান হ'তে ইতিমধ্যে যারা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধে৷ 
কতজন এই বস্তিতে আছেন? কি পদমর্যাদা ও বেতন তাঁরা পাচ্ছেন ? 
বর্তমানে ও আগামী দিনে বং.শ্ডিকুশলী ও আধা-বৃত্তি কুশলী কর্মীদের কি চাহিদ। 
আছে বা হতে পারে ? এই দুইটি প্রতিষ্ঠালের শিক্ষাদানের মান কিরূপ? এ 
সম্পকে" কোন সমীক্ষা কি করা হয়েছে ? 

(৩) যদি ধরেও নেওয়া হয় যে আরও অধিক কর্মী আমাদের প্রয়োজ্ঞন 
তা" হলেও এই দুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ( বাঁরা ইতিমধ্যে গ্রণ্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানে 
খানিকট। এ্তিহয সৃষ্ট করেছেন ) অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহাধ/ করাই কি উচিত 
নগ্ন? আরও একট প্রতিষ্ঠান খোলা কি অর্থবল, লোকবল, সমগ্র ও কর্মক্ষমতার 
অপচয় নন? 

গ্রম্থাগার উপদেষ্ট) কমিটির রিপোটে'ও গ্রশ্থযগার বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা দান 
বিদ্ববিদালয়ের হাতে এবং আধা। বন্তিকৃণলীদের শিক্ষাদান রাজ্য গ্রন্বাগার 
পরিধদ সমহের হাতে দিতে সংপারিশ করেছেন । এই অবস্থায় রাজা সরকারের 
পক্ষ হতে আরও একটি শিক্ষণ কেম্ত্র চ্থাপনের কি সার্থকতা পাকতে পারে? 
আশ! করি রাজ) সরকারের শিক্ষা! বিভাগ এই প্রচ্নগুলি ধথোচি তভাবে বিবেচন। 
করবেন । 


বাংল দেশে গ্রন্থাসারিক শিক্ষণ 

বাংল। দেশে গ্রন্থগারিক শিক্ষণ ১৯৩৫ সালে শুরু হয়। তৎকালীন 
হইচ্পিরিন্নাল লাইব্রেরীর গ্রচ্থাগারিক খান বাহাদনর আসাদন্লা খাঁন ভারত সরকারের 
সহান্ততার বাংল) দেশে সব" প্রথম গ্রশ্বাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের পত্তন করেন। 
১৯৪৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্র-থাগার বিজ্ঞানে চদ্নাতকোত্তর 
ডেণ্লোম! ক্লাসের প্রবর্তনের সাথে সাথে ইম্পিরি্াল জাইব্রেণীর ক্লাস বন্ধ করে 


৩5৪ প্রস্থাগ।র [ পৌষ 


দেওয়। হয়। বঙ্গীয় গ্রচথাগার পরিষদ ১৯৩৪ সালে ছগলী জেলা গ্রশথাসার 
পরিষদের সহায়তায় ঝাঁশবেড়িয়ায় প্রথম শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে। 
শ্রীপ্রমীল চ'দ্র বস: এই শিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন । ১৯৩৭ সালে বল্গীয় 
গ্রত্থান।র পরিষদের পক্ষ হতে “গ্রীম্সকালীন” ক্লাসের উদ্বোধন করা হয় । 
এই শ্রীম্মকালীন ক্লাসের পরিচালক ছিলেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায় । প্রথম 
বছরে ছাত্র সংখ৷; ছিল ২০ জুন এবং মোট ১২৫ ঘন্টা ক্লাস নেওয়া হ’ত । 
প্রথম হতে এখন পরষ'শ্ত পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র সংখ্যা, 
শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সময়ের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে । বর্তমানে প্রতি 
বছর পরিষদের ৩ই বিভাগ হ'তে প্রান্ন ১৫০ জন এবং কলিকাতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
২টি বিভাগ হতে প্রায় ৯০--১০* জন ছাত্র-ছাত্রী যথাক্রমে গ্র্থাগার বিজ্ঞানের 
সািফিকেট ও ডিপ্লোমা কোসে'র জন্য শিক্ষালাভ করেন। এই যে বাপক হারে 
ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর শিক্ষালাভ করেন এর পিছনে কি কোন সহলিদ্দি্ট পরি- 
কল্পনা আছে? চাহিদার সাথে সরবরাহের কোন সঞগতি আছে? প্রাক স্বাধীন 
যুগে এবং স্বাধীনতার করে বছপ্র পরেও প্রম্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের 
আগ্রহট। খুব বেশী তীর ছিল ন! । যাঁরা শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্য 
একট) অংশ এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু গত ৬৭ বছরের চিত্ত অনা 
রকম ৷ ইদানিং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে যেন হিড়িক লেগেছে । 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়ত অন্যতম কারণ ॥ 
কিন্তু মূল কারণ অর্থনৈতিক ॥ দেশের ক্রবন্ধসান অর্থনৈতিক চাপ এবং 
ছীবিকার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রমে সক্কুচিত হয়ে বাচ্ছে বলেই যে এই বৃত্তির 
প্রতি হঠাৎ অনেকের আগ্রহ স.ষ্টি হয়েছে তা কলাই বাহুল্য । পঃ বঃ সরকারের 
অর্থ সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ের কর্তপক্ষ ডিণ্লোম! ক্লাসের ২৪ বিভাগ 
খুলেছেন । কারণ সরকার রাজ্যব্যাপী এক গ্রন্থাগার ব্যধচঘার জন্য সুদক্ষ কমী 
বাহিলী চান। ভাল কথা ৷ কিন্তু কত কর্মী দরকার ? বত্তিকুশলী ? আধা 
বৃত্তিকুশজী ? কি আথিক ও সামাজিক মর্যাদা তাদের দেওয়া হবে? সকলের 
জনাই কি প্রর়োজনীর চাকুরী আছে ? 

স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নগুজি এসে পড়ে । আমার বক্তব্য হ'ল 
গ্রদ্থাগার পরিষদ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের যুক্ত উদ্যোগে কর্মীর 
চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে তথ্যানুসম্ধান ও পর্যালোচনা হওরা দক্রকার । 
এ না হ’লে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী হলে, নিয়োগ কর্তার? সস্তার 


১৩৬৭] স্স্থাগারিক শিক্ষপের মূল৷।য়ন তত৫ 


লাথা কিনতে সমর্থ’ হবেন ॥ এ প্রচেন্টা কিছু কিছু দেখাও হাচ্ছে। অভিজ্ঞ 
করে তোলার নামে বেশ কিছুদিন বিনা মাইনেতে খাটিয়ে নেওয়' থেকে সংকর 
করে সবনিহন বেতনের হার দেওয্র/ক চেস্টা করা সবই সমতায় মাথ। কেনার 
আর এক দিক ॥ এই বিযরে সতক হবার সমর এসেছে । 
এবারে গ্রথাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় বাওয়ঃ 
শ্রারম্ভেই বলে নেওয়। প্রয়োজন পম্চান্ডের দেশগুলির সাথে আম্যদের 
দেশের পাঠ্য তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ পম্ধতি ইত্যাদির বথেছ্ট 
পার্থ'ক। আছে ॥ এই নিয়ে প্রতিনিন্নত যথেষ্ট তথ্য ও তত্তব পরিবেশিত 
হচ্ছে । এই নিয়ে পরীক্ষ। নীরিক্ষাও কম চলছে ন৷। শিক্ষার এই মৌলিক 
উদ্দেশ! ও পন্বতি নিপ্নে আলোচনার প্রবস্ত হবার দুঃসাহস আমর নেই 
আর প্রবন্ধের আওতার মধ্যেও তা পড়ে না । শুধু আমাদের বর্তমান পাঠ।- 
তালিকা ও শিক্ষাদান পদ্থতির ক্রষ্টি বিচি সম্পকে” আলোচনাই আমাল 
শ্রবণ্ধের উদ্দেশ 1 


বাক । 


গোড়ায় গলদ 


কি বিশ্ববিদঠালন-__কি পরিষদ__উভয়েরই শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমেই 
বলতে হয় যে গ্র“থাগারিকতার বিকাশ এবং সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বল! হয়না । এঁতিহাদিক পটউভূমিকায় গ্রশ্থ!গা্র 
ও গ্রতথগরিকতার বিকাশ এবং সমাজ জীবনে গ্র-থাগারের ভূমিপ1 সম্পর্কে 
আমর! বিশেষ কিছুই শিখিনা | গ্রম্থাগারিকতা কেবল যে কোলন ও ডেসিমেলের 
চুল চেরা বিচার কিচ্ব৷ এ. এ, কোড ও এ. এল. এ. কোডের পার্থক। নির্ণয়ের 
কোশল নয় একথা অনুভব করেন এমন লোকের সংখ্য। খুবই কম । এই 
বন্তিতে এখন দুটো প্রবণতা দেখ। দিচ্ছে । একদল শখ; ‘টেকনিক্যাল’ কথা 
বলেন (যদিও তা অস্পূণণ ও আ্পূর্ণ ১, তাঁদের কাছে গ্রত্থাগারিকতার 
সামাজিক ও দার্শনিক ভিত্তির কোন মজা নেই ॥ আর একদল অপ্পঞ্ট ও 
অশচ্ছ হলেও গ্রত্থগারিকতার সামার্জিক ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে অনেক 
কথ! বলেন, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পকে 
[নিজেদের ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন না বা চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ 
করেন না । উভয্নদের নিয়েই বিপদ ৷ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালরের ইনষটহাট অব 
লাইব্রেরী সায়েন্স কতৃক প্রবতিত নুতন পাঠ্য তালিকায় ‘সাধারণ গ্রল্থাগার 


৩৩৬ শ্রস্থাগার [ পৌৰ 


ও জাতীয় অগ্রগতি ( জেল: প্রথ/গারিকদের শিক্ষাদানের জন্য )-_এই বিষয়টি 
সম্পকে যথোচিত নজর দেওয়া হয়েছে ॥ 


আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পটভূমিকাটা সম্পর্ণ বাংলাদেশের মাতে 
বিলিতি চেরি গাছ লাগানোর মত। ইউরোপীয় ভাষাগ্ন লিখিত বইপ্লের বগীকরণ 
সৃচীকরণ ও সৃত্াননসশ্ধান ( রেফারেন্স ওয়ার্ক ) বিষয়ে অনেক কিছু বল। হলেও 
ভারতীয় ভাষা লিখিত বইএর বগীকরণ, সূচীকরণ ও সংক্রান্সম্ধান 
সম্পর্কে আমর। বিশেষ কিছুই শিখিনা।॥। বিলেতের গ্রত্থাগার আইন সম্পর্কে 
কিছু হয়ত বলা হর ( এ সম্পকে আবুও বিপ্তৃতভাবে বলা উচিত এবং আরও 
বেশী জানা দরকার ), কিন্তু আমাদের দেশের আইন প্রণয়নের চেষ্টা ও আবশ*।- 
কতা এবং যে দূ্টি রাজো আইন প্রবর্তন কর। হয়েছে তার সাফল; ও বাথণতা 
সপে আমরা ক'জন জানি ॥ সরাজীরাও ও ম.নীম্দ্রদেব রায় মহাশয়ের কর্ম- 
তৎপরতা অনেক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী কর্মীর কাছে অজ্ঞাত ॥ হেডিকার, 
ডাবলডের নাম আমরা চটপট বলতে পারি, কিন্তু বাংল। ভাষায় লিখিত 
“গ্রন্থকার নামা” ( প্রমীল চন্দ্র বসং) ও “দশমিক বরগাকরণ”” ( প্রভাত 
মখোপাধ্যার ) আমর৷ ক’জ্জন হাতে নেড়ে দেখেছি? রছ্গনাথনের মৌলিক 
অবদান সম্পর্কে আমর! কতটা জানি ? আমাদের দেশের গ্রচ্থাগার আন্দোলনে 
পাণ্চান্তোর দান অনস্বীকার্য । আমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে শিখব । কি'তু 
নিজের দেশের জ্ঞাতব। কি কিছু নেই? 


গ্ুত্থাগারিকতা একট বতিমূলক শিক্ষা) শুধু বক্তৃতার মাধামে যেমন 

" ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা যায়না, তেমনি অহরহ বক্তৃতা শুনে এবং রাশি 
রাশি নোট নিয়েও গ্রপ্থাগ্ারিকতা আয়ত্ব করা বাপ্ন না। তাই হাতে কলমে 
কাজের উপর এখানে বেশ খানিকট। প্রাধান্য দেওয়া উচিত-যা আদৌ দেওলা। 
হয় না) একটি গ্রন্থাগার কি ভাবে কাজ করে-_তার বর্গীকরণ, সূভীকরণ ও 
তথ্যানসন্ধানের সমস], তার সংগঠন, পরিচালনা ও কর্মীর সমস্যা সম্পর্কে 
আমাদের কোন বাস্তব অভিন্ঞত! ব। হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হর না। তাই 
কোন গ্রন্থাগারে প্রথম নিয়োগে আনকোরা কর্মীরা হকচকিয়ে যান । এদিকে 
মোড় ফেরান দরকার ৷ প্রণ্থাগার উপদেষ্টা কমিষ্টর রিপোটেও বল! হয়েছে 


* Pracilce work, so 535৫০৮12155. field such es Librarlanship, is 
confined chiefly to classification and cataloguing”. রর 


১৩৬৭ ] অস্থ/গারিক শিক্ষপের মুলযায়প ৩০৭ 

সার্চাকিকেউ ও ডিণ্লোমা কোস সপকে" (বচ্তৃত আলোচলার আগে জ্ঞান 
দরকার এই দুষ্ট কোর্সের উদ্দেশা কি আর পার্থক্য কোথায় । যদিও এই দি 
কোরে মধে) প্রয়োজনীর শিক্ষার মানের মধে) যথেছ্ট তফাৎ রয়েছে (পেট 
গ্রাজুয়েট ডিশ্লোমা ও আন্ডার গ্রাজুয়েট সাষ্টফকেট ) তব; এই দহ কোসের 
পাঠা তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নিক্ষপন করা কদ্টকর। এই 
সম্পর্কে দৃষ্টি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে  সার্টফিকেটে ‘সব কিছু’ বা ‘অনেক কিছু" 
পড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁক আর অন্যদিকে ডিপ্লোমার গতানুগতিক বিষয় বস্তু ও 
শিক্ষাদান পণ্ধতির বাইরে যাওগ্বার অনিচ্ছা ৷ দি দ:ষ্ট ভণ্গীরই পরিবর্তন হওয়া? 
দরকার । 

গ্রন্থাগারিক শিক্ষপের ভিন পর্যায় 


ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর Library Personality end Library ট1]1 : West 
8৫789] নামক গ্রশ্থে আগামী দিনে পঃ বাংলায় আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্ব! 
প্রবাতিত হ’লে যে কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হ'বে (শিক্ষা প্রতিণ্ঠান সমূহের 
গ্রচ্থাগার ও বিশেষ গ্রশ্থাগার সমূহ বাতীত ) তার হিসাব এই ভাবে করেছেন £ 


Professional Librarians 300 
Seml- Professlonals 2500 
Clericals 700 
Artisans 600 
Unskilled 2300 
Total 6 400 

গ্রম্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষার সমস্যা বলতে গেলে এই ব.ত্তিকুশলী ও আধা 

বৃত্তিকৃশলীদের শিক্ষণদানের সমসা। বুঝার । পগ্রশ্থাগার উপদেষ্টা কমিটির 


(রিপোর্টে গ্রশ্থাগার কর্মীদের শিক্ষণদানের সমস্যাকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছেন । 
(১) আধা বৃত্তি কুশলী ( Seml-Professionals ) (২) বৃত্তি কুশলী 
{ Professionals—Bastic course) (<) উচ্চতর শিক্ষা ( Advanced 
০9৪5৪ )'| গ্রশ্থাগার উপদেষ্টা কমি আধা বৃত্তিকুশলীদের জন্য সার্টিফিকেট 
কোর্স“, বৃত্তি কুশলীদের জন; স্নাতকোত্তর ডিণ্লোমা কোর্স এবং উচ্চতর শিক্ষার 
জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোসে‘র সপারিশ করেছেন ॥ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স“ 
ভারতবর্ষে একমাত্র দিলীতে আছে । পরিতাপের বিষয় গ্র“্থাগার বিজ্ঞান 
শিক্ষণদানে অলাতম অগ্রণী প্রদেশ হয়েও আজব পর্য্ত বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর 


৩৩৩ প্রস্থাগার [ পৌষ 


ডিগ্রী কোর্সের প্রবত'ন হয়নি । গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমি আরও সৃপারিশ 
করেছেন যে আধা-বৃক্তিকুশলীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব থাক! উচিত রাজে।র 
গ্রশ্থাগার পরিষদ সমূহের হাতে, আর যেখানে রাজ; গ্রন্থাগার পরিষদ নেই 
সেখানে রাজা গ্রশ্থাগাব্রিকের হাতে এই দায়িত্ব ঘাকা উচিত। ব:ত্তিকুশলীদের 
শিক্ষা। (স্নাতকোত্তর ডিশ্লোমা কোর্স“ ) বা উচ্চতর শিক্ষার ( স্নাতকোত্তর ভিন্্ী 
কোসের ) দাল্লিত্ব থাকা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের হাতে । ভাল কণা। 
কিনতু সাফিকেট কো, ডিণ্লোম। কোর্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে ভক্তির 
ন্যানতম যোগাতা, সিলেবাস, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে 
উপদেষ্টা কমি নিদিৎ্ট কিছু সুপারিশ করেনলি । যাও করেছেন তাও ভাসা 
ভাসা ও অনেকক্ষেত্রে ত্রুষ্টপূর্ণ । কিন্তু তা সত প্রশথাগার উপদেণ্টা 
কমিটর এই সুপারিশ সমূহের মধে। অনেক গৃকত্বপূণ কথা আছে যা গ্রন্থাগার 
কর্মীদের জানা প্রয়োজন $ আধা বৃত্তি কুশলী (567%1-5916555197915 — "We 
suggest that such a course of study may have the following 
syllabus :— } 

A. Elementary Library Organisation and methods— The 
০৮০০৮ is to glve the trainee an understanding of how librerles 
are governed and administered and the activities which they 
perform. The course will include the organisation of public 
library system In the state and in India, and its objectives i 
various types of libraries ; routines relating to building Hbrary 
stocks, Including acquisition of books, pertlodicals etc. 7 main- 
tenance of records ; physical arrangement of books ; organisation 
of circulation service. 

B. Introduction to classification and catelogulng.—The 
Objective Is to give Instruction in the main tools which libraries 
employ to organise their book stocks, the practical aspects of 
classification, Including its maln parts and their relationships, 
the construction of two main types of catalogues, thir functions 
and filing rules. 

C. Elementary reading guidance and blbllogtraphy. The 
Obiective Is to enable the library worker to obtain Information 
from libraries through various tools at an elementary level and 
to answer simple inqulries. It will also Include the construction 
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and use of different reading lists, and bibliographies, book 
displays and posters, the value and use of different types of 
reference books ৪ও source of information, elements of historical 
bibliography. 

ডিস্লোমা কোসে'র উদ্দেশ্য সম্পকে উপদেষ্টা কমিটর রিপোর্টে বল; 
হয়েছে $ 

“1. To provide comprehensive training in general librarian- 
ship and to prepare the students for advanced work in iibrarian- 
ship In the second year. 

2. To emphasise the teaching of the basic principles under- 
lying techniques and skills of librarianship, in nddition to 
description of routine practices, etc. 

3. To acquaint the students with the social, educational, 
communicational role of the library In modern society. 


4. To give the students adequate bibliographical control 
of iterature, at lesst in one department of Knowledge, with 
particular reference to ladian materials." 

মনে হয় সার্টফিকেট কোস ও ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্দেশোর 
পার্ঘ কা সম্পর্কে হব্গীর গু'থানায় পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরে খাঁা 
শিক্ষণ দান করেন তাঁদের খারণ। স্বচ্ছ নয় ॥ অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় 
বাদ পড়ে অপ্ররোজনীর বিষয় যুক্ত হয়েছে বা তায় উপর চাপ দেওয়া হয়েছে 
এবং সিলেবাসের ক্ষেত্রে অনেক সমর সীম! লপ্বিত হয়েছে ॥ ভিপ্ল্যোমা কোসে র 
ভতির নানতম যোগ্যতা গ্রাজুয়েট ছাড়াও গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট 
থাকা প্রশ্লোজন । এতে ডিশ্লোনা। কোর্সের মান আরও উচ্চতর করা সম্ভব 
“হবে এবং একটা ন্যুনতম মানের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া বাবে ৷ 

উপরের এই করেকটি সাধারণ মন্তব্য করে এবার করেকাঁং বিশেষ বিষয় লিয়ে 
আলোচনা করা যাক 


কর্চি সম্পর্কে 
: আদৰ্শ’ প্রম্বাগারিকের কি কি গুণ থাকা উচিত তা বলতে গিয়ে অনেক 


গ্রতথাশারিক যে রাশি রালি গুণাবলীর কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কৌতুক 
করে জনৈক বিশিষ্ট শ্রশ্বাগারিক (M1. 5৫7 )95) বলেছেন “এতগুণ 
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কেন একজন মানুষের মধ্ো কোন মতেই থাক! সম্ভব নয়” । সত্যিই তাই, তবে 
গ্রতাগার কর্মী [হসেবে সাফলা লাভ করতে হ'লে বই. পাঠক, আইন- 
শ্‌ঙ্খলা ও সংগঠনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা উচিত । এই গুণাবলীর 
কিছু বাক্তিগত, আর অনেক কিছু লাইব্রেরী স্কুলের মাধ্যমে অজ“ন করা যায় । 
তাই প্রার্থী নির্বাচনে কিছুটা সতকতা অনাবশ্যক হবেনা । অন্যথায় বিপদ 
আছে ॥। একট বিশিষ্ট গ্রতথাগারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মীকে জানি পাঠক 
তথ্যান্দসম্ধান করলেই তিনি আহ্গ্‌ল দিরে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট দেখিয়ে দেন । 
কোথায় গেল লাইব্রেরী স্কুলের “সামাজিক আদর্শ'' বা Aids ₹০ হি৪৭৩৪৪”-এব 
গালভরা কথ। । বোঝ! যাচ্ছে প্রার্থী নিবণচনে যথেষ্ট সতর্ক হওয়। প্রয়োজন । কিন্তু 
কিভাবে? গ্রশ্থাগার পরিষদ ২ বছর আগে লষণ্ত ইন্টারভার মাধামে প্রাত্বী 
নির্বাচন করতেন । বরতমালে ইদ্ডিগ্রান ক্ট্যাটিসটকাল ইনষ্টিউহটের সাহাঘে। 
মনস্তান্তিৰক পরীক্ষার মাধ্যমে একটি তালিকা তৈরী করেন এবং তারপর ইণ্টারভুর 
মাধামে প্রার্থী নিবণচন করন ৷ বিশ্ববিদগলর ইন্টারভ্ার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন 
করেন । ইন্টারস্যুর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনে যথেষ্ট বিপদ আছে । বাক্তিগত পরিচয়, 
সম্পর্ক, সহপারিশ ইত্যানি অনেক সমন প্রার্থী নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করে। 
ডিপ্লোমা কোর্সে অনেক সমর গ্রশ্থাগারে নিষুক্ত কর্মীরাও সীট পান না । এই 
সম্পকে আমার বক্তব্য যাঁরা বিভিষ্ন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন তাঁদের জন্য 
সার্টিফিকেট ও ডিস্লোম। কোর্সে অন্তত ৭৫% সীট থাক) উচিত । কারণ এদের 
মানসিক গঠনের সাথে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি খাপ খাক বানাখাক এরা ইতিমধো 
বস্তি হিসেবে গ্রন্থাগার্তিকতা গ্রহণ করেছেন ॥ সুতরাং প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক 
প্রেরিত এই প্রার্থীদের আগে শিক্ষিত করে তোলা প্ররোজন ॥ অবল। বিভিন্ন 
ধরণের গ্রতবাশারের জন্য বিভিন্ন হারে সীটের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন । 
এ ছাড়া শতকরা ২৫% সীট এবং শতকরা ৭৫% এর কোটা পূরণ না হলে বাকী. 
সীট নবগতদের জনা দেও দরকার । প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রেরিত প্রার্থীদের জনা 
ইশ্টারন্ু বা লিখিত পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি ন৷ । ভাতি সম্পর্কে 
আর একটু কথা বল! দরকার ॥ বিশ্বধিদালরের ভর্তির ফর্মে “রেকমেপ্ডসনের” 
নিঙ্গম আছে । এর কি অর্থ জানিলা। প্রার্থীর যদি ন্যনতম বোগাতা৷ থাকে আর 
কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত হন বা লিখিত পরীক্ষা বা ই-টারভ্যুতে উত্তীর্ণ হন 
তবে তাঁকে নির্বাচিত কর৷ যেতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থায় 
সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদা বা, মন্ত্রী মহোদয়ের স্বাক্ষর লা হলে আবেদন পত্র 
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গ্রাহ। হবে না এটা কোন ধরণের গণতান্ত্রিক পন্থা? এর অবিলম্বে অবস।ন 
হওয়া প্রয়োজন ॥ 


পাঠ্যতালিক। ও শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রসজে 


সার্টিফিকেট ভিল্ো।ম। 
বগীকরণ (তন্ত্রগত) ১০০ ৭৫ 
os (ব্বহাবিক) ১০০ ৭৫ 
সমীকরণ (তল্তগত) ৯০০ ag 
৮... ব্যবহারিক) ১০০ as 
গ্রতথাগার সংগঠন, পরিগালনা ইতাদি 
(পুস্তক সংরক্ষণ সহ) ১০০ ১০০ 
পুক্রানুসম্ধান ও পৃদ্তক নিবচন ১০০ সস্রানসম্ধান ১০৪ 
শ্রশ্ববিদ্য। ১০০ গ্রশ্থবিদ্যা ও পুস্তক নির্বাচন ১০০ 
ভাষা শে ১০০ 
সাধারণ জ্ঞান = ১০০ 


বগ্ীকরণ 


সার্চফিকেট কোর্সে“ বগীাঁকরণের তন্তৰগত ও দাশ'নিক দিকের উপর বিশেষ 
চাপ না দিয়ে সাধারণ ভাবে বর্গীকরণের উদ্দেশ! এবং দশমিক বগীাঁকরণের 
তজ্দ্রগত ও বাবহারিক দিকের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত । বগীক্ৃত বই 
সাজাবার পদ্ধতিও সার্চঁফিকেট কোসে শেখান উচিত ॥ ডিপ্লোমা কোসে" 
বগাঁকিরণের তত্তবগত ও দাশ'নিক দিক সম্পকে বিস্তৃত আলোচন! হওর। প্রয়োজন । 
ডিস্দোমা কোর্সে ডিউই, কাটার, ব্রাউন, রঙ্গনাথন, রিস, লাইব্রেরী অব 
কংগ্রেস এবং ইউ, ডি, সি, এতগৃলি স্কীম শেখানোর বিশেষ সাথ'কতা দেখিনা | 
প্রস্তাবিত মাষ্টার ডিশ্রী কোর্সে এই সমস্ত পারিকজ্পনাগলির তুলনামলক পাঠ ও 
আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ॥ ডিপ্লোমা কোর্সের জন ডেসিমাল, কোলন 
এবং ইউ ডি সি স্কীম পাঠা বিষয় হওয়া উচিত। কোলন ও ইউ ডি সি 
বিশেষ জোর দিয়ে আমাদের পড়ান হর না॥ কোলন স্কীম উত্তর ভারতের 
অনেক গ্র্থাগারে এবং ইউ ডি সি ম্কীম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গ্রন্থাগার 
প্ররোগ কর) হয়েছে ॥ এই দুটি সিশ্বেছিক স্কীম নিয়ে বিশ্বের বিভি'ন দেশে 
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ব্যাপক গবেধণ) চলছে ॥ কিন্তু এই স্কীম দৃষ্টির তত্থগত ও বাবহারিক দিক 
সম্পরকে আমরা বিশেষ কোন ধারণা পাই না॥ ডিপ্লোমা কোসে' বগীকরণের 
ঝাবহ॥ারক দিক সম্পকে আরও ব্যাপক চচণ হওযঃ প্রয়োজন ॥ মেরিল 
কোডের বিভিন্ন ধারাসমূহ সম্পকে” ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্তৃত ধারণ। দেওয়া 
প্রয়োজন । সার্টিফিকেট কোর্সে ডিশ্লোম! কোসে'র ন্যায় বগীকরণের ব্যবহারিক 
ও তন্তৰ্গত দিক সম্পকে” ১০* নম্বরের ২ পেপার হওা প্রয়োজন । ডিপ্লোমা 
কোর্সে বর্গীকরণে ডঃ রগ্গনাবনের মৌলিক অবদানসমূহ এবং “ডকুমেস্টেসন 
ও ডেপথূ ক্লাসিফিকেসন"', “চেইন ইন্ডেক্সিং” সম্পর্কে বিস্তৃত আলে।চন। হওয়) 
প্রয়োজন । এই বিষয়গুলি সপে যথোচিত নজর দেওয়) হর লা। 


সৃচীকরণ 

সার্টিফিকেট কোর্সে সম্ভীকরণ বিষয়ে এ. এ. কোড এবং এ. এল. এ. কোড. 
এই দৃষ্টি কোড দুটি বিভাগে শেখান হয়। একটি হওয়া বাছনীয় ॥ ডিস্লোমার 
সডীকরণের তশ্ুবগত দিকে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া! উচিত ॥ 
এইসব বিষয় হ’ল সূচীকরণ কোড গঠনের মূল নীতি ও পদ্ধতি সমুহ, বিভিন্ন 
সচীকরণ কোডের (এ. এ. এবং এ. এল. এ ) তুলনাম্‌লক আলোচনা, ভারতীয় ও 
এশিরাবাসীদের নামের সমস্যা এবং সর্বোপরি ক্রাসিফারেড ক্যাটালগ গঠনের মল 
নীতি ও পন্ধতিসমূহ ॥ ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ গ্রম্থাগারের 
জন্য অতান্ত প্রপ্নোজনীন্ন । কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা 
ছাত্র-ছাত্রীরা পান না । সভীকরণের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আমার দহ, একটি 
বক্তব্য আছে । অনুসন্ধানে দেখা যায় এটি এমন একটি বিষয় বা নিয়ে 
ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সমর সবচেরে বেশী চিন্তিত হরে পড়েন ॥ বিভিন্ন 
বইয়ের নানা ধরণের সমস্যা উপস্থিত করে আরও অধিক অনুশীলন ছাত্র-ছাত্রীদের 
দিয়ে করান উচিত । কোডের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পকে" উদাহরণ দিয়ে ব্যখ্যা 
করা উচিত । ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ গঠন প্রণালী আর পরত্র-পত্রিকার প্রবন্ধসমুহ 
ইনডেস্টু করার পণ্ধতিও শেখানে! দরকার ৷ বগাঁকরণ, সূচীকরণ ও সূত্র 
সম্ধানের ব্যবহারিক দিক সম্পকে" “টিউটোরিয়াল ওয়াক” হওয়া শয়োজন ॥ 
আর একটি কথা ॥ এ. এ. কোড বা এ এল. এ. কোড এই দিই হ'ল 
পঅথর হেডিং” নির্বাচন করা সম্পর্কে নিদেশ ॥ সমীকরণের অন্যানা 
বিষন্ন সম্পর্কে € অর্থাৎ পান্কচুয়েশন, স্পেসিং, নোট, এনোটেশন ইত্যাদি ) 
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বিভিন প্রামাণ। গ্রশ্ধে €নরিস, শাপ‘, টেলর, ফেলোস-, হিচলার ) 
ঘাইলে দেখ: যাবে “স্টাইলের” ক্ষেত্রে বিভিন ধরণের পার্ক আছে । 
আমার ধারন। “স্টাইলের” ক্ষেত্রে এই  পার্থকা সার্টফিকেউ ও ডিত্লোমা 
কোলে শিক্ক ও পরীক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রতিভাত হচ্ছে । আলোচনার মাধ্যমে 
এই সমস্যার সমাধান হও প্রয়োজন । বিভিন আন্তর্জ/তিক সেমিনার ও 
সন্সেলনে বগাঁকরণ ও সমীকরণ বিষয়ে নুতন ল্‌তন ধ্যান-ধারণা সমূহে বাজ 
হচ্ছে ॥ কি"তু আমাদের দেশের শিক্ষণ পদ্ধতি এই পরিবত‘নের সাথে 
সংনতি রেখে চলতে পারছে না॥ ইউরোপ আমেরিকার মত আমাদের দেশে 
এখনও বনীকরণ-সংীকরণের কে'দ্রীকরণ সংক্র হয়নি । তাই বগীকরণ-সডীকরণ 
বিষয়ে কোন অংশে কণ জোর দিলে চলবেনা ॥ ডিপ্লোমা ক্লাসে বিষয় তালিকা 
( Subject heading ) প্ররোগের নিয়ম-কানুন সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা ও 
হাতে কলমে কাজ শেখান দরকার ॥ ডি্লোমা উত্তীর্ণ অনেক হাত্র-ছাত্রীকে 
লাইবেরী শ্ব কংগ্রেসের এবং সিঙ্লার্সের বিষ তালিক৷ দেখে বিদ্মর প্রকাশ 
করত দেখেছি । কা" ফাইলিং-এর নিন্ন/মাবলী সার্টিফিকেট কো্সেই শেখান 
দরকার । ডিপ্লোমা কোসে-ও সংচীকরণের তত্তনগত ও বাবহারিক দিক সম্পকে" 
৯০৪ নধ্বরের ২৪ পেপার হওরা প্রয়োজন ॥ শেষ কথা হ'ল বগীকরণ ও 
সণচীকএণের বাবহ।রিক দিক সম্পকে” মোটামুটি একটি ধারণার জন! কলিকাতার 
কয়েক বড় গ্রশ্থাগারে ছাত্র-ছাত্রীদের কম পক্ষে ১৫ দিন ক৷জ করার অভিজ্ঞতা 
থাকা প্রয়োজন । এই কাজ বাধ্যতামূলক হওয়। বাহুনীর । 

বগীকিরণ ও সচীকরণ সম্পকে” গ্রশ্বাার উদ্পদেক্টা কমিছির রিপোর্টে 
বলা হয়েছে “5০ fart as classification Is concerned, the course 
should provide for a detailed study of one system of classibca- 
tion, while giving the structure, functions and limitations of the 
other. In cataloguing, more time should be devoted to general 
Principles of descriptive cataloguing, and of relating these to the 
rules. Further, new developments In this field, as embodied 
In later codes which meke provision for cutaloguing wider 
varlety of library 17296611915, need to be introduced. Finally,a 
balanced training should be given In descriptive and subject 
cataloguing.” 


£89 গ্রন্থাগার [ পৌৰ 


গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন! 

এটি একটি ব্যাপক বিষয় ৷ গ্রশ্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার বিভিশ্ন বিষন্ন 
নিয়ে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার গ্রন্থাগার সমূহে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলহে-__নৃতল লৃতন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে । কিন্তু আমাদের ধ্যান-ধারণা 
আজও ব্রাউন, ভাবলডে, হেডিকার আর করবেটের মধ্যেই সীঘাবন্ধ । গ্রল্থাগার 
পরিচালনা বিষণষ্টর ২ট দিক আছে । তজ্দ্রগত ও বাবহারিক দিক । ব্রাউন, 
হেডিকারের বিষন্নবস্তু প্রধানত বাবহারিক দিক সম্পর্কে । তত্ত্বগত দিক 
সম্পর্কে প্রামাণা প.চ্তকেরও যেমন অভাব, অন্যদিক লিক্ষক মহাশব্রাও এই 
বিষয়ে ছাত্রদের বিশেষ সচেতন করার চেষ্টা করেন নাঃ ব্যবহারিক 
দিক সম্পর্কে যে ধারণা দেওয্বা হয় তাও মাম্ধাতার আমলের । ২1১ 
উদাহরণ দেওয়া যাক । গ্রন্থাগার ভবনের পরিক্পনা ও নকসা সম্পকে” যে 
অন্থচ্ছ ধারণা দেওনা হয় তা মূলতঃ ব্রাউন ও হেডিকারকে কেন্দ্র করে। অথচ 
গ্রল্থাগার ভবন নির্মাণ সম্পকে" পুরানো ধ্যান-ধারণার আমুল পরিবর্তন ঘটে 
গেছে ॥ এর নিদর্শন পাওয়া বাবে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন 
প্রকাশিত “চ157708 ও 11655 building” শ্রশেথ | 

আর একট উদাহরণ দেওয়া যাক। পুস্তক ইস পদ্ধতি সম্পকে 
সার্টফিকেট ও ডিপ্লোমা ক্লাসে ব্রাউন ও নেয়াক€ পক্ধতিই শুধু বঙ্গা হয় ॥ 
পহস্তক ইসু পম্ধতির যেসব আমূল পরিবর্তন পাশ্চাত্যের দেশসমহে হয়েছে 
সে সম্পর্কে ডিপ্লোমা ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দেওয়া? হয় না। উদাহরণ 
বাড়িয়ে লাভ নেই । সার্টিফিকেট কোর্সে‘ গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা বিষয় 
পড়াতে গিয়ে আমরা আমাদের গল উদ্দেশ্া ভুলে যাই ৷ গ্রম্থাগার ভবনের 
পরিকল্পনা, আসবাবপত্রের মাপ-জোপ, “ঘর গরম” রাখ্যর সমস্যা, লাইরেনী 
কমিষ্টির বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি, ''এক্সটেনসন ওয়ার্কেরি” প্ররোজ্রনীর সর্তাবলী ইত্যাদি 
গভীর সমস্যাবলীতে ( যে সব বিষয়ে আমাদের অনেকের ধারণা অস্পষ্ট ) 
ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নামাই ॥ সার্টফিকেট কোর্সের গ্রম্ঘাগার সংগঠন ও 
পরিচালন বিষ্টি মূলত “'রন্টন ওয়াকেরি” মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত । এই 
সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেম্টী কমিটির সৃপারিশ অনৃধাবনবোগা । ডিশ্লোমা 
কোলের গ্রত্থাগার সংগঠন ও পরিিসালনা বিষয়টি সম্পকে” নূতলভাবে চিন্তা করা 
প্রয়োজন ॥ গ্রশ্বাগারিকতার সামাজিক আদর্শ, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষামূলক 
গ্রতথাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগঠন, ভারতবব” ও পাচ্চান্তের দেশসমূহের 
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গ্রত্থাগার আন্দোলন, কেন্দ্রীঘ ও রাজ্য সরকারের গ্র'থাগার উৎ্নয়ন পরিকল্পনা ও. 
তার আলোচনা, জাতীয় ও আ*তজ্গাতিক গ্রশ্বাগার পরিষদ ও বিভিন্ন প্রতিষ্টান 
সমহের বিভিন কর্মধারা, গ্রত্থাগার আইন ও গ্রথাগার ব্যবচ্থার কাঠামে;, 
প্রত্থাগাত ভবন, আসবাবপত্র, নিয়মকানুন ও পরিচলেনা পদ্ধতি, প্ররোজনীর 
ব্রেকর্ড, বই ইস: প্রণালী, পত্র-পত্রিকা বিভাগের কর্মপন্ধতি, গ্রচ্থাগার 
ও জনসংধোগ, বিভি"ন ধরণের গ্রন্থাগারের বিভিশন কর্মধারা, গ্রদ্থাগ্যার 
সমূহের মধে৷ সংযোগ,  গ্রতথাগারের কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ প্রভৃতি 
বিষয়ে ডিশ্লোম। কোর্সে অধিকতর নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয় । অনেকে বলেন যে 
সাধারণ গ্রচ্থাগার পরিচালনা পদ্ধতি, বিশেষ গ্র্থাগার পরিচালনা পদ্ধতি এবং 
শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার পরিচালনা পঞ্ধতি এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একট 
বিষয় নিয়ে ডিস্লোমার ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত বিষ হিসাবে বিশেষভাবে অধায়ন 
করা উচিত ॥ এ সম্পর্কে আপত্তির কারণ আছে । ডিস্লেম। কোর্সে সাধারণভাবে 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য । 
বিশেষ গ্রন্থাগার, শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রশ্থাগার এই তিনইর একটি 
নিয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক অংাগ্মন প্রস্তাবিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সে“ হওয়া 
ব্কনীনন । গ্র-থাগার উপদে*টা কমিটির রিপোর্টেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের 
পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘Advanced ০1890588101) and 
administration of one of the three types of libraries—public, 
unlversity ০৮ sPeclal.” গ্রত্থাগার সংগঠন ও পরিচালন বিষয়টিতে জাতীয় 
উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন । অন্যানা 
দেশের গ্রদ্থাগান্তিক শিক্ষণে অনুসৃত পাঠাতালিকার সাহাযো গ্রশথগার সংগঠন 
ও পরিচালনা বিষয়ষ্টর পাঠ/তালিকার পরিবর্তন করা দরকার ॥ 

গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা বিষরষ্ সম্পকে” গ্রন্থাগার উপদেষ্টা 
কষিটর রিপোর্টে বলা হয়েছে ''We suggest that the two subjects 
should be planned as one subject with two distinct ereas within 
It. The first area will comprise general principles of organlsa- 
tion and administration (with less emphesis on routines), library 
legislation and finance, buildings and fittings, library co-operation 
and (08100191306 all types of llbrarles. The second area should 
deal exclusively with organisation and administration, objectives, 
functlons, etc. peculiar to (a) school libraries. (b) llbrary service 


to children, young people end adults and students, and €০) service 
in rural areas." 


৩৪৬ শ্রাস্থাগার [ পোষ 


সূত্ালুলক্কান 


সত্রোনুস*ধান (রেক্ষারে*স ওয়ার্ক), পুস্তক নিবণচন ও গ্রশথবিদ্য_ 
এই তিনটি বিষর আমাদের শিক্ষণ বাবস্থার অপেক্ষাকৃত অবহেলিত, যদিও 
সার্টকিকেট ও ডিপ্লোমা কোসের সত্রানুসন্ধান বিষয়টির উপর 
গত ৩)৪ বছর অধিকতর নজর দেওয়া হয়েছে ৷ ডিশ্লোম) কোসে পৃস্তক 
নিবণচন বিষগ্রচ গ্রত্থবিদ॥ার ( বিবলিওগ্রাফি ) সশ্গো যুক্ত) মনে হর 
ডিপ্লোমা কোসে' সার্টিফিকেট কোর্সের ন্যায় পুস্তক নির্বাচন বিষয়টি 
স্ত্রানলম্ধান বিষরচর সঙ্গে ঘৃক্ত হওয়া উচিত ॥ সত্রান্সম্ধান বিষমচির দা 
দিক আছে ॥ তবক্দগত ও বাবহারিক দিক ॥ সার্টফিকেট কোর্সে“ সাত্রান্সম্ধানের 
তম্তুৱগত দিকে অনাবশাক জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই । ডিপ্লোম; কোসেণর 
সুত্রানসন্ধান বিষয়র্টর ব্যবহারিক দিকে সাধারণত প্রচলিত রেফারেন্স বই 
(Conventlonal Reference tO0ls) সম্পঙ্চেই বল। হয়? সত্রান্সম্ধান 
কাজার্ট বত“মালে সব ধরণের শ্র্থাগারেই অজ্পবিস্তর হয়ে থাকে । তাই এই 
বিবি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা দরকার । কিন্তু 
কি সাটফিকেট__কি ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীরা রেফারেন্স বই ঘাঁটার 
বিশেষ সুযোগ পান না । শিক্ষার্থীরা রেফারে"স বইয়ের গুণগুণ বিচার করতে 
পারেন না। রেফারেন্স বই সম্পকে যা ধারণা দেওয়া হয়. তা প্রধানত 
প্রচলিত ব্রেফারেম্স বই সম্পর্কে । বিভি'ন৷ বিষয়ে যে সব প্রামাণা রেফারেন্স 
বই আছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধারণা জন্মায় না । সংত্রানদ্সম্ধানের 
প্রচ্নগৃলি ২টি গ্রুপে ভাগ করা উচিত । (১) বে সব প্রশ্ন প্রচলিত রেফারে'স 
বই থেকে উত্তর দেওয়া যান্ন এবং (২) যে সব প্রশ্ন বিভিন্ন বিষয়ের উপর এবং 


যা উত্তর দিতে অনেক সময় ব্যাপক অনুসম্ধান ও এমন কি গবেষণা পর্যন্ত 
করার প্রয়োজন হয়৷ ছাত্র-ছাত্রীদের এই সব প্রশ্নের তালিকা (সহজ হতে 
ক্রমান্বয়ে জর্টল ) তৈরী করে দেওয়া) উচিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের 
সাহাযে! প্রশ্নগলির সন্বাধ৷ন বের করতে নিদে'শ দেওয়) প্রয়োজন । ভারতীয় 
রেফারে*স বই সম্পকে বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচন। হওয়! প্রয়োজন । রেফা- 
রেন্সের বাবহারিক দিক সম্পকে এইভাবে নজর দিতে হবেঃ (১) কিছু 
প্রামাণ্য রেফারে"স বই-এত্র মুল্যায়ন ছাত্রদের নিজের ভাষায় করতে হবে__অবশা 
তাদের মূল্যায়ন করার পদ্ধতি জানিয়ে দিতে হবে, (২) কিছু প্রচলিত 
রেফারেদ্স বই থেকে বিশেষ অংশ তুলে দিয়ে জানতে চাওয়া হবে কোন ধরণের 
বই থেকে ত! দেওয়া হয়েছে এবং সেই বইয়ের মূল্যাঘ্বন করতে বল৷ হবে) 
:০) বিশেষ একটি বিষয়ের উপর কি কি প্রামাণা রেফারে*স বই আছে তা জানতে 


১৩৬৭] '্যস্থাগারিক শিক্ষণের মুল্যায়ন ৪7 


চাওলা হবে 8১ 
হবে। 


বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তরের সৃত্রসমৃহ জানতে চাওয়া 
(6৫) ভারতবর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষায় প্রামাণ্য রেফারেন্স বই-এর 
(প্রচলিত ও বিষয়ের উপর ) শা[লকা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করতে বলা হবে । 
পুস্তক নির্বাচনের ব)বহারিক দিক সম্পকে অধিকতর নজর দেওয়া 
প্রয়োজন ! পুস্তক নিবণচনের প্রামাণা পুচ্তকসমূহ সম্পর্কে ছাত্রদের বাচ্তব 
আভিজ্ঞতা থাকা প্রশ্নেঃজন। [বিশেষ করে ভারতীয় পৃস্তক ও পত্রপত্রিকা 
নির্বাচনের জন! প্রয়োজনীয় পুদ্তকসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণ! হওয়া 
বাছছনীঘ । বিভি'ন ধরণের গ্রচ্থসচী সম্পকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া 
একান্ত প্রন্নোদ্রল ৷ পুস্তক নিবণচন ও সান্্রানসম্ধান সম্পর্কে গ্রচথাগার 
উপদেষ্টা কণিষ্ির রিপোটে* বলা হয়েছে ‘Book selection and Reference 
should constitute as one course 





ing instruction In (2) various 
methods and techniques for guiding readers in selection of 
materials, knowledge of general reference material and (b) ‘deull- 
ed survey of authoritative books and bibliographical resources 
in one of the selected subject fields of the students’ choice ; 
such as Indian literature, natural szlence, humanities or social 
sclences." 

গ্রন্থবিদ্যা--কলিকাত৷ যিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা 
কোর্সে বোধহয় সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হ'ল গ্র্থবিদযা, যদিও এট গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের অন্যতম মুল বিষর ॥ সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশ্নপত্র 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা মূলতঃ এতিহ।সিক গ্রণথবিদ্য। (Historical 
BibliograPhy)কে কেন্দ করে । Systematic Bibliography এবং Analyti- 
cal Bibliography সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণা জনন্মমে দেওয়া হয় লা। 
প্রশ্থসুচী প্রণয়নের পদ্ধতি আমরা শিখি না৷ ডিস্লোমা কোর্সে এই সব বিষয় 
পড়ানে। দরকার ৷ ডিত্লোমা কোসে গ্রশ্থবিদা! বিষয়ট মুলতঃ কাগজ, টাইপ, 
ছাপাখানার কাজ, ছাপার ইতিহাস ইত্যাদির মধোই সীমাবদ্ধ থাকে । এমন ফি 
Historical BibliograPhyর দুটি প্রধান বিষয় £ চিহণ ও গ্রচ্থন সশ্পর্কেও 
বিশেষ নজর দেওয়। হয় না । ক্লামিক ও পুরানে৷ বই সম্পাদনার রীতি ও নীতি, 
বিভিন্ন ধরণের গ্রম্থপঞ্জী গঠনের প্রণালী, প্রামাণ্য গ্রৰ্থপঞ্জী সমুহের তুলনামূলক 
পাঠ এইসব [বিষ সম্পকে ক্লাসে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয় না। প্রশ্থবিদ্যা 
পাঠ করেও আমরা কাগজের সাইজ, টাইপ, ছাপা চিত্রণ ও গ্রন্থন সম্পর্কে বিশেষ 
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কিছু বলতে পারি না--এ থেকেই বুক! যাবে আমাদের গ্রস্থবিদ্যা পাঠ কতও) 
অসম্পৃণ। গ্রন্থবিদ্যা। সম্পর্কে প্রচ্থাগার উপদেষ্টা কমিষ্টর রিপোর্টে যা 
বল! হয়েছে তা অননধাবনযোগা £ 


“We feel that bibllography should form a separote course, 
and should comprise modern methods of .book production, 
binding and care af books ; contemporary book publishing and 
book selling, modern processes of reproducing documents, 
generally, the course on bibliography should be strengthened 
with the explicit object of 51759156078 organised bibllographical 
activity in the country, which is the need of the hour.” কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিণ্লোম! কোর্সে‘ প্র্থবিদ্যা বিষয়ে “Documentary Produc- 
t₹l০n"র লায় একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পকে" কিছুই ছাত্রদের জানানো হয় না। 
গ্রশ্থবিদাপাঠে এই সব অসম্পূর্ণতা ও অসঞ্গতি অবিলম্বে দুর হওয়া 
প্রয়োজন ॥ 


সাধারণ জ্ঞান--সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত নয়, 
যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদযালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে এই বিষয়£কে অন্তভূক্ত করা 
হয়েছে ॥ ডিশ্লোমা কোর্সে সাধরণ জ্ঞান ও ভাষা-_এই দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত 
কর! সম্পকে" গ্রম্থাগার উপদেষ্ট। কমি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হল "J 
the above subjects, which constitute the core of librarianship, 
are strengthened as suggested above, there will be no time left 
for Infating the course by Introducing other subjects. Thus we 
do not consider it necessary or desirable to Introduce teaching 
of a forelgn language, Of a course of general knwledge, 93 has 
been done In some places In the country." 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞান বিবয়ট যে ভাবে পড়ান হয় সে 
সম্পর্কে আপন্তির যথেষ্ট কারণ আছে । গত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ 
করলেই বিষয়টি বোধগম্য হবে । ইয়াগে! চরিত্রটি কোথায় আছে? ডিনামাইট 
কে আবিষ্কার করেছেন? ম্যাক্সিম গোকি কার ছদ্মনাম ? রকেট কি? ইফেল 
টাওয়ার কোথা ? এই সব প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় লিখলে 
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হয়ত নম্বর ওঠে, ফাস্ট" ক্লাস পাওয়া সহজ হয, কি“তু ছাত্র-ঢারীদের বুদ্ধি ও 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নাঃ তা ছাড়া গ্রশ্ধাগারিকতার অথ" এই নয় যে 
সবধিরণের প্রশ্নের সব উত্তর গ্রম্থাগ!ত্িক জেনে বসে থাকবেন_-তা। সম্ভব 
নয়! গ্রথাগারিককে জানতে হবে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া 
যায় । সাধারণ জ্ঞানের (বিষয়টি যদি ডিণ্লোম। কোর্সে রাখতেই হয় তবে তার 
বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন । এই বিষল্পছ্লিতে 
প্রধানতঃ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল বই ও তার বিষয়বস্তু এবং 
বিশিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে আলোচনার মধোই সীমাব্ধ থাকা সমীচীন । আগে 
বংগীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের সার্টফিকেট কোর্সে সাধারণ জ্ঞান বিষয়কে 
এই ভাবে পড়ান হ'ত ৷ দশ'ন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, লজিতকলা, সাহিত্য, 
ইতিহাস ইত্যাদি বিবয়ে মৌলিক অবদান এবং এই সব বিষয়ের বিশিণ্ট লেখকদের 
সম্পর্কে বিস্তত আলোচনা--এই হওয়া উচিত সাধারণ জ্ঞান বিষয়টির পাঠ্য 
বস্তু ৷ প্রচ্তাবিত মাৎ্টার ডিগ্রী কোর্সে সাধারণ জ্ঞান বিষয় না রেখে তার 
পরিবর্তে যে কোন একট সাহিত্য অথব। বিষন্ন সম্পকে" বিস্তৃত অধ্যয়ন ও 
অনুশীলন অশ্তভূ্ত কর। উচিত। গ্রশ্বাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও 
এই সম্পর্কে বলা হয়েছে “Advanced 11272080570 one of 
the main fields of a specific subject within the field of science 
and technology, social sclences, or humanities 7 or literature 
for children, adolescents and adult students" 

ভাষা-_অধিক সংখ্যক ভাষ। জানা নিঃসণ্দেহে গ্রচ্থাগারিকের পক্ষে একটি 
অতিরিক্ত গুণ ॥ বিশেষ গ্রশ্থাগারের কর্মীদের বিদেশী ভাষা জানা অতান্ত 
প্রয়োজন ॥ কিন্তু ডিশ্লোমা কোর্সে ভাষা শিক্ষা দানের পদ্ধতি এই গুণ অর্জন 
করতে বিশেষ সহ।য়ত। করে বলে মনে হয় না।॥ কলিকাতান্প বিভিন্ন বিদেশী 
দূতাবাস ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাষা শিক্ষা দানের উচ্চতর মান সৃষ্টি 
করেছেন ॥ এরপর এই ধরণের ব্রু্টপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা 
দানের কি সার্থকতা থাকতে পারে ? ডিস্লবোমাতে ভাষা বিষয্নট হয়ত প্রথম 
বিভাগে পাশ করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কি"তু সত্যিকারের ভাষ। জ।নার পক্ষে 
বিশেষ সহায়ক নয় । তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন--হয় আধুনিক 
পদ্ধতিতে বিশেষ যত্ব সহকারে ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হোক, নয়ত বর্তমান 
পদ্ধতিতে শিক্ষা দান বদ্ধ রাখা হোক ৷ 


৩৫০ এরন্থাগার [ পৌৰ 


পরীক্ষা পদ্ধতি ও ছাত্রদের কার্যধার! 


আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির অনাভম মুল দুর্বলতা হ'ল পরীক্ষা 
পদ্ধতির ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষা অতাত 
অুিপ্‌্ণ‘। বিশেষ করে নবপ্রবতিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা সম্পকে" যথেষ্ট আপত্তি 
আছে। বত'মনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিশ্লোমা কোসে এক বা 
একাধিক বিষরে পরীক্ষা ফেল করে বা পরীক্ষা না দিয়েও একজন প্রার্থী ডিপ্লোমা 
পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন যদি ন্যানতম এপগ্লিগেট নম্বর তাঁর থাকে । ১৯৫৮ 
সালের জাগঞ্ট মাসের পরীক্ষায় গ্রথাগার সংগঠন ও পরিচালনার মত একটি 
গুক্ুত্বপূ্ণ বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়েও পাঁচজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
১৯৪৬--৫৫ এই কয় বহরে যে কন সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার চেয়ে অনেক 
বেশী ছাত্র-ছারী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন গত চার বছরে । সংশ্গিলঘ্ট 
তলিকাষ্ট বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি বোধগম্য হবে পদরানে। পম্ধাতিতে 
পরীক্ষার সময একটি ছাত্রকে প্রতি্ট বিষয় পাশ করতে এবং ন্‌েনতম এগ্রিগেট 
নম্বর রাখতে হত ॥ সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জনঃ শতকরা ৬৬% নম্বর 
পেতে হত ৷ বত'মানে প্রথম শ্রেণীর জনা প্রয়োজন শতকরা ৬০% নম্বর । 
ডিশ্লোমা পরীক্ষার এই নিম্নমান গ্রত্থাগার কর্মী মাত্রেরই উৎকপ্ঠার কারণ ॥ 
গ্রচ্বাগার উপদেক্ট1 কমিছর ভাষায় বলতে গেলে ‘The methods of 
evaluation of student work tend to be as narrow, restricted 
and hidebound as the teaching methods. The sole rellance is on 
examinations. There is a general tendency to ask elther specific 
questions in disregerd of the syllabus, or from limited portion 
of it or ask set questions and observe poor standards In making 
answer books. The percentage of pass mark is also generally 
low. and sometimes It Is necessary to pass only In the aggregate 
without passing in any perticular subject or group of subjects. 
Thus It may happen that a student may obtain his diploma and 
be placed even In the second class, though he may have 
actually falled in some of the library subjects proper. We 
feel that in order to pass the examination every student must 
get a subject minimum together with a higher percentage in 


the aEgreEAte"” এই সুপারিশ গ্রশ্থাগার কর্মী মাত্রেই সমর্থন করবেন 3 
আর একটি কথ! ॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষা একট ব.ত্তিমূলক পনীক্ষা। ॥ 
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এই ধরণের বৃন্তিমলক পরীক্ষার তৃতীয় শ্রেণী রাখার কোন সার্থকতা নেই । 
প্রথম ও চ্বিতীয় শ্রেণীই শুধু রাখা বারুনীয় ॥ সার্চাফিকেট কোসের পরীক্ষার 


একটি ননতম মান আছে ॥ এই মান আরও উচ্চতর করার দিকে নর দেওয়? 
প্রয়োজন ॥ 


শিক্ষা গাল পদ্ধতি 


কলিকাতা বিশ্ববিদ!ালয়ের ডিশ্লোম। কোসের শিক্ষকদের মধ্যে যথেছ্ট 
অভিদ্জরতা সম্পচল শিক্ষক রয়েছেন। অনা কে'ন বিন্ববিদযালয়ের গ্রচ্থাগার 
বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্স বিভাগে এত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী আছেন 
কিনা সন্দেহ ৷ দহষি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্ট আকর্ষণ করা দরকার £ (ক) অনেক 
সময় বিষয়কে অত।ধিক তন্তগত করার কোক দেখা যায় ব্যবহারিক দিকে কম 
নজর দিয়ে এবং (২) অনেক সমর রসে 'নোট' দেওয়ার গুবণত! দেখা যায় । 
এর ফলে বাপক ও গভীর পাঠে আগ্রহ কমে যান্ন। গ্রস্বাগার উপদেন্ট। কমিটির 


রিপোটেও বলা হয়েছে, “Students in library classes, as other 
students in India, depend almost exclusively on lecture notes, 
and wide or deep reading is particularly neglected... .-.The 
committee recommends that the expert committee we have 
suggested earlier for the reorganisation of the syllabus should 
also assess the teaching methods used in the library classes 
and give concrete suggestions on the use of new and more 
effective methods to raise the quality and the character of the 
new diploma programme” 


উপসংহার | 

বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতা সম্ডেহও কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় 
গ্রতথাগার পরিষদ এই দু প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ 
দানের যে প্রতিহ্য সৃষ্ট করেছেন তার জনা আমরা সকলেই এই দুষ্ট প্রতিষ্ঠানের 
নিকট কৃতজ্ঞ। যে প্রতিকূলতার মধ্যে এই দুষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হচ্ছে 
ত। হ'ল ঃ (১) সব“সমগের শিক্ষকের অভাব ( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র 
২ জন সর্বসমবের [শিক্ষক আছেন ), (২) প্রয়োজনীল্প অথে'র অভাব, (৩) স্থানের 
অভাব, 8) গ্রচ্বাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে উপযোগী গ্রতথাগারেক্র অভাব, 
(6) সনদ্দি্ট পরিকল্পনা! ও সংযোগের অভাব এবং সবেণপরি (৬) মান লিক্ষপণের 
(Standurdisatlon) অভাব । এই সব প্রতিকৃলত। দুর করতে পারলে বাংলা 
দেশে গ্রত্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান আদশ পর্ধারে উন্নীত হবে ॥ 


সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোপে র পরীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষণ 


সাছফিকেট কোর্স“ ডিপ্লোমা কোর্স“ 








১.২ ৩/৩ক ৪!৪ক ৫ ১ ২ ৩/৩ক81৪ক ৫ 
১৯৯৩৭ ২০ ১৮ isl ৫ ৯১ 
১৯৩৮ ২৫ ২২ ২ ২০ 
১৯৩৯ ৩২ ২৮ © ৭ ১৮ 
১৯৪৭ ২৫ ১৫ 
১৯৪১ ২০ 
১৯৪২ শিক্ষাদান বন্ধ ছিল 
১৯6৩ ৯৬ 
১৯৪৪ ১৪ 
১৯৪৫ 6 
১৯৪৬ ১০ ৮ ৮ ৮ 
১৯৪৭ নি ১৯৩ ১২ 5 ৮ 
১৯৪৮ ১৯৯ ১৬ ১০ ১০ 
১৯৪৯ ৯৭ ২০ ১৬ ২ ১৪ 
১৯৫০ ৯০ ১৪ ৮ ২ ৬ 
১৯৫১ ১৮৩ ২৫৪ ১৫ ৪ 8 
১৯৫২ ২৫৩ ২২ ১৪ ৭ ২ 6 
১৯৫৩ ৪৩ ২৪ ৬ ৬ 
১৯৫৪ ৬৭ ৪৭ ২৫ ১৫ ১ ১৪ 
১৯৫৫ ৯১ ৫৯৫ ৫৪ ৩০ ১৩ ২ ৯১ 
S8৮ 86 ৫ ২৩ ১৭ 
১৯৫৬ ৯৫ ৫৮৭ ৫১ নাশ ১ ২ 
১৯৫৭ ১১৯ ৮৪৩ + ৮১ ২২ ২১ ৬ ১৯১০ ৫ 
৮ ৮ ৩ ৩ ২ 
১৯৫৮ ১৫২ ৮৩৫ ৭৮ ০০25 ও. ২১ ১০ 
৭ ৭ ১ ২৪ 
৬২ 68 ১৯ ২৭ ৮ 
১৯৫৯ ১৯০ ৬২৩ ৫৯ ৯৯ ৯৪ 512 E35 2S) 
৪৩ ৩৯ ১২ ১৮ ৯ 
৯২৯৯৪91৯১2৯ ৯৯ (পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয়নি। 
১.2. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
২ 5. উত্তাণের সংখা 
৩ £ ডিষ্টিংসল প্রাশ্তের সংখ্যা ( সার্ট ১৯৩৮, ১৯৪০-১৯৬০ ; 
ডিপ লিব ১৯৪৬-১৯৫৫ ) 
ওক 5 প্রথম শ্রেণী ( সার্ট লিব ১১৩৭, ১৯৩৯ ; ডিপ লিব ১৯৫৫-১৯৬০ ) 
৪8 £ পাশ € সাট লিব ১৯৩৮, ১৯৪০-_-১৯৬০ ; ডিপ লিব ১৯৪৬-১৯০৫ ) 
৪ক = শ্ৰিতীঘ্ৰ শ্রেণী ( সাট" লিব ১৯০৭, ১১৩১ 7 ডিপ লিব ১৯৫৫-১৯৬০ ) 
৫ 3 তৃতীন্ন শ্রেণী (সার্ট লিব ১১৩৭, ১৯৩৯ ; ডিপ লিব ১৯৫৬-১৯৬০ ) 


পুর্ব ইউরোপের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 


আজকের যুগের শিক্ষাধারা পর্যালোচলা করলে গ্রন্থাগারের অপরিহ্যতা 

সম্বন্ধে শ্বিমতের কোন অবকাশই থাকে ন৷ ৷ গ্রল্থাগার দেশের শিক্ষা, শিপ, 
সংস্কৃতি সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণতার পথে । 

বিভিন দেশের প্রশ্থাগার সম্বন্ধে আলোচন। করে আমাদের জ্ঞান 
ভাম্ডারকে গভীরতর করতে হবে। যদিও সব দেশের গ্রশ্বাগার সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় তথা আজও আমাদের হস্তগত হয় নি, তবুও গত আঠার মাসের 
মধো পোল]ান্ড, চেকোচ্লে!ভাকিন্গা, বুলগেন্রিয়া, হাঞ্গেরী - প্রভৃতি দেশে 
গ্রথাগারের যে সংস্কার ও অগ্রগতি হয়েছে, তা আলোচন। করলে আমাদেরও 
কিছু উপকার হ'তে পারে । 

পোল্যাণ্ড 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পোল্যান্ডের 'সে*্রাল 
ডিরেক্টরেট অব লাইব্রেরী” ১৯৫১ সালে তার নতুন করে সংস্কার সাধন করা 
হয় আর সগগ্র দেশের গ্রল্থাগারগৃলির যাবতীয় দায়িত্বও এরই ওপর ন্যস্ত 
হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহাষা বাতীত এই ধরণের গ্রন্থাগারের 
পক্ষে কোন উন্নতি সম্ভব নর ॥ তাই Poznan City Library এবং Warsaw 
school of Economic Planning Library যে উদ্নতি করেছে, পোল্যাম্ডের 
উ'নতি সেই অনুপাতে অনেক কম । 

পোল্যান্ডে প্রায় ৬,৫০০ পাবলিক লাইপন্তেরী আছে, এহাড়াও গ্রাম) এলাকার 
উম্নানের জন্য আছে আরো ২২,০০০ লাইব্রেরী সেগুলি প্রায় ২৫ কোটি মানুষের 
উপকার সাধন করছে । আর প্রয়োজনান্যায়ী সরকারী . সাহায্য পায় না বলে 
এই ধরণের পাঠাগার গুলিকে সাহাব/ করবার জন্য কতকগুলি “সহায়ক 
গ্রণ্থাগারু’ ব। ‘Friends of the Libraries’ গঠন করেছে । এই ধরণের 
গ্র্থাগারগুলি সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত থাকে ন! ॥। বড় পাঠাগার 
গুলিকে লানা বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ‘ দানই এগুলির মূল উদ্দেশ্য । 

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার অভাবে পোল্যাস্ডের গ্রন্থাগার 
ভবনগুলির অবঙ্থা অতান্ত শোচনীয় । গত পনের বছরের মধ্যে খুব সামাল 
কয়েক ভবনই গ্রচ্থাগারের জনা নির্মিত হয়েছে ॥ পোল্যাশ্ডের এমন অনেক 
বিস্তৃত এলাকা আছে বেখালে লোক সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাদের জনা 


৩৫৪ শ্রন্থাপার [পৌষ 


কোন গ্রদ্থাগার স্বাপন আজও সম্ভব হয় নি। তবে আশার কথা এই যে গত 
পাঁচ বছরের মধো এ সব গ্রাম্য এলংকার় Lending 5০০1০, সমেত গ্রত্বাগার 
খোলা হয়েছে ৷ শহর এলাকার অরো বড় গ্র্থাগার স্থাপনের বাবস্থা করা 
হচ্ছে এবং গ্রাম এলাকায় গ্রতথাগারের সৃবিধাদানের জনা ভ্রামামাণ গ্রন্থাগারের 
ব্যবদথা করা হচ্ছে । সুযোগ্য এবং দায়িত্বশীল লোকের অভাবেও অনেক সময় 
গ্রশ্বাগান্সগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
১৯৫৪ পষ*ত পাবলিক লাইব্রেরীর বই কেনার দা?প্ব ছিল কেল্দ্রীভূত এবং 
- তার ফলে গ্রথাগারিকরা বই নিবণচন সম্ধশ্ধে তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারতেন। 
কে:ন এলাকায় কোন: শ্রেণীর লেকের বাস-__কি ধরণের বই হতে ভারা সতিই 
শিক্ষালাভ কর:ব, বা কোন বই তাদের উপকার করবে-_-এই হ্যাপারগ্লির প্রতি 
দ.ষ্ট রেখে পুস্তক তালিকা প্রচ্তুত করা গ্র্থাগারিকেরই কশ'বা। কি'তু 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত! হয় নাও _ মাক্সূবান ব) লেনিনবান সম্ব্ধীয় বা 
অঙ্ডাস হাক্সলীক্ বই পাঠাগারে রাখা হয়েছে, অথচ অনেক সময়ই তার মমগ্রহণ 
করবার মত পাঠক দেখা যায় না। পোলিশ গ্র-্থাগারগুলির আব সবচেয়ে 
বেশী প্রয়োজন সুশিক্ষিত গ্রশথাগারিকের ॥ 0৮০০1 এ লতুল গ্রন্থাগারিক-শিক্ষা 
ভবন খোলা হয়েছে, তার পাঠকাল ২ বছর ॥ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ সালের মধো 
এখান থেকে ৬,০০০ গ্রম্থাগারিক দনাতক উপাধি লাভ করেছেন ॥ Gdynia 
Public Library প্রতোক মাসের যে কোন একটি বুধবারে প্রধানতঃ বিবাহিতা 
সত্রীলোকদের একটি সভার আহবান করে এবং পুস্তক তালিক। প্রণরন করে । 


চেকোল্লোভাকিয় 

১৯৫৯ সালের জুন মাসে চেক্‌ ন্যাশনাল এসেদ্বলীতে একটি প্রচ্তাব আলা 
হয়েছিল 11৮151% 19%/ প্রণসন করার জনা, যার ফলে চেক-গ্রশ্বাগার পদ্ধতিতে 
একতা স্থাপন করা যাবে । দীর্ঘদিনের চেঙ্টার পর চেকোশ্লোভাক কম্দালিষ্ট 
পার্টর কেন্দ্রীয় পরিষদের সমর্থনে এট "সম্ভবপর হয়েছে! এই নীতিটতে বলা 
হয়েছে Lenlnist Principle. বিশ্ববিদালয়, কারিগরী শিক্ষা, জনগণের 
পাঠাগার, বাবসায় সংক্রান্ত পাঠাগার--ইত্যাদি স্ব‘শ্রেণীর পাঠাগারে একক্সপ 
ব্যবদ্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য । এই আইন সমস্ত গ্রাম ও 
শহর এলাকায় বুর্জোপ মনোবৃণ্ডি এবং অতিরিক্ত কমানিষ্ট প্রপাগাণ্ডা_ উই 
নিবারণ করেছে ॥ 1115 ০£ 051০£6-এর অধীনে সর্বশ্রেণীর ৬০,০০০ 


১৬৬৭ ] পূর্ব ইউরোপের প্রস্থাগার ব্যবস্থা ৩৫৫ 


গ্রশথাগারকে একত্রিত কর! হয়েছে এবং দেশে সোস্যালিঘ্ট এডুকেশন ও যে 
একট প্রয়োল্জনীয্ বিষয়, তা বোঝানো! হয়েছে এই গ্রচ্থাগারের মাধামে ॥ 

বিখখাত চেকোশ্লাভাক পা্রকা ‘'KI॥৯০৮০i৮৭”-তে এই আইন সম্বন্ধীয় 
প্রতিটি খহ্টনা্ এবং গ্র্থাগাক্সিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিভি*ন রচনা প্রকাশিত 
হ’ত । যেখানে ১৩ কোছ লোকের বাস, সেখানে চেকোম্লোভাকিয়ার় কোটি 
প্রতি মাত্র ৯০০ করে পাবলিক লাইব্রেরী আছে । পর্বে ইউরোপের অন্যানা 
অনেক জায়গার মতো চেক গ্রথাশারেও সবসাধারণের প্রবেশালুমতি ছিল লা, 
এবং বিশেষ বিশেষ নিবণণচিত পুস্তকগৃলি পাঠকদের জন্য উন্মত্ত তাকে 
সন্ষিত রাখা হ’ত ৷ প্রাগ সিটি লাইব্রেরীই সব'প্রথম সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার 
দান করে এবং প্রমাণ করে যে পুষ্তক নিবশচনের ভারও এ পাঠকদের উপর 
দিলেই উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু যে সকল স্থানে বুজেণয়া মনোব স্তি 
প্রাধান্য পেয়েছে, সেই সকল স্থানে এই নীতি গ্রহণীয় হয় নি, অত্যন্ত শোচনীয় 
রূপে ব্যর্থ হয়েছে । চেকোস্লোভাকিয়ায় আজ য! সবপেক্ষ! প্রয়োজন তা হচ্ছে 
সুদক্ষ গ্রহ্থাগারিক ॥ 


বুলগেরিসা 

১৯৫৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বুলগেরিয়ার Nationa! Council-এ প্রথম 
প্রচ্তাব কর৷ হর এ স্থানের গ্রতথাগার পন্থতির সংস্কার ও সেগুলিকে যুগোপযোগী 
করে ভোলা অবশ্য প্রয়োজ্জন । বহলগেরি্ার জনশিক্ষা দপ্তর ও এ স্থানের 
কমহানিষ্ট পার্টি সমবেত প্রচেন্টায় এই বিষয়ে আবশ্যকীন্ সমস্ত পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করেছে এবং গ্রন্থাগার গুলিকে ধক্যব্ধ করেছে ৭১ জন গ্র“্থঃগারিক 
এবং ট্রেড ইউনিগ্ন ও জনশিক্ষী দণ্তরের কিছু সংখাক প্রতিনিধি দ্বার! গঠিত 
কমিটির সাহাযে; । এই গ্রশ্থাগার গুলির সত্যে গোকি সিটি লাইব্রেরী, সিট 
অহডেনাইল লাইত্রেরী ইত॥!নি কর্সেক্টর কাজ অত্যন্ত সশ্দরভাবে দ্ুত এগিরে 
চলেছে । ১৯৩২ সালের ইতিহাস দেখতে গেলে দেখা বায় বৃলগেরিত্রার কোন 
পাঠাগারে তিন হাঙরের অধিক সংখ্যক পুস্তক ছিল না । কিন্তু ১১৫১ সালেই 
দেখা গেল এঁ দথানের গ্রশথাগারের সংখ্য) প্রায় ৪66৭ এবং পুস্তক সংখ্য। সাত 
কের উপরে । এই স্থানের গ্র'থাগারগুলি এখন বিভি'ন শ্ুমিক ও কৃষক সংস্থার 
বই যোগান নিচ্ছে; পাইওনীরার শিবির, [লক্ষান্রতীদের শিবির সৈনিকদের ছাউনি, 
কলকারখানা, বিনযালর_-সর্বত্রই পদ্তক সয়বরাহ করছে । শ্ধ্ পোচ্টার 


৩৫৬ গ্রন্থাগার [ পৌষ 


লাগিয়ে যে গ্রচ্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোকানো হচ্ছে, তা নয়, বেতারের 
সাহাযেঃও সব‘ত্র এই তথ্য প্রচারিত হচ্ছে । সমাজে সৃস্থভাবে বেচে থাকতে 
হ'লে তাকে গ্রচ্থাগারের সদস্য হতেই হবে--এই বিশ্বাস আজ বৃলগেরিয়ার 
প্রতিষ্ট মানুষের মনে বদ্ধমূল ৷ 

বত'মানে বলগেরিস্নার় এগারশত বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রা*ত গ্রশ্থাগারিক 
আছেন। সোফিয়ায় যে রাষ্টীয় গ্রল্থাগারিক সংস্থা আছে, তার বাবদ্থাপনায় 
দুই বছরের পাঠসডী প্রণরন করণ হয়েছে এবং পরিচালকবগ* শীঘই এ সময় 
সম্প্রসারিত করে তিন বছর করবেন বলে আশ। করেনা এই সময়ের মধ 
পাঠেচ্ছকদের নানা বিষয়ে নিয়মিত জ্ঞান লাভ করতে হবে ॥। তার মধ্যে প্রধান 
হচ্ছে__মাক“স্‌বাদ, লেলিনবাদ, বস্তুতান্ত্রকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাশিয়ান 
ভাষা, পুস্তক বিন্যাস পণ্ধতি প্রভ,তি । এর সত্গে কিছু সময় থাকবে হাতে 
কলমে কাজ শেখর জন্য ॥ 

হাজেরী 

হাচ্গেরীর গ্রশ্থাগার সংবুক্তিকরণ সুন্দর ক্ষপেই সম্পন্ন হযেছে এবং 
বত'ম।নে এখানে আঠার হাজার পাবলিক লাইবেরী প্রায় দশ কোট লোকের সেব৷ 
করছে । বত'মান ত্রৈ-বাৰ্ষিক পরিকল্পনা সভার সম্মূখে এই সম্মিলিত গ্রম্থাগার 
৭০ টি সমসা। উপস্থাপিত করেছে । ১১৬১ হ'তে ১৯৭৫--এই পনের বৎসর 
ব্যাপী যে পরিকল্পন৷ করা হয়েছে হাণ্গেরীর লাইব্রেরী সম্বণ্ধে, তার সাহায্যে 
সমস্ত রকম “বুর্জোয়।” মনোভাব দমন করা হবে॥ বর্তমান হাগ্গেরীতে 
গ্রশ্বাগায় গ.লিই জনশিক্ষা দপ্তরের স্থান অধিকার করেছে ॥ 

হাচ্গোরীতে শহরে ১৭ চি এবং গ্রাম্য এলাকার ৩৮** গ্রন্থাগার স্থাপিত 
হয়েছে এবং পুচ্তক সংখ্যা প্রায় সার্ধ তিনকোটি । গ্রাম্য গ্রদ্ঘাগারগনলি স্থানীয় 
জাতীয় কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়; যদিও ইউরোপের সর্বত্র তা হয় ন! । 
পুস্তক সরবরাহের কাজটাও কেন্দ্রীর কাউন্সিল দ্বার; পরিচালিত হয় ॥ 

হাঞ্গেরী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার পূর্ণতার পথে। এবং এই 
পূর্ণতার জন্য যা সবণপেক্ষা অধিক প্ররোজ্ঞন, তা হচ্ছে লরনারী নির্বিশেষে 
শিক্ষা, আর গ্রশ্বাগার সেই শিক্ষার অন্যতম বাহক ৷ তাই হাণ্গেরীর প্রাণ-কেন্দ্ 
হয়ে উঠেছে তার গ্রত্থাগারগহলি ॥ 

{ Library Association Records (0). K.) পত্রিকায় প্রকাশিত এই 
প্রবন্ধটি অন্বাদ করেছেন শ্রীমতী বিজলী রার ] 


পরিষদ কথা 


গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য 

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের দ’তর থেকে 
সম্প্রতি বন্সীগ গ্রত্থাগার পরিষদ শুক।শিত 'গ্রশ্থাগার' পত্রিকার সাহায্যকজেপে 
দুই হাজার টাক। মঞ্জুর করা হণেছে। ইদানিং আধিক অসচ্ছলতার দরুণ 
পরিষদের বহ কাজ বিশেষ করে প্রকাশন [বিভাগের কাজ্জ লিল্পতই ব্যাহত হয়। 
কেন্দ্রী্র সরকারের এই সাহাষা পরিষদের আিক সংকট কিছুটা লাঘব করবে । 


২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সততা 

গত ১৮ই ডিসেম্বর বিদ্যানগর জেল। গ্রশ্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রশ্থাগার 
পরিষদ ও ২৪ পরগণা গ্রদ্থাগার সমিতির যুক্ত উদ্যোগে আহত এক্ক সভার 
জেলার ৪০ গ্রচ্থাগারের প্রতিনিধি ১৬ জন সমাজশিক্ষ। সংগঠক এবং গ্রন্থাগার 
অনুরামী বহ ব্যক্তি উপস্থিত হিলেন । সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষান্ততী 
শ্রীমন্মথ নাথ হাজরা । জেলা সমাজ্শিক্ষ। প্রাধিকারিক শ্রীঅনাদি নাঘ সিংহ 
সাধারণ গ্র্থাগারগত্লির আদর্শ‘ ও কার্যধারার আলোচল৷ প্রসঙ্গে গ্র্থাগার 
আন্দোলনের সম্প্রসারণ এবং পাঠা উপকরণের উৎকষণ সাধনের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করেন। শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রশ্ধাগার দিবসের তাৎপর্য“ 
বিশ্লেষণ ও সকলকে এ দিন সাধ্যমত পালনের ব্যবচ্থা করার জন্যে আবেদন 
জানান ॥ তিনি বলেন যে উন্নত মানের পঠনপাঠন ও ভানুদাময পাণঠরুচি সৃষ্টির 
জন্যে গ্রন্থাগার কমাঁদের সচেষ্ট হওয়া দরকার ৷ শ্রীনৃরদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
আসন্ন রবীশ্্র শতবাঘিক উৎসব পালনের সম্ভাব্য কায“সৃচী সম্পকে আলোোচনা। 
করেন ॥। উপস্থিত প্রতিনিধি ও অন্যানাদের মধ্যে শ্রীসরোজ হাজরা, শ্রীআাশীব 
সেন, শ্রীবিনন্ন চট্টরোপাধ্যান্স, শ্রীধীরেদ্দ্র কুমার বসু প্রভৃতি বক্তৃতার অংশ 
গ্রহণ করেন । ৮ 


৩৫৬ গ্রন্থাগার [ পৌষ 


পরিষদ কার্খালয়ে বাংল! গ্রন্থ প্রকাশন সম্পর্কে কথিকা 

ছজ্ঞরিমল লেনের পরিষদ কাযণালয়ে প্রতি ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় শনিবার 
অপরাঞ্রে গ্রশথাগার বিষয়ক বক্ততা অথব। আলোচনা সভার আয়োজন হয়ে থাকে ॥ 

গত ১৪ই জানুয়রীর অনংষ্ঠ'নে সাম্প্রতিক বাংল! গ্রচ্থ প্রকাশন সম্পকে 
বন্ত,ত! করেন গ্রাচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধায় ॥ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তার তথাবহল 
ভাষণে সব“ভারতীয় গ্রচ্থ প্রকাশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংল! গ্রণ্থের মান ও বিষয় 
বৈচিত্রোর এক স"দর বিবরণ দান করেন । বাংলা সাহিত্যের সম.চ্ধি ও উৎকর্ষ 
সাধনের জনা বিভিন বিষয়ে বাংলায় গ্রশ্থ প্রকাশ ও পাঠের জন্য অবিলণ্বে 
বাংলার মাধ্যমে শিক্ষানান, পরীক্ষাগ্তহণ প্রভ,তি উপারগহলি অনসৃত হওয়া 
প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন । সব“সাধারণের মধো পাঠস্প্‌হা বম্ধি এবং 
পঠনপাঠনে উতনতমান ও ভারসাম্য অবস্থা সং্টর কাজে গ্রদ্থাগার কমাদের সচেষ্ট 
হবার প্রয়োজন বিবৃত করেন । 


ব্ধ'দান সহরে গ্রন্থাগার উন্নয়নে ০পৌরসতার আগ্রহ 


গত ২৭শে নভেম্বর বগী গ্রত্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত 
ও সম্পাদক শ্রীাবিজনানাথ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান মিউনিসপ্যালিটির চেয়ারুমানের 
সহিত এক সাক্ষাৎকারে সহরের গ্রতথাগারহলিয় উন্নয়নে মিউনিসিপালিটকে 
বক্স নেবার জনো আবেদন জানান ৷ গ্রশ্থাগারগুলিকে শীঘই যথাসম্ভব সহাযা- 
দলে ও চেল গ্র্থাগারের সত্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন বলে চেয়ারম্যান 
তাঁদের শ্রতিশ্রতি দেন ॥ 


পরিষদের প্রাক্তন ছ।ত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব 


বল্গীয় প্রথাগার পরিষদের প্র-থাগারিক শিক্ষণের প্র:ক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক 
প্বনমি'লনোৎসব গত ১৯শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে অন্দষ্ঠিত হয়। 
পৌরোহিত) করেন শ্র। বি, এস, কেশবন এবং প্রধান অতিথির আসল গ্রহণ 
করেন ডক্টর সুকুমার সেন ॥ উৎসবে প্রায় সাড়ে তিন শ’ ছাত্রছাত্রী যোগদান 
কিনেন । এতদউপলক্ষে গঠিত একটি প্রস্তুতি সমিতির ব্যবদ্থাপনায় যথারীতি 
গান বাজনা, জলঘোগ ছাড়াও একটি স্মরণীপত্ত প্রকাশিত হয়েছে । 


গ্রন্তাগাল দিবস সংবাদ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত কার্যস্ূটী অসুযায়ী ২লে 
ডিলেম্বর তারিখটি পশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন স্থ'নে গ্রন্থাগার দিবস এবং 
এদিন হতে সপ্ত।হকাল গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিস।বে উদ্য।পিত হয়। 
এ বৎসর দিনে বেরুঝাড়ী দিবস উপলক্ষে হরতাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় 
শ্রন্থাগার দিবলের কার্যসূচী যথেষ্ট ব্যাহত হয়। ওুস্থ'গার সপ্তাহে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সভা, প্রদর্শনী, প্রভাতফেরী ইত]।দি 
যে-সব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে প্রকাশ 
করা হোল £ 


মহা জ।তি সদনে কেন্দ্রীয় সভা 

বঙ্গীত গ্রন্থাগার পর্ষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে অপরাঞ্রে এক জনসভা 
অলংঘ্ঠিত হন্ন। পৌরোহিতা করেন বিন সভার অধাক্ক প্রীহড্কিমচণ্দ্র কর। 
পরিষদ সম্পাদক শ্রীব্যানাদ মুখোপাধ্যাস গ্রচ্থাগার দিবসের তাৎপর্য প্রস্গে 
বাংলা দেশের গ্রত্থাগার আন্দোলনের উৎপন্তি ক্রমবিকাশ ও তার বঙমান 
সামাজিক ভুমিকা বিশ্লেষণ করেন॥ তিনি বলেন যে কে'ভীয় সরকার যে আদর্শ 
গ্রদ্থাগর আইনের খসড়া প্রণন্নন করছেন ত! প্রচারিত হওয়ার পুবে মতামত 
গ্রহণের জনে। বিভিন রাজ্য গ্রত্থাগার পরিষদগংলি* নিকট প্রেরিত হওয়? উচিত ॥ 
সভাপতি শ্রীবক্কিমচন্দ্র কর বলেন যে গ্রশ্থাগার আইনের আশ; প্রয়োজন 
আছে ; কেন্দ্রীয় সরকার যে খসড়াই প্রচ্ভুত করুন না কেন, রাড! বিধান সভার 
সে খসড়া সুবিধা অনুযাতী অনলবদলের সুযোগ অবশাই থাকবে । গ্রল্থাগার 
আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে বংশী! গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন 
উদামকে তিনি প্রশংসা করেন । অন্যত্র জক্ষরী কাল্প থাকার শ্রী কর পচ্চিম- 
বঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা গ্রত্াগারিক শ্রীনিখিল রূজন রায়কে সভাকার্য পরি- 

চালনের ভার ন্যচ্ত করে সভা! ত্যাগ করেন? 
শ্রীনিধিল রঞ্জন রায় পন্ডিমবংগ রাজ্য সরকারের শ্রশ্থাগার বাবস্বার 
সম্প্রসারণে ও পঞ্চ বার্ষিকী পর্রিকম্পনাধীনে কম তৎপরতার সঙ্গে অন্যানা 
রাজোর কর্মতৎপরতার এক তুলনামূলক পষ'ালোচনা করে বলেন ষে পশ্চিম 


৬৬৩ গ্রহাপোার [ পৌৰ 


বলো গ্রচ্থাগার উণ্নঘ়নের কাজ প্রতগভিতে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাগার 
আইনের গুকুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সরকারী ও বেসরকারী প্রভৃতি সংশ্লিৎ্ট 
সকলের এবিষয়ে চিন্তার আদান প্রদান ও আলোচনার জনো অনতিবিলম্বে 
কবেক্চ বৈঠক আয়োজনের সুপারিশ করেন । 

শ্রীরায়ের ভাষণের পূর্বে পারিষদের বিগত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সমাপ্তি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষঘাঁদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালরের কষ্ট্রেলার ভ্রীঅরুণ রায় । 

রাজ্যবা।পী সুসংবদ্ধ গ্রশ্থাগার বাবস্থান্ন সরকারী প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন 
জানিয়ে রাঞ্জা সরকারের নিকট সার) রাজ্য আপামর জনসাধারণের জন্যে 
বিনা! চাঁদায় গ্র“থাগার বাব্থ। প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে সভায় সবসম্মতিক্রমে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ 

২১ ডিসেম্বর সন্ধায় পরিষদের উদ্যোগে মহাজাঠি সদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সঙ! হর । পোরে।হিতঃ করেন ডক্টর গোরীনাথ শাস্তী । 
স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিন্যালন্ গ্রশ্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আল্দোচনা করেন । 


অন্যান্য অনুষ্ঠানের খবর 


অন্যান্য বৎসরের গ্যান্স এবারও বিভিন্ন গ্রন্থাগার কতৃক গ্রন্থাগার 
দিবস .ও লপ্তাহ পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভা, প্রদর্শনী, 
প্রভাত ফেরী অর্থ সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়। দুঃখের 
বিষয় অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই কোনও বিবরণ পাওয়া যায নি। যে 
অমুষ্ঠানগুলির বিস্ত।রিত সংবাদ পাওয়। গেছে সেগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ 
করা হোল £ 


বরাহনগর পিপ লূল লাইব্রেরী 

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২*শে ডিসেম্বর সং্ধ্যায় লাইব্রেরীর উদ্যোগে 
এক জনসভ। অন্যষ্টিত হয়। শ্রীঅসিতবরণ ম:খোপ্াধ্যায় সভাপতিত্ব করেন । 
পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবীরেচ্বর মৈত্র প্রারম্ভিক ভাষণে প্রচ্থাগার দিবসের তাৎপষ" 
বিশ্লেষণ করেন । প্রধান বক্তা শ্রী(তিনকড়ি ঘোষ সমাঞ্জ জীবনে গ্রশ্থাগারের 
ভুমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন ॥ 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ ৩৬১ 
€ব্লগড়িয়া স্পা স্তি পল্লী পাঠাগার 


২৫শে ডিসেম্বর. অপরাচ্ছে পাঠাগার ভবনে একট্ট সভা হয়। পৌরহিত্য 
করেন শরীঅজ্িত কুমার লাহিড়ী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, 
গ্রীপ্রবোধানশ্ন দাশ । ‘আলোকেরই কর্ণ ধারায় ধৃইয়ে দাও’_এই সংগীড্টি প্র রম্ভে 
গীত হয়। ভ্রীঅমল কুমার ঘোষ গ্রদ্থাগার দিবসের তাংপব* প্রসঙ্গে সব'জলকে 
গ্রশ্থাগার-মন! করে তোলার গক্ষত্ব বাখ্যা করেন । সব'ত্রী। সুনীল কুমার 
বিশ্বাস, গোরাচাঁদ গঠ্গোপাধ্যায় মহম্মদ আবুল কাশেম প্রভ,তি তাঁদের ভাষণে 
পাঠস্প্‌হ। ও উৎকৃষ্ট গ্রত্থ প্রকাশের গৃক্ুক্ধ বিবৃত করেন: শ্রীসবলচম্দ্র মণ্ডল 
প্রধান অতিথি ও সভাপতি তাঁদের ভাষণে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পকে 
সারগভ' ভাষণ দান করেন । 

এদিন সকালে পাঠাগারের কর্মীরা পোস্টার নিয়ে বিভি*ন ধ্বনি করে 
একট মনোরম শোভাযাত্রায় গ্রাম পরিক্রম। করেন ) 


জ'ড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার 

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ছে গ্রশ্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার ভবনে শেখ 
মহম্মদ আয়নব আলির পরিচালনায় এক বিচিত্রানুদ্ঠান ও পরে শ্রীমতী অনিস। 
বন্দ্োপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে এক সভা অনটিত হয়, শ্রীমতী রেখা দত্ত প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন ॥ ল্লীশিবসাধন চট্টোপাধ্যা্ গ্রন্থাগার দিবসের 
তাৎপর্য ও ]বাংলা দেশে পগ্রচ্থাগায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বপ*না করেন। 
হ্রীবাসদেব চট্োপাধায্ন রাজা সরকার গ্রশ্থাগার সংক্রা্ত কার্ধক্রম সম্পর্কে 
আলোচনা করেন ॥। সভায় সরকারকে রাজ্ঞাবাপী নিঃশজ্ক গ্রশ্থাগার 
বাবদ্থার প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব “গৃহীত হয ॥ 


মহেশপুর রামক্ক। পাঠাগার 

প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও বশী গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুসারে 
বাঁকুড়া জিলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত মহেশপনুর গ্রামের রামকৃষ্ণ পাঠাগারে 
২০শে ডিসেম্বর তারিখে “গ্র্ধাগার দিবস" বিপুল উৎসাহের সহিত প্রতিপালিত 
হয়৷ সম্ধান চ্থানীয বিশিষ্ট বাক্তি ও পাঠাগারের সাহায্যদাতা শ্রীযৃক্ত নরেন্দ্র 
নাথ রক্ষিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা! হয় ॥ সমাজ 


৩৬২ গ্রন্থাগার [পৌষ 


জীবনে পাঠাগারের প্রয়েজনী৪তা সম্বন্ধে চ্থানীয় ভ্রীপাঁচ গোপাল রক্ষিত 
মহাশয় বক্তুতা করেন ॥ সবশ্রী রবিলোচন গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
প্রতি বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন ॥ 

পশ্চিমবঞ্চে অবিলদ্বে “গ্র-্থাগার আইন"* বিধিবণ্ধ কর।র দাবী জানিয়ে 
সভার একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ 


পুরুলিয়! ববীজ্ঞ পরিষদ 

রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর স্থানীয় জগদীশ মেমোরিয়াল 
হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । পোঁরোহিতা করেন জেলা সমাজ 
শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীকামিনীকুমার নাথ । প্রধান বক্তা ছিলেন জেল। গ্র' থাগারিক 
ভ্রীঅজয়কুমার রায়! তিনি “পশ্চিম বণ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন! শীষ'ক একট 
প্রব্ধ পাঠ করেন সভাপতি ছাড়া অন্যানাদের মধ্যে শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন। lo 


কলানবগ্রাম আশুতোষ গ্রন্থাগার 

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে অপরাড়ে গ্রন্থাগার প্রাঞ্গনে 
এক সভ! অন;ণ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নিন্লবুনিয়যদী শিক্ষক শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়ের অধাক্ষ শ্রীহরিপদ ভট্রাচার্য । দৈনন্দিন জীবনে মান্য 
গ্রশ্বাগার থেকে কি উপকার পেতে পারে তা৷ ব্যাখ্যা করেন শ্রীবিজয়কুমার 
ভট্টাচার্য ॥ শ্রীবাসূদেব চক্রবর্তী আশ্ছৃতোষ গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত ও 
কর্মতংপরতার বিবরণ দান করেন । শ্রীশ্যামসন্দর ভট্টাচার্য বাংলাদেশে 
গ্রথাগর আন্দোলনের ইতিবৃন্ত আলোচন! প্রসঙ্গে পঞ্চবাধিকী পরিকম্পনায় 
গ্রতথাগার ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে আপামর 
মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনে গ্রতথাগার বাবসথার প্রসার 
কামনা করেন । - 

এতদ্‌উপলক্ষে গ্রত্থাগার ভবনে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা! 
হরেছিল । এদিন রাত্রে বড়শুল বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ শিক্ষামূলক 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন । ্ 


১৪৬৭] গ্রন্থাগার দিবল সংবাদ ৩৬৬ 


সুতাৰ স্বতি পাঠাগার । কেড়্যা। মেদিনীপুর ৷ 

২২শে ডিসেম্বর প্রদর্শনী, পুস্তক ও অর্থ‘ সংগ্রহ প্রভৃতি কর্মসুচীর 
মাধ্যমে এখানে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয় । অপরাছে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী 
লেতা ভ্রীরতনমনি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনৃষ্ঠিত হয়। 
কাঁথি মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবসচ্তকুমার দাস ও শ্রীঅতুলচন্ত্র মিশ্র 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন । উপস্থিত অন্যানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 


মধ সবশ্তী। ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক, কাতিকচণ্ড মান্না, ভোলানাথ দেবনাথ প্রভৃতি 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । 


এড়পোদাক গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন 

এড়গোদা ( মেদিনীপুর ) আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের উদোগে এ বৎসর সণ্তাহা 
ব্যাপী (২*শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর) গ্রন্থাগার দিবস পালনের 
আয়োজন করা৷ হয়, এই উপলক্ষে এড়গোদায় ২টী এবং আস্তাপাড়া, রাজপাড়া, 
তেতুলিয়া, পড়িহাটী ও গুইআড়া গ্রামে একটি করিয়! জনসভার আয়োজন 
করা হয়। প্রতোকছ সভায় গ্রামের বহু লোক যোগদান. করেন॥ প্রতোক 
গ্রাম হইতেই সক্রিন্ন সহযোগিতা পাওয়। যায়। নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের বিভিন্ন 
কমিগণ অনষ্ঠানগুলিতে সক্রিন্ন অংশ গ্রহণ করেন ॥ 

২০শে ডিসেম্বর এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ভবনে পীঅবিনাশচণ্ 
মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রত্থাগার সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। 
শ্রীপঞ্চানন রায় কাবাতীর্ঘ মহাশয়ের গ্রশ্থাগার সম্পকে তথাপূর্ণ ভাষণ সকলের 
উচ্ছৰসিত প্রশংসা লাভ করে৷ 

২১শে ডিসেম্বর আস্তাপাড়ায় (শাখা গ্রন্থাগার ) শ্রীপ্রমখনাথ মাহাতো 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীমনিলাল চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চানন রায় 
কাবাতীর্থ“, শ্রীম্‌গাঞ্কতূষণ ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । 

২২লে ডিসেম্বর রাজ্পাড়ায় ( শাখা গ্রতথাগার ) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাহাতে। 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত 'হয় । গ্রশ্বাগার সম্বন্ধে আলোচনায় 
শ্রীপদ্ধানন রায় কাবাতীর্থ, িবনিলাললিররকী, সিদু অংশ 
গ্রহণ করেন। 

2 নূতন তৰ জত 
ফোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীয্‌ক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে 


৬৬৪ প্রস্থাগার { পৌষ: 


এক (বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজল ছয় ॥ বিদাযার়তলেল কে মহাশয় এখালফ্যর 
আৰ্চলিক গ্থাগার সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা ও ভবিষাৎ কার্য“প্রণালী সম্পকে 
আলোচন! করেন ॥ সম্নিকটবর্তী বছ গ্রাম হইতে সেদিন সভায় বছলোক. 
সমাগম হইয়াছিল ॥ সভাপতি তাঁহার হনোজ্ঞ ভাষণে গ্রম্থাগার আন্দোলন 
সম্পর্কে আলে/5না করেন ॥ এই সভায় শ্রীপন্ধানন রান্ন কাব্যভীথ', শ্রীকমলেশ 
মুখোপাধ্যার, হটঘনিলাল চক্রবর্তী আলোচনান অংশ স্তহণ করেন ৷ বিদময়- 
অনের ছাত্রী হ)মতী মান্কোমনি জুমর্ঁ সাঁওতালী ভাথান্ন স্বরচিত একছ কবিতা, 
পাঠ করে। | 

২৪শে ডিসেম্বর তে'তুলিরায় (শাখা গ্রচ্থাগার) শ্রীউমেশচন্দ্র গিরি মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে সভা! অন:ম্ঠিত হয় । আলোচনার অংশ গ্রহণ কয়েন শ্রীমপিল্গাল 
চক্রবর্তী শ্রীপঞ্জনন রায় কাব্যতীর্থ ৷ 

২৫শে ডিসেম্বর পড়িহাটা সাঘায়ণ পাঠাগারে শ্রীকালিপদ শতপতী মহ'- 
শয়ের লভাপতিত্বে সভা অনূন্ঠিত হুর । উক্ত সভায় ভ্রীকমলেশ মৃখোপাধ্যায়, 
ভ্রীমণিলাল চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীঘঘ*, নিত্যানন্দ বিদ্যার়তনের রে 
শ্রীজনিল মোহন গুস্ত আলোচনায় অংশ গ্রহ করেন । 

২৬শে ডিসেম্বর গুইআড়া গ্রামে (শাখা! গ্রতথাগার) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্ডল 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সৃভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্রীমণিলাল চক্রবর্তী, 
প্রীপঞ্ধানল, রায় কাবাতীরথ‘, শ্রীরাধানারায়ণ পুরকারস্থ, সর্বশেষ নিত্যানন্দ 
বিদ্যায়তনের রেক্র প্রীজলিল মোহন গু*ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । 


ভাক্কুড় আনম্বমরী জাহারণ পাঠাগার ॥ ছাওড়! 

শ্রশ্ধাগ্গার সন্তাহ উপলক্ষে ২৪শে ভিসেম্বর সন্ধ্যায় পাঠাগারে এক- সন্ধা 
অন্নষ্ঠিত হয় । সভাপতিত্ব করেন শ্ীগোকুলচন্ত্র শীল ৷ গ্রন্থাগার দিবস ও 
গ্রস্থাগার আন্দোললেক্স বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থিত বিশিষ্ট বাক্তিদের মধো 
অনেকে বক্তৃতান্ত অংশ গ্রহণ করেল । পাঠাগারের অসমাপ্ত গৃহ স্পৃনণ 
করার জলে৷ সম্ভার অর্থ সাহব্যের আবেফন জানলে অনেকেই সাহাযোয় 
প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় গৃহীত একট প্রস্তাবে সরকারকে বিন৷ চাঁদার-গ্রম্ক্যমার 
ক্বন্দরের সবক্বেগ শ্লেশী বিশেষে সকলকে দেবার জন্যে অন্মরোধ জানান 
হয় । সন্ধায় ক্ধ জন সমাগম হয়েছিল ॥ 


১৬৭ এ শ্রদ্থাগার দ্বিস সংবাদ তথ 


উত্তরপাড়। পাবলিক লাইত্রেরী 
২৪শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার স'’তাহ উপলক্ষে গ্রদ্থাঙ্সার ভবনে এক সভা 
ঝাজ। সরকারের সমাজ কলাণ দ'তরের প্রধান পরিদর্শক শ্রীতামস কজন 
রান সভাপতিত্ব করেন। সবশ্রী৷ বীরেন্ত্রনাথ খাঁ, ললিতমোহন বন্দ্যোপায্যার, 
প্রবোধ ঢট্টোপ্যধ্যায়, শ্রীনিবাস চট্রোপাধ্যায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায়. প্রভৃতি 
বজ,তা করেন ॥ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কয়েক বাংলা প্রাচীন গ্রন্ব, সপ্তদশ 
ও অৎ্টাদশ শতান্টীর কিছু ইংরাজী পৃদ্তক এবং বুবীন্দ্রলাথের কয়েকখানি বরের 
প্রথম সংস্করণ প্রভ,তি গুস্থের এক প্রদর্শনী এতদৃউপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল । 


হয় । 


কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার ॥ তারকেশ্বর 


গত ২৫শে ডিসেম্বর কুগ্গতেঘরী সাধারণ পাঠাগার কতৃক শ্ম্যান্যায 
দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ধদের জন্য প্রাচীর পত্র 
লইয়া এক ভাত ফেরী গ্রাম পরিভ্রমণ করিন্লা পাঠঠান্সার প্রাচ্পণে সন্ডাস্ৰলে 
আসিয়। মিলিত হর । পাঠাগারের সভাপতি শ্রীদিবাকর দত্তের সভাপতিত্বে 
এক জনপভা হগ্র। শ্রীদনং কুমার মুখোপাধ্যায় পাঠাগারের আশু 
প্রয়োজনীয় একটি আলমারী নির্মাণের জন্য অথ" সাহায্যে আবেদন করিলে 
সভার 'উপগ্থিত ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষ হইতে ৫০২ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া যায় । অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আনীত এক প্র্তাবে 
এতদক্খলে অনৃশ্নত শ্রেণীর মধে। জ্ঞাল বিদ্তারেয় জন্য মাসিক ১২ লল্লা পয়সা 
চাঁনায় যাহাতে পাঠাগার হইতে পৃষ্তক দেওরা বার ত্জন্/ আবেদন করা হয় । 
শ্বাহবাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করা জনো সভায় অপর এক প্রজ্তাধও 
গহ্ইত হয । 


&্রীরামপুর পাবলিক লাইত্রেরী 
২২শে ডিসেম্বর গ্রশথাগার দিবস উপছক্ষে লাইক্রেয়ী ভবনে এক জল) 
-রল্হটিত হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাখান্দচন্দ্র চক্রবর্তীবিন্বাস ॥ 
নিশ্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ১ 
, “এই সভা নলে করিতেছে যে, সমগ্র পশ্চিমবন্ন্বে সার্বজনীল সুসংবদ্ধ 
এস্থাগার ব্যরসন্থার-স্থাপনা। এবং তাহার সন্তু পরিচালনার জল! অনভিছিজন্ে 
পশ্চিমব*গ রাজোর উপযোগী একই গ্রল্থাসার আইন প্রদরূন একান্ত প্রস্রেজনন 


সভায় 


৬৬ গ্রন্থাগার [ পৌৰ 


এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী করিতেছে যে এই গ্রন্থাগার 
আইন প্রণয়নের যথোপযুক্ত বাবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক ।"* 


বেনেপুকুর লাইভ্রেরী এণ্ড রিডিং ক্লাব । কলিকাতা 

- লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২৪শে ডিসেম্বর এক জনসভায় পৌব্রোহিতা করেন 
শ্রীদেবেদ্দ্রনাথ বৈদাশাস্ত্রী ॥ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক 
শ্রীষোগেন্্রনাথ গুপ্ত 1 কম"সভীতে ছোটদের অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক শিশু ও 
কিশোর যোগদান করে। তানের সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতি সকলের প্রশংসার 
অভিনন্দিত হয় । স্বরচিত একটি গল্প পাঠ করে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গহস্ত সংক্ষেপে 
গ্রশ্থাগারের সামাজিক ভূমিকা বিবৃত করেন । আদশ" গ্রল্থাগার ব্যবস্থার কূপ 
বিশ্লেষণ করে শ্রীঅরুণকাশস্তি দাশগুপ্ত গ্রন্থাগার আইনের আশহ প্রবত'নের 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন । শ্রীসশীলকুম।র দে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ 
দান প্রসঙ্গে সকলের সহযোগিতা কামন। করেন ॥ এতদ: উপলক্ষে হদ্তলিখিত 
পত্রিকা ও প্রাচীর পত্র সমন্বিত এক সাম্দর প্রদর্শনীর বাবস্থা হয় । 


গোপীনাথ লাইভ্রেরী। উপ্টভাজা। কলিকাতা 

গ্রশথাগার দিবস উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে ৮ ঘটিকায় নানারূপ 
পোম্টার সহ সনৃদ্দর একটু মিছিল এলাকার € উল্টাডাঙ্গ। ) সমস্ত রাস্তা 
পরিক্রমা করে। গ্রণবাগারের সম্পাদক শ্রীমতিল/ল পাল “পথ সভায়”' গ্রন্থাগার 
সগ্তাহের তাৎপর্য ব্যাখা করেন । গ্রশ্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে দশ নয়! পয়সার 
কুপনে কর্মীর অর্থ সংগ্রহ করেন । সম্ধ্া সাড়ে হর ঘকার গ্র“থাগার কক্ষে 
একটি আলোচনা সভা হয় । বচ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজরানাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


গাববেড়িয়। সাধারণ গ্রন্থাগার । ২৪ পরগণা 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাববেড়িয়। গ্রামে বিপুল উদ্দীপনান্স সহিত দুইদিন 
ব্যাপী এক কাসীর মাধামে প্রল্থাগ্যার সপ্তাহ উদযাপিত ছয় । 
- ২*শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে গ্র্থাগারের কর্মীরা প্রাচীরপত্র সহ মিছিল করে 
পার্বতী শ্রামগলি পরিক্রমা করেন ॥। এদিন অপরাড্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
শ্রীবীরেন্দ্সাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক আলোচলা, সভা অন্যষ্টিত হয় । ২২শে 


১৩৬৭ ] শ্রস্থাগার দিবস সংবাদ ৬ 


ডিসেম্বর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয় ॥ 
শ্রীজ্যোতি্ময় মণ্ডল সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারে প্রয়োদ্রন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ 
ভাঘণ দান করেন। সভায় বল জরনসমাগম হয়েছিল । 


হয়েজ ওন লাইব্রেরী । কনকশালী। হুগলী 

গত ২৫শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার 
কক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁহার 
ভাষণে গ্রতথাগার আইন সম্পকে বিশেষ জোর দেন। অন্যণনা কর্মসূচীর 
মধো লিজ এলাকায় অর্থ সংগ্রহের অভিযান চালান হয় এবং বিশেষ সাড়া পাওয়! 
বাগ ॥। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগা যে সভাপতি প্রীবিভূতি ভূষণ স্স.তিভীথ' 
নিজের সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করিয়া এই অভিযানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন । 
নিজ এলাকার এবং শহরের বিভিন অংশে সোঘ্টারের সাহাযো গ্র্থাগারের 
প্রয়োজনীপ্নতা সম্পকে” জনসাধারণকে অবহিত করার চেষ্টা হয়। অত্যন্ত 
সাধারণ পরিবেশের মধ্যেও এদিন পাঠাগার সংলগ্ কক্ষে একটী শিশহ বিভাগের 
উদ্বোধন ঝরা হয় । 


ৰাণী নিকেতন লাইব্রেরী । খলিয়া । হাওড়া 

গ্রশ্থাগার দিবস উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর প্রতু/ষে পাঠাগারের কর্মীরা 
প্রাচীরপত্র সহ এক প্রভাত ফেরী বাহির করেন। অপরাছে শ্রীগোপালচন্দ্ 
ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক জনসভ) হয় ॥ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক 
শীরতিকাম্ত চক্রবর্তী গ্রশ্ধাগার দিবস পালনের উদ্দেশ ব্যাখা করে সব'জনের 
উপযোগী বিন। চাঁদার গ্রন্থাগার বাবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে অনুরোধ 
জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন । প্রস্তাবটি সব'সন্্তিক্রমে গৃহীত হয়। 
শ্রীবলাইচাঁদ চক্রবর্তী ও শ্রীউজ্খানপদ কোলে পাঠাগারের উন্নতি কল্পে গ্রাম- 
বাসীদের সর্বাধিক সাহাধা ও সহযোগিতার জন্যে আবেদন করেন৷ 


জেল। গ্রন্থাগার । তঙলুক 

তমলক জেল। গ্রন্থাগারে ২০নে ডিসেম্বর হতে সম্ভাহব্যাপী এক মনোজ্ঞ 
অন্ষ্ঠানস্চীর মাধামে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদযাপিত হয়। এতদ: উপলক্ষে 
আয়োজিত পুস্তক, পত্রপত্রিক। ও চিত্ৰ প্রদর্শনীতে প্রতিদিন বহু জনসমাগম 
হোত । 


৩৬৮ অস্থাগার [ পৌষ 


জেলা গ্রশ্থাগারিক শ্রীরামরলন ভট্রাচাষে'র উপস্থিতিতে নারায়ণ দীঘি 
সাধারণ পাঠ।গার, শ্রীকৃক্চলুর তুযারুম (তি গ্রত্থ নিকেতন ও ঠৈতন্যপুর শহীদ 
পাঠাগারে সভা অন্যটিত হয় ॥ শ্রীভট্রাচায‘ দেশবিদেশের গ্রন্থাগার. আন্দোলনের 
পযালোচনা করেন এবং এদেশে সরকারী উদামের বিবরণ দান করে তার প্রতি 
সর্বসাধারণের দারিত্বের উল্লেখ করেন। সব“সাধার্ণকে গ্রন্থ ও গ্রচ্থাগারমুখী 
করে তোলার জনো জেলা গ্রন্থাগার কতৃক বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি টে 
শিবিরের আরোজন গ্রামবাসীদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে ॥ 


স্কামনারাম্ণ পাঠাগার । রোছিণী। নেদিলীপুর 

পাঠাগারের কর্মীর। ২০শে ডিসেম্বর থেকে স*তাহকালব॥পী বিভিন্ন 
অঞ্চলে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে গ্রচ্থাগার সম্পকে সচেতন 
করার অনে) এক অভিনব কার্যসুচী প্রতিপালন করেন। চাট", পোষ্টার প্রভতির 
সাহ্াযো গ্রদ্থাগার সম্পর্কিত প্রগ্নোজনীয় স্থানীয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করেন ॥ 
প্রম্বাগ্রারিক শ্রীঅমর বড়ংগী স্থানীয় হাটে ও অনানা জন সমাবেশে বন্ত,তা 
করেন। শ্রীসোরীন যড়ংগী ও শ্রীধীরেন গিরি অন্যুষ্ঠান সডচীকে সাফ্লাযণ্ড্রিত 
করে তুলতে সহায়ত! করেন । 


বার্তা বিচিত্রা 


সৃচীলেখ প্রণয়নে ভারতীয় নাম সম্পর্কে সর্বভারতীয় সম্মেলন 

আম্তজণতিক সম্টীলেখ কার্যে“ ভারতীয় গ্র“্থকারের নাম লিপিবদ্ধ 
করার নিঘমাবলী বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশে ভারতীয় বিশেষ প্র“্থাগার সংস্থা 
ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (15510) গত ৩০শে ডিসেম্বর হতে তিনদিনব্যাপী 
এক সর্বভারতীয় গ্রত্থাগার সম্মেলনের আগোব্রন করেন। উদ্বোধন করেন 
যাদবপ্‌র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ ত্রিগৃণ। সেন । প্রধান অতিবি হিসাবে 
উপদ্থধিত ছিলেন কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুবোধ মিত্র ॥ 
প্রারম্ভিক অধিবেশনে শ্রীবি. এস. কেশবন ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রত্থাগারিক ডঃ সি. পি. শুক) ভাষণ দান করেন। ডঃ শবক্র। সম্মেলন 
কার্য পরিচালন করেন । ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি 
সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন । 

আলোচনার সুবিধার্থ প্রতিনিধিগণ ভাষার ভিত্তিতে চারটি দলে বিভক্ত 
হয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন৷ সমাপ্তি অধিবেশনে বিভিন্ন দলের 
সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েক প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদ ও বাদবপনর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেনীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিন সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদের 
চ৷-পানে আপ্যায়িত কর! হয় । 
আগীমী বলীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

অন্যান) বৎসরের ন্যায় এবারও ইণ্টারের ছুর্টিতে ( ৩১শে মার্চ, ১লা মে ) 
বৰ্গীয় গ্রদ্ধাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ॥ সদসমদের নিকট হতে প্রাপ্ত 
সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি সাদরে 
বিবেচনা করবেন ॥ 

পৃশ্চিমবঞ্গ সরকারের শিক্ষ। দস্তর জানিয়েছেন যে আসন্ন সম্মেলনে 
ভিন্িক্উ লাইব্রেরী ও কুরনাল লাইব্রেরীর গ্রম্থাগার্রিকগণকে সরকার যোগদানের 
অনুমতি দিয়েছেন এবং স্বীয় ০০০৫০৪০০০% 64০৭. থেকে তাঁর! যাতায়াত ও 
অন্যান! বায় নির্বাহ করতে পারবেন ॥ 





সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগা রিকতা শিক্ষণ প্রসজে 

রাষ্্রী্ন ও সামজিক পঞ্ঠপটের পরিবত'ন ও শিক্ষার কম়োনয়নের ফলে 
ইদানীং এদেশে গ্র্থাগারের সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে । সেজন! পেশা 
হিসাবে শ্রশ্বাগারিকতাও কিছুটা সামজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা অঙ্গন করেছে । 
জ্ঞানরাজ্যের গোলক ধাঁধানন মানৃষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার দায়িত হচ্ছে 
গ্রশ্বাগাপ্িকের। তাঁকে তাই জানতে হব তাবৎ কলাকৌশল ॥ হাতুড়ে ডাক্তার 
দিনে যেমন ডিসপেনস'রী চলে না, তেমনি আলাড়ী লোক দিয়ে গ্রন্থাগার 
চালানে।ও হায় না॥ একথার উপলবি গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের গোড়া পন্ডন 
করেছে ॥ 

গ্রত্থাগারিকতা শিক্ষণের আদি ও ইতিহাস এবং বত'মানে এদেশে শিক্ষণ 
ঝবস্থার বিদ্তারিত আলোচনা করেছেন পত্রিকার এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধকার ॥ 
প্রবন্ধটি একদিকে গ্রত্থাগারিকতা শিক্ষণ ব্যবষ্থার ভালমন্দ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, 
অনাদিকে গ্র-থাগারিক বস্তি তথা ক্রমবর্ধমান গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার ভবিষাতের 
সঙ্গেও সম্বন্ধযনুক্ত ॥ 

গ্রন্থাগারিকত) শিক্ষণ গ্রহণের জন্যে আজকাল বে হিড়িক লাগার অবস্থা 
ঘটেছে তার কারণ অনেকাংশে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দবিপাক । 
ভীবিকার সব রাস্তাই যখন জনাকীর্ণ তখন বিশ্রান্ত মানুষ কিছুটা প্রশস্ত 
পথের সম্ধান করে! আপাতদষ্টেতে গ্র্থাগারিক বৃত্তির পথট। প্রশস্ত মলে 
হয়! কিন্তু যে হারে শিক্ষণ দান করা হচ্ছে সে হারে শিক্ষণপ্রাপ্তের 
চাহিদা নেই । এমতাবস্থার পশ্চিম ব*গ সরকারের স্বতন্ত্র একটি স্থায়ী শিক্ষণ 
ব্যবস্থার আসন্ন উদ্যোগ অনেকেরই মনে উদ্বেগের সহ্রর করেছে । এর 
স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে সরকারী মৃখপাত্রর। বলেন যে তৃতীয় যোজনাকালে 
রাজ্যব্যাপপী গ্রল্থাগার বাবস্বার পরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে যে কুশলী 
কমিদলের প্রয়োজন ঘটবে তারই জন্যে এই লতুন শিক্ষণ ব্যবস্থার উদেচাগ ॥ 

নীতির দিক থেকে সরক্যরী উদ্যমের গুচিতোর প্রস*্গ না তুলে প্রবন্ধতে 
কয়েক সঙ্গত প্রচ্ন করা। হয়েছে৷ প্রথমতঃ এতাবংকাল যে দুটি প্রতিষ্ঠান 


১৬৬৭ | শ্স্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রসঙ্গে ৩৭১ 


কুশলী কমী যৃশিয়ে এসেছে তারা অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদচালায় ও বৎগীয় 
গ্রথাগার পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখাক শিক্ষণপ্তাত লোক স্ করতে কি অক্ষম 
হয়েছে ? চ্বিতীরতঃ এই প্রচেষ্টার ফলে অর্থ, শ্রম ও উদামের দ্বিতশ্ব ও অপচয় 
কি একটি সামাজিক ক্ষতি নয়? তৃতীয়তঃ সরকার কি কোলও সমীক্ষা করে 
দেখেছেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত কতজন বালির গ্রশ্বাগািক বৃক্তিতে কর্ম-সংস্থান 
হয়নি + 

কুশলী বাক্তির সংখ) চাহিদাকে অতিক্রম করলে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী 
টাকা -আনা-পাইয়ের হিসাবে তাদের মূল্য হাস পাওয়াই স্বাভাবিক ॥ কর্মী ও 
কর্ম-সংস্খানের মধে) ভারসান) না থাকলে যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হবে 
সেট। বস্তির দিক থেকে ক্ষতিতে। বটেই, সমাঞ্জের পক্ষেও সেটা অশুভই হবে । 

শিক্ষণ সম্পকিত দ্বিতীয় ও প্রধান যে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত 
প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তা মুলতঃ বিশববিদ্যালয ও কিছুটা পরিষদের শিক্ষণ 
ব)/বদ্থার সঙ্গে জড়িত ॥ 

যে সামাজিক পটভূমিতে তেইশ বছর আগে বাংলা দেশে গ্রশথাগারিক বংত্তি 
শিক্ষণ বাবদ্থার গোড়াপত্তন ঘটেছিল তা অনেকাংশেই এখন বদলে গেছে ॥ 
কিন্তু শিক্ষণের ধাঁচ ও ধারা মূলতঃ একই রয়ে গেছে । 

আমাদের শিক্ষণ ব্যবস্থা মূলতঃ গুন্থাশ্রয়ী এবং তার বাবহারিক দিকটা 
নগণ্য বলে প্রয়োগের সময় ত! অসম্পূর্ণ ও অকেজো প্রতিপন্ন হয় । এদেশের 
সমস্য! ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক তার ক্ষীণ ৷ পাঠাক্রমে আশু প্রয়োজনীয় 
বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে অন্যবশ।ক বিযগ্বস্তুর গুরুত্ব হয়ে থাকে । 

প্রশ্থাগার বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে একটি প্রায়োগিক বিদা!। হাতে কলমে 
কাজ শেখার যথোপযোগী বাবদ্ধ! না থাকায় আমাদের শিক্ষণ পরিপংর্ণতা 
লাভ করে ন! । অধীত বিদ্যার অন্ৃশীলন শুধু কার্ড লেখা আর ডিউই'র 
বই দেখতে শেখার মধো সীমাবদ্ধ । তশ্ডমজক পাঠের সঙ্গে হাতে কলমে 
কানের প্রতাক্ষ যোগাযোগ থাকা একান্ত দরকার ৷ রেফারে*স বই দেখতে 
শেখা থেকে আরুষ্ভ করে রবার ষ্টাম্প ও লেবেল মারা প্রভৃতি খ'-টিনাট কাজ 
সম্পকে পরিস্কার ধারণা জশ্মিণ্রে দেওয়ার প্রায়োজন উপেক্ষণীয় নর। য্‌হৎ 
লাইব্রেরীর সমস্যা ও প্রয়োজনের পৃষ্ঠপটে বিষয় পরিবেষণ ও উদাহরণ দর্শানো 
হয় । ফলে নতুন শিক্ষণপ্রা্ত ব্যক্তি কোন একটি ছোট গ্রশ্থাগারে নিযুক্ত হলে 
হালে পানি পান না, খনে পান না অধীত বিদ্যার সণ্গে কাজের সঙ্গতি ॥ 


শু ্রন্থাগার [ পৌৰ 


বিজ্ববিদযালয়ের শিক্ষণ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ ব্যাপার হোল তার 
পরীক্ষার নিয়ম কানুন । মুখ৷ বিষয়ে অবতীর্ণ না হয়েও বা "পাশ মাক” না 
পেয়েও গোণ বিষয়ে অধিক মাকে'র জোরে ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 
অন্যানা বস্তিতে যেখানে লোকের চাহিদা আছে সেখানে পরীক্ষায় শৈছিলা নেই 
অথচ আলোচ্য এই কৃত্তিতে লোকের চাহিদা কম হওয়! সত্তেও পরীক্ষার 
শৈছিলোর ফলে শিক্ষণ-প্রাণ্তের সংখ্যা ব.দ্ধিত পাচ্ছেই উপরম্তু গৃণগত মান 
তাদের নেমে যাচ্ছে! এই বিষাক্ত আবতে পড়ে আজ গ্রশ্থাগারিক বৃত্তি এক 
সংকটজনক পরিস্থিতির অভিমৃখে চলেছে । 

তা” ছাড়া গ্রচ্থাগার-বিশ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ের শিক্ষা প্রবর্তনের নৈতিক 
দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ অবহেলা ক'রছেন। এতে শ্রশ্থাগাহ্িকদের 
সামাজিক সম্মান লাভের পথে আশানুব্প অগ্রগতি হচ্ছে না৷ 

বিষ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সনিব্ধ অনুরোধ যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ নিয়ে ডিজ্পোম! শিক্ষণ ব্যবস্থার . যথোচিত সংস্কার কাযে তাঁরা 
অনতিবিলশ্বে বক্ষবান্‌ হোন।  . | 








৫৮৯ 


গাগা 


বঙ্গীয় শ্রহ্থাশার পরিষদ 





মাঘ ১৩৬৭ 


গ্রন্থাগার বিধান 
সোহন সিং 
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নয়াদিলী 


সাধারণ লোকের কৃষ্টিগত প্রগতির ক্ষেত্রে গত শতকের যে দুটি সামাজিক 
ক্রমো*নয়ন সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছে তা" হ'ল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা 
এবং সাধারণ গ্রল্থাগার । একটি অপরঠর সহায়ক ৷ সাবজনীল প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পূর্ণ সপ্বাবহার হয় না, আবার 
সাধারণ গ্রণথাগারগুলি বাদ দিলে প্রাথমিক শিক্ষার মহীরুহ অঞ্কুরেই বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। 

যে-সব দেশ আধুনিক যুগের জগৎ সভায় যথাযোগা আসন অর্দনে 
যয়বান, তাঁরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করছেন বটে, কিম্তু 
সাধারণ গ্রত্থাগারগুলির ভূমিকা সম্পকে তাঁর। সম্পূর্ণ সচেতন নন ॥ 

এই অবস্থায়, গ্রশ্বাগার উদনয়নকামী সংগ্থাগুলির প্রথম কত'ব্য হওয়া 
উচিত--দেশের বিধানে গ্র্থাগার সম্পর্কিত আইন-কান্‌ন যাতে বিধিবদ্ধ হয়, 
তার চেষ্টা করা । ফলে, ম্বিবিধ উপকার হবে ॥ প্রথমত ; সাধারণ লোকের 
কাষ্টগত মানোন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অঞ্গীকার থাকবে । দ্বিতীয়ত ; ইতিহাসগত 
পেছিয়ে পড়া দেশগুলি নিজেদের ফাঁক ভরাটের চেষ্টায় সমাজ সেবামূলক 





* দক্ষিণ এশিয়ার গ্রপ্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পে নয়! দিল্লীতে ১৯৬০ সালের 
অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আঞ্চলিক সম্মেলনের আলোচনা ভিত্তি প্রবন্ধ । 
অনুবাদ করেছেন শ্রীগোলোকেনম্দ; ঘোষ ॥ 


2৭8 প্রন্থাগার [ মাঘ 


কাজগৃলিকে দ:ব‘ল রেখে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জনা সমদ্ত 
সম্পদ নিয়োজিত করার একটা কোঁক দেখার ? সেই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সম্পকিত 
বিধান সরকার ও জনসাধারণকে এই ক্ষীণ দ.ষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ দেবে। 
প্রশ্থাগার বিধানের প্রধান উদ্দেশা হ'ল $ 
(ক) সাধারণ গ্রল্থাগারগুলি সম্পকে” সরকারী দায়িত্ব সু্পন্টভাবে 
লিপিবদ্ধ করা ॥ 
খে) গ্রশ্বাগার কতৃপক্ষের গঠনতন্ত্র ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ থাকবে । 
গ্রশ্বাগার কতৃপক্ষ বলতে বনকাবে-_যে মন্ডলী গ্রন্থাগারের নীতি 
নির্ধারণ করবে এবং যে মন্ডলী সেই নীতি পালনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করবে ॥ 
গে) সাধারণ গ্রচ্থাগারগৃলির জন্য যে সমস্ত সংস্থান থাকবে, তার ভিতর 
গ্রদ্থাগার কতৃপক্ষের যথাযথ অধিক।র থাকবে- এর মধ্যে সবপোক্ষা 
জরুরী বিষয় হল অর্থ । 
ঘে) সাধারণ গ্রশ্থাগার প্রণালী (public library system) কি হবে 
তা রূপরেখায় লিখিত থাকবে, ফিম্তু ত৷ হবে সুস্পষ্ট ॥ 
(ডে) সাধারণ গ্রন্থাগারগলির পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণের প্রতিনিধিত্বের 
অবকাশ এতে থাকবে ॥ 


অবশাই গ্রতথাগার সম্পর্কিত বিধিসমূহের মধ্যে আরও অনেক বিষয় 
বিধিবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেসবই উল্লিখিত পাঁচট উদ্দেলোর পরিপূরক হবে। 
উদ্দেশাগলির মধ্যে বিশেষ করে খে) গ্রশ্থাগার। কর্তৃত্ব এবং গে) গ্রশ্থাগারের 
অর্থসংস্থান_-এই দুটি বিষয় গ্রশ্থাগার সম্পর্কিত বিধিসমহের মূল অংশ হবে! 
এই দুর সুনিষ্চয়তার উপর গ্রথাগার বিধানের সাফল্য নিভ'র করবে । 

প্রশথাগার বিধানের পাঁচ উদ্দেশোর প্রত্যেক সম্পর্কে আমরা এখন 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব । 

(ক) গ্রত্থাগর এবং সাধারন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সরকারের কি কি দায়িত্ব 
থাকবে তা নিম্নলিখিত বিবেচনার পরে লিপিবঞ্ধ হবে £ 

(০) আধুনিক সরকারের তহবিলে দাবীদারদের সংখ্য। এত বেশী এবং 
চাপও এত বেশী সংষ্ট করা হয়, বিশেষ করে যে সরকার অথ-নৈতিক পুনগ'লে 
নিযুক্ত তার ক্ষেত্রে, যে সরকার হয়ত গ্রত্থাপার বিধানের ন্যনতম দাবী মেটাতে 
প্রলুব্ধ হবে এবং যে আদর্শ“ থেকে বিধানের উচ্ভব সরকার সে আদর্শ‘ ভুলে 
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যাবে। সরকার যাতে ছাগ্নাকে কারা বিভ্রম থেকে পরিত্রাণ পায় সেইল্সনো 
গ্রশ্থাগার বিধানে সরকারি দায়িত্বগূলি স্পম্টত$ [লিপিবদ্ধ থাকবে ৷ 

(/০) আজকের জগতে সরকারের গ্রৎথাগার সম্পকিত দায়িত্ব শুধু সাধারণ 
গ্রত্থাগারের ক্ষেত্রেই চকে ধায় ন৷। এমন অনেক সরকার আছে যার। সাধারণের 
জন্য গ্রচ্থাগারের দারিত্ব মানে লা; কিন্তু তবুও তার। তাদের নিজস্ব বিভাগীয় 
গ্র্থাগার বা অধীনপথ বৈল্তানিক বা অনা সংপথানগনলির জনে গ্রন্থাগারের 
বাবপথা করে) প্রশ্ন ওঠে যে, একটিমাত্র গ্র“্থাগার বিধানের মধোই সমদ্ত 
প্রকার গ্রতথাগার পরিচালনায় সরকারী দায়িত্বের কথ! লিপিবদ্ধ থাকবে, নাকি 
গ্রদ্থাগার বিধি শুধু সাধারণ গ্র্বাগারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে । চেকোশ্লো- 
ভেকিল়ার গ্রশথাগার বিধান এই বিষয়ে সর্বাত্মক । সম্ভবত, নয়।-গণতগ্ত্র 
দেশগলিতে এই ধরণের গ্র-থাগার বিধিই প্রচলিত ॥ অবশ্য এ রকম সর্বাস্্ুক 
বিধির পক্ষে বলার মত অনেক কিছু আছে । এই দুই প্রকারের গ্রন্থাগার বিধির 
বিশদ আলোচনার মধো না, গিয়েও বল! যায়, দক্ষিণ এশিয়।র দেশগংলির পক্ষে 
সীমাবন্ধ প্রশ্থাগার বিধিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হবে ॥ সীমাবদ্ধ গ্র্থাগার বিধি 
বলতে শুধুমাত্র সাধারণ গ্রশথাগারের পক্ষে যা প্রযোজ্য তাই বুঝতে হবে । 

আমরা ধরে নিচ্ছি যে গ্রশ্বাগার ব।বস্থার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে, 
গ্বানীর সংস্থার উপর নয়। পাশ্চাতা দেশগুলিতে যে প্রথা প্রচলিত আহে, 
এই প্রথা অবশা তার বিরোধী । প্রথমত, ইদানীংকার গ্রন্থাগার পরিকল্পনা 
ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলকে এক এক এককন্দপে গণ্য করার পক্ষপাতী । 
অবশ্যই স্থানীয় গ্র্থাগারগুলি বে এতে স্বয়ংসম্পূর্ণ‘ত। হারাবে তা নয়। 
পাচ্চাত্যে অনেক স্থানীয় গ্রস্থাগার সংস্থার গোরবাশ্বিত এতিহ্য আছে । 
সেখানে ক্ষত্বতর এককগুলির সহযোগিতার ফলে বৃহত্তর এককের সাষ্টি 
হয়েছিল । কিন্তু যে-সব দেশে এই প্রথমবার গ্রশ্থাগারের সাংগঠনিক উদ্নাতি 
হচ্ছে, সে-সব দেশে বৃহত্তর একক দিয়ে শ:কু করা ভাল । এমন কি পাচ্চাতোও 
এখন স্বানীয় গ্রচ্থাগার সংস্বাগলিও আতিক সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সরকারের 
দিকে সোৎসাহে চেয়ে থাকতে শিখেছে ॥ 

(০০) আধ্বনিককালের সমাজ-বিন্যাসে গ্রশ্থাগ্যার-গত বৃত্তির বেশ প্রয়োজন 
ছয়ে পড়েছে এবং এই ন্ৃস্তির একটি কাঠামো। দাঁড় করানর জন্য একট বিচক্ষণ 
নীতি অনুসরণ করা দরকার । ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাথাদের উপযুক্ত সম্ভাবনা দিতে 
হবে; বুশ্ধিমান ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের এই জীবিকায় সন্তুষ্ট সাধন করতে হবে । 
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খে) গ্রচ্থাগার কর্তৃত্বের ধাঁচ কি হবে, তার বিচারে তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা 
কর; চাই । কি ধর ণর সংগঠন হবে ? গ্রচ্থাগ।রগুলি কি একটি পৃথক সরকারী 
বিভাগে সম্নিবিষ্ট হবে, অথবা সরকারের বত'মান কোন একট বিভাগে সংশ্লিষ্ট 
হবে, হলে, কোন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে ? গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের বিভিন 
শাখা-প্রশাখার গঠনতন্ত্র কি হবে এবং কাজই বা কি হবে? 

সরকারের কোন একট বর্তমান বিভাগের অধীনে সাধারণ গ্রন্থাগার 
সম্পর্কিত কাজকর্মের দায়িত্ব জুড়ে দেওয়! হবে সবচেয়ে সরল ধাঁচ। কিন্তু 
সাধারণ গ্রশথাগারগুলির স্বাতন্ত্রের একটা এতিহ্য আছে ; অন্তত বাহ্যতঃ তাই 
মনে হয় এবং এই এঁতিহোর প্রতি সন্ম।ন প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে ॥ সুতরাং 
গ্রশ্থাগার সম্পর্কিত সরকারী বিভাগের নামকরণ শুরু করা যাক-_গ্রথাগার 
অধিকার (0165০:9750)$ এই অধিকারের পক্ষে যথাযথ হবে গ্রন্থাগার 
পরিষদ এর (০০০০8) সমর্ঘন লাভ করা । এই পরিষদে গ্রন্থাগার পরি- 
ঢালকেরা এবং গ্রশ্থাগার-সুযোগ গ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিনিধিরা 
তাদের সমণ্বিত চিন্তার দ্বারা কাষ“করী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রশ্থাগার পরিষদ শুধু পরামর্শদাতা সংস্থা হবে না 
তাদের হাতে কার্যকরী ক্ষমতাও দেওয়। হবে। বড় কঠিন সমস) ৷ যদি 
পরিষদে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পফিত প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে, তাহলে 
পরিষদ আকারে বেশ বড় হবে এবং বড় আকারের কোন সংস্থ। কার্যকরী ক্ষমতার 
উপযুক্ত নয় বলাই ভাল । আবার অন/দিকে কাষণকরী ক্ষমতা বাদ দিয়ে যদি 
পরিবদকে কেবল পরামশ“দাতা সংস্থায় পরিণত করি, তাহলে বাম হাতে দিয়ে 
ডান হাত দিয়ে কেড়ে লেবার সামিল হয় । 

সরকায়ী শাসনতন্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রচ্থাগার পরিষদ শুধ  পরামশহ 
দেবে, গ্রশ্বাগার নিয়ন্ত্রণে (44751915098192) তার নাক গলান ঠিক নর । 
কিন্তু যাঁর! গ্রম্থাগারগ,লিতে কাজ করেছেন, তাঁরা প্রায়ই সখেদে লক্ষ। করে 
থাকবেন যে, জ্ররুরীত্বের যৃপকাষ্ঠে গ্রম্বাগারের স্বার্থ বলি দেওয়া হচ্ছে, তখন 
তাদের পক্ষে সরকারী বিভাগ বা অধিকার (015০০:০:৭৫০) বাদ দিয়ে আর কারুর 
হাতে প্রচ্থাগার নিম্ন'ত্রণ ক্ষমতা আসনক-_এ দাবী করা ছাড়া গত)ন্তর থাকে না ॥ 

পরিষদ এর মধা থেকেই একটি ছোট আকারের অথচ ঘন-সম্লিবিষ্ট 
€ ০০7005০৫) সংসবা গঠনের দ্বারা এর সমাধান হতে পারে বলে মনে হয়, 
এই সংস্বাই হবে পরিষদের কার্যকরী বাহু। গ্রন্থাগার কতৃতত্বের যে ধাঁচটি 
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প্রস্তাব করতে চাই তাতে থাকছে তিনটি অওগ-_পরামর্শদাতা গ্রন্থাগার 
পরিষদ, তা থেকে উদ্ভূত কাষ'করী সংগ্থা যে তৃতীয় অঙ্গ গ্রন্থাগার অদিকারের 
কাজকর্ম নিয়"ব্রণ করবে ॥ 

অধিকার এবং সরকারের মধো আদশ- যোগসুত্ৰ স্থাপন হতে পারে যদি 
সরকারের একট পথক গ্রশ্থাগার বিভাগ থাকে ৷ যাহোক সাধারণত কোন 
একটি (বিভাগের সঙ্চে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে প্রতথাগারের 
অধিকার গ্রথিত থাকে । যুক্তি ও যথাসাধ। সিম্ধাম্তের উপর যদি প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে, তাহলে সংস্কৃতি বিভাগেই গ্রত্থাগার অধিকার-এব স্বাভাবিকভাবে 
স্থান দেওয়! উচিত বয়স্ক শিক্ষা সম্পকিত কিছু কাজকর্মের সঙ্গে ॥ 

পরামর্শদাতা গ্রতথাগার পরিষদের শীর্ষে যথাযথরূপেই থাকবেন মন্ত্রী 
মহাশয়, যাঁর বিভাগে অধিকারের স্থান । পরিষদে প্রতিনিধি থাকবেন বিভি"ল 
বিভাগ থেকে যাঁরা সাধারণ গ্রণ্বাগারে উৎসাহী যেমন সমাজ উন্নয়ন 
(community development) বিভাগ, গ্রতথাগার নিয়তত্রণে (adminls- 
81801০1,) সংশ্লিষ্ট উচ্চ কর্মকারীবৃশ্দ, বিষ্ববিদ্যালয় সমূহ, গ্রচ্থাগার 
এককের নিচের ধাপ আইন-সভাগুলি এবং অবশ্যই গ্রশ্থাগার সেবায় 
উৎসগীকৃত প্রখ্যাত কতিপয় বাক্তি। আমার বর্তমান নিবন্ধের তন্ত্র অননযারী 
কার্যকরী পর্ধদ (৪০০: ) থেকেই গ্রশ্ব/গার নীতিগ্লি চুড়াম্তভাবে উদ্ভুত 
হবে এবং অধিকার পর্ধদের সম্পাদককপো কাজ করবে এবং একজন কয়েক 
বছরের অভিজ্ঞ বৃত্তিখারী গ্রম্থাগারিক এর মাথায় থাকবেন; তাঁর হাতে 
যথোপযুক্ত কর্ম ক্ষমতা দেওয়া থাকবে । 

(গে) গ্রন্থাগারের আথিক সঙ্গতির কথাটা আমর! গ্রতথাগার কর্তৃত্বের 
সঞ্চে যুক্তভাবে বলেছি যে গ্রন্থাগার বিধির সল অংশ হবে । গ্রৎথাগারের 
আধিক নিচ্চয়তা ও স্থায়ী ও দূঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে হবে__ 
অনিশ্চিত বাৎসরিক তহবিলের জন্য সংগ্রামের উপর নির্ভর করলে চগবে লা) 
দৃভাবে আথিক সঞ্গতির ভিত্তি দড়ভাবে স্থাপন করা যেতে পারে (৮০) বিশেষ 
গ্রশ্থাগার কর; (৮০) শিক্ষা বাজেটের একট অংশ সংরক্ষণ ( গ্রম্থাগারগৃলি 
শিক্ষা বিভাগের অন্ভভু্জ ধরে নিয়ে )। প্রথমোক্তটি যুগ ও প্রচলন অন্য্যায়ী 
গ্রহণযোগা এবং আমাদের মতে দৃষ্টর মধ্যে ভাল অবশ্য যদি এর সণ্গে সাধারণ 
ব্রাজন্ব থেকে আরও টাকা বরান্দ করা হয়। এই বরাদ্দর দরকার আছে 
কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিশেষ গ্রচ্থাগার কর থেকে প্রাপ্ত 
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টাকাটা প্রায়ই অপষণা*্ত হয় ; অবশ্য গ্রতথাগার পরিচালনায্ন সবনান প্রয়োজন 
মেটাবার পক্ষে এচি খুব চমংকার ব)বস্থা ! হ্বিতীয় পদ্ধতির দ্বারা সমস্যার 
সমাধান এক ধাপেই কর! যেতে পাবে ॥ 

ঘে) গ্র-থাগারের কাঠামো বিভিন্ন দেশে শ্বভাবতই বিভিন্ন রকমের 
হবে ॥ কিম্তু এমন কতকগুলি নীতি আছে যেগুলি প্র্থাগার জগতের চোখে 
বিশেষ সম্মানাহ“ ॥ সংক্ষেপে সেগুলি এখানে বিব,ত করছি £ 

(০০) দেশের শাসনতাম্তিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রম্থাগারের কাঠামো হবে ॥ 
বিশেষ করে যে সব দেশ গ্রন্থাগারের উন্নয়নকে দেশের উন্নয়নের অংশ হিসাবে 
দেখে, সেই সব দেশে উন্নয়নের জলা শাসনতান্তিক কাঠামো! যেভাবে হবে 
গ্রন্থাগার প্রণালীও (551৩7) সেইভাবে হবে ॥ 

(০) গ্রামাকলগহলিতে গ্র“থাগার-সহবিধ্য সহর থেকে দেওয়। হবে এবং 
মহর-গ্রাম সমশ্বিত এককের উপর গ্রশ্থাগার-পরিচালন।! গড়ে তুলতে হবে ॥ 

(০) বড় বড় গ্রশ্থাগারগুলিতে বিশেষ বিষয় সমুহের জনয বাবস্থা 
থাকবে এবং অন্যান্য দেশের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সঞ্গে তার যোগাযোগ 
থাকবে ॥ 

(০) সম্ভবমত জাতীর গ্রত্থাগারগুলি ( সাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভৃতি ) পারস্পরিক সহযোগিতার আবদ্ধ থাকবে ॥ 

ডে) সমাজ-.নীতির একট! বলিষ্ঠ সূত্র হল এই যে বাঁরা সেব৷ পাচ্ছেন, 
তাঁদেরও বক্তব) শুনতে হবে ॥ অবশ্য এই নীতি প্রয়োগে ক্ষেত্র বিশেষে অস্ববিধা 
হতে পারে বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে গ্রশথাগাবুষ্ সাধারণের পক্ষে খুবই প্রযুক্তিগত 
(technical) | এ থেকে মনে হর যে বহু পরিচিত গ্রচ্থাগার কমিটিতে থেকে 
সাধারণ লোকের গ্রশ্বাগারের সঙ্গে যোগসুত্ৰ গড়ে তোল! উচিত ; গ্রচ্থাগ্রার 
কমিউতে পঠন-পাঠনে উদ্নতি বিষয়ে আগ্রহশীল এমন সকল৷ উৎসাহী ব্যক্তিই 
থাকছেন ॥ বল! বাহুলা, গ্রন্থাগার কাঠামোয় প্রতি ধাপে নিজস্ব গ্রন্থাগার কমিটি 
থাকবে ॥ ভারতে পৰ্ধায়েৎ, ব্লক, জেলা, রাষ্ট্র ও কেন্দ্রে নিজ নিজ গ্রন্থাগার 
কমিটি থাকবে । 

গ্রশ্থাগার কমিটির কাজ কি হবে, তা সহস্পন্টভাবে ব্যাথ্যাও থাকা দরকার 
যাতে একদিকে যাদের স্বার্থ কমি রক্ষা করছে, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে 
পারে, অন্যদিকে গ্রচ্থাগারিকের আস্মমবণদায় ও তাঁর বৃত্তিগত দক্ষতায় কোন 
বাধার সৃষ্ট না করে । 


ভারতের জ্ঞাতীয় -প্ৰন্থপঞ্জীৱ জন্য সুচী নিৰ্মাণ 
বিনয় সেনগুপ্ত 


সহ গ্রশথাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা 


আজকের প.থিবীতে জাতি, উপজ্বাতি, সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক বা 
ভাষাগত কোন সংগ্বাই বিচ্ছি'নভাবে বাঁচতে পারে না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, 
রাষম্ট্রিক বা ভাষাভিত্তিক সবরকমের প্রতিষ্ঠানই কৃষ্টি বিনিময় এবং সভ্য জীবনের 
সর্বতোমনখী প্রগতির জনো পর্দপরের ওপর নির্ভর করতে বাধ] । আর 
একথা সর্ববিদিত যে প.ধিবীতে সংস্কৃতি ও সত্যতার প্রতিদিনের ক্রম-প্রসার 
এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, সমাজবিদ্ান, সাহিতা, কল। ইত্যাদি 
মানুষের জানবার সকল ক্ষেত্রেই দ;ত অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য-প্রচারের মাধ্যম 
হল-__বই, সাময়িকী, মানচিত্র, রৈথিক তথ্য-তালিকা৷ ইত্যাদি নানান লিপি 
সম্ভার ॥ যে দেশেই প্রথম প্রচারিত হোক না কেন, কাকুতুৎ এবং বিজ্ঞান 
কর্মীরা তাঁদের বৈশেষিক অধ্যয়নের সংগে জড়িত সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
তত্তব-আলোচনার সংগেই সংশ্ষিলস্ট থাকে ৷ গ্রশ্থাগারের কাজ হল এই সব 
লিপি-সম্ভারের সংগঠন ও পরিবেশন এবং এই অর্থে গ্রত্থাগারকে তথা-প্রচারের 
অনাতম বাহন বল৷ যেতে পারে । এই তথ্য-প্রচর__যাকে অতি আধুনিক 
শব্দ বৈচিত্র্যে Information Retrieval বা “তথ্য সমৃম্ধার' বল? হয়__তা 
নিয়ে একট সাধারণ আদশ-রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে । এই তথ্য সমদ্ধারের 
কম“পরিধি জাতি, রাম্ট্র বা ভাষার গন্ডীর মধ্যে সীমিত থাকা সংগত নর ॥ 
পৃথিবীর পরিচিত ভাষাগৃলিতে প্রক।শিত প্রতোকট বই এবং জৈখিক সম্ভারের 
স্থান নির্ণয় এবং এওঁ সব ভাষায় কি কি প্রকাশন রয়েছে তার সম্ধানের উদ্দেশে। 
নানা সংসাধনী ৮০০15) উদ্ভাবন কর। হয়েছে ॥ বড় বড় জাতীর গ্রন্থাগারগলির 
গ্রশ্থভালিকা ও গ্রম্থপঞ্জী এইসব সংসাধনীর অন্যতম । এই সংসাধনীগ্‌লিকে 
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ব্যাপক ও কার্যকরী করে তুলতে হলে এগুলির একটি সৃসংহত প্রকার থাকা 
চাই এবং আম্তঙজ্ঞণৃতিক বা সর্বজন স্বীকৃত গ্র-্বালেখ্-সৃচকের ওপর এর ভিত্তি 
থাক! একাশ্ত প্রয়োজন । তথা সমৃষ্ধার ও কৃষ্টবিনিমগ্নের স্থাঘে গ্রদ্থপজী 
প্রণরননের ক্ষেত্রে আন্তজণতিক সহযোগিতা এই রকম একটি গ্রশ্থ-স্‌চকের ওপর 
নির্ভ'র্শীল ॥ আশ্তজশাতিক বা সার্বজনীন গ্রশ্থালেখা-স্‌চক নিয়ে গত পাঁচ 
দশক ধরে আলোচন। চলছে এবং সম্প্রতি কতকগুলি মীমাংসিতসৃত্রে তা বাচ্তবর্ূপ 
নিচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার সাধারণ সমর্থনের সাহাযো এ ধরণের একট 
গ্রত্থসডক নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের! মাথা ঘামাচ্ছেন । যেখানে আন্তর্জাতিক 
একামতে পেশীছন সম্ভব এমন কতকগুলি ক্ষেত্র ও নিদিষ্ট হয়েছে । এ সন্তেও 
আম্তজবাতিক গ্রশ্থালেখ্যস্‌চক নিয়ে যে কোন কার্য'করী অন্শীলনেই সর্বাগ্রে 
বিভি’ন জ্রাতীর সংস্থার মধ্য সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন এবং বিভিন্ন 
ধরণের জাতীর গ্র্থন্‌5ককে ভিত্তি করে সেট) গড়ে তোলা দরকার । এখানে যে 
পুব‘ স্বীকৃতিট রয়ে গেল তা! হচ্ছে, যেসব দেশে এই ধরণের কোন জাতীয় 
সন্কের অস্তিত্ব নেই, সেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পরস্পর্রবিরোধী 
রীতি জলহ রয়েছে সেগুলির মধ্যে সংহতি আনতে হবে ) 

দুঃখের বিষয় যে পরম্পরবিরোধী নিয়মগুলিকে একটি সাধারণ আদর্শে 
প্দনগণ্ঠিন এবং এ নিয়ে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ভ/রতবধষে' কোন সলিখিত 
এবং ব্যাপক গ্রত্থসচক নেই । জাতীয় গ্রশ্থ-স্‌চকের অন্যতম আদর্শ হওয়া 
উচিত জাতীয় এবং আ*তজণ/তিক এই দুই স্তরে সংগতিসাধন । জাতীয় পর্যায়ে 
সংগতির মূল ধারণা হল বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতির সংহতি এবং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে এর অর্থ হল বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিধিগুলির সমন্বয় । 

জাতীয় পর্ধায়ে সংগতির কথা বলতে গিয়ে ভারতবর্ষকে নানান ধরণের 
সাংষ্কৃতিক ও ভাষাগোষ্ঠ-_যাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট রীতি-প্রথা-এতিহ্য রয়েছে 
_এদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সংমিশ্র জাতি হিসেবে কম্পনা করতে হবে ॥ 
এখালে পরস্পর বিরোহী রীতিনীতি ও তথ্য প্রচারের মাধামগুলিকে প্রমিত 
(standardise ) করতে গিয়ে প্রতিটি গোষ্ঠীসত্তাকে তার সংস্কৃতি, এঁতিহ।, 
ভাষা, সাহিত্যকৃতি প্রভৃতি দিক থেকে শ্বতন্ত্রভাবে পর্থবেক্ষণ করতে হবে এবং 
তারপর পরস্পর বিরোধী রীতিগুলিকে সাধারণ বৈশিচ্টোর ভিত্তিতে একট 
সর্বভারতীয় ছাঁদে ঢেলে সাজাকে হবে । 

স্বাধীনতার আগে অবশ্য ভারতে গ্র'থাগ।রগৃলি--শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের, 
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সরকারী বিভাগের এবং এমন কি সভাদের চাঁদার ওপর নিভ'ব্রশীল তথাকথিত জন 
প্র্থাগারগুলির অধিকংশেই ইংরাজী এবং অন্যানা ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বই 
থাকত । ভারতীয় প্রকশনের য। মুষ্টিমেয় সংগ্রহ ছিল তাতে অধ্যয়নের অতান্ত 
সীমিত ক্ষেত্রেরই পরিপনুষ্টি হত ॥ 

এই কারণে গ্রচ্থাগারের সংগ্রহগ্লিকে হয় ইঞ্গ-ভাষাভাষী দেশগুলিতে 
প্রচলিত লয় ত্রিশ মিউজিয়ম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে অনুসৃত রীতিতে 
বিনাস্ত কর! হত। এমনকি ইউরোপীয় বা দেশীয় ভাষায় রচিত ভারতীয় 
প্রকাশনগুলির বিন্যাসের ক্ষেত্রেও ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজ ও পাঠক সম্প্রদায়ের 
প্রয়োজনের দিকে দষ্ঠি না রেখেই পাশ্চাতোর পাঠকের সুবিধার জনো রচিত 
বিদেশী সৃচকের অন্ধ অনুসরণ কর। হত । 

উত্তর-স্বাধীনত) পর্বে অবশা অবস্থার দ্ুুত পরিবত'ন ঘটেছে । প্রতোক 
রাজোই গ্র“থাগার আন্দোলন এমন একট পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে যার ফলে 
সারা দেশে সাধারণ এবং রাষ্টরন্র গ্রত্থাগারের জাল-বুনে তোল) সহজ হয়ে 
উঠেছে । এ ছাড়া অধায়নের লান। ক্ষেত্রে ভারতীর ভাব।গহলিতে যে ক্রমবন্ধ'মান 
মনদুণ চলেছে তাকে আন্ত করার ভার তে! গ্রচ্থাগারগুলির ওপরেই বর্ত'চ্ছে। 
হিন্দী বাংলী, মারাঠী ইতযাদি ভাষা এবং প্রকাশন স্থল নিবিশেষেই বিজ্ঞানকমী 
এবং প্ররোগবিৎগণ তাঁদের অনুশীলনের বিষয়বস্তুর ওপর যাবতীর লেখ-সম্ভার 
সম্পকে" তথা জানতে চান। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কোন রাজ্যই নিজেকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে পারেনা ৷ বস্তুতঃ সাহিত্য এবং শিল্পকলার 
বাংপারে পারস্পরিক প্রভাবের কোন একটি অংশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি বিকাশের 
ব্যাখা করতে হলে অনান্য অঞ্চলেরও কুষ্প্রসারের একটি পনত্খানুপুএখ ধারণা 
থাকা দরকার । ভারতের অভি্জাত ভাষাগলির বিরাট লেখ-সম্ভার কাকরীভাবে 
নি্নম্ত্রণ একমাত্র সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্র-্থালেখা বা গ্রন্থপঞ্জীর দ্বারাই সম্ভব ॥ 
এই উদ্দেশ্যে একট সঠিক গ্রথালেখ। স্‌চকের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা 
পুস্তক পরিগ্রহণের মধ্যেও খানিকটা সংগতি রক্ষা কর! যাবে । অবশ্য প্রতোক 
ভাষা-অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক গ্রশ্থসচক বিবতিত করা যেতে পারে। কিন্তু 
এ ধরণের আৰুলিক সনচকপংছ্টর প্রধান লক্ষা হবে বিরোধী মতগহলির 
সমন্বক্ন সাধন ॥ (বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় পার্থ'ক্যগুলি রাখার অবকাশ 
যেন থাকে । তাহলেও অঞ্চলগৃলির মধ্যে একট সুসংগত কাষ€প্রণালী তৈন্সী 
করে নেওয়া প্রয়োজন ॥ 


৩৮২ প্রন্থাগার [ মাঘ 


গ্রন্থ-সূচকের লক্ষ্য এবং গঠন-নীতি £ 

প্রস্তাবিত জাতীয় স্‌চকট প্রথমতঃ এমন একটি সংগতিপূ্ণ* বিধানসমষ্টি 
হবে যা প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষ। এবং ইউরোপীয় ভাষায় রচিত গ্রশথসচ্ভারে 
সমংশ্ধ গ্রশথাগারগৃলির পক্ষে গ্রশ্থালেখ্য প্রণশ্বনে কান্দে লাগবে । এই সডককে 
ভিত্তি করেই বিশেষ বিশেষ আখ্যা (8৫০) এবং লেখকনামা নিণয়ের জনা 
গ্রন্থতালিকা এবং গ্র্থপঞ্জী প্রণয়ন করা চলবে । আর এর সাহায্েই কোন 
বিশেষ গ্র্থাগারের সংগ্রহ-নিবিশেষেই ভারতীয় সকল রকমের পংস্তক ও 
লেখসম্ভারের তথা সরবরাহ কর৷ সম্ভব হবে । কেন্দ্রীয় গ্র্থালেখ্য ও গ্রশ্থপঞ্জীর 
মাধমো গ্রশথাগারগৃলির মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদানেরও ভিত্তি হবে এই 
সডক। কাজেই জাতীয় গ্র-্থস.ক প্রভিতির সহায়ক হবে। কারণ সাধারণ 
মাননিখণরণ ছাড়। কেন্ত্রীর গ্রতথপজী বা গ্র-্থালেখ্য -যেখানে আঞ্চলিক গ্র্থপঞ্জী 
থেকে সরাসরি অন্তভূর্জির সুযোগ রয়েছে _সেখানে যোগাত! বা সংযমের 
সম্ভাবন। থাকেনা । প্রামাণ) পরিগ্রহণ তালিকাগংলির কেন্দ্রীয় গ্রশ্থতালিকার 
অন্তর্ভুক্তির সময় অযথা পুলরাধূত্তি অবশ্যই পরিহার করতে হবে । কাষণক্রমের 
মৃলনীতিগুলি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে প্রচ্থতালিকার থাকা 
এবং গঠন-এয় কার্যক্রমে সংগতি বধনের উপযোগী হয় । 
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জাতীয় গ্রশ্থ-সক উদ্ডাবনে আমাদের প্রথমেই এমন একটি গ্রশ্থালেখোর 
কা বিবেচনা করতে হবে যার জনো। সংসংগত এবং প্রমিত কতকগুলি বিধি 
মির্ণর করা যেতে পারে যেগৃলিয় সাহাযো ভারতীয় ভাষাগব্লির সব রকম 
প্রকাশনকেই তালিকাভুক্ত করা ধায় ৷ 

যদি গ্রম্থতালিকার প্রাথমিক গঠনপষণয়ে শ্রেণীবিনা।স করা হর এমন একটি 
বগাকরণ অন:সারে য।তে কেবলমাত্র আন্কিক সঞ্চেতই ব্যবহৃত হয় তাহলে 
ভাষ। এবং অক্ষরের জলত অংশতঃ পরিহার করা যেতে পারে ॥ কিণ্তু বগীকৃত 
গ্র্থালেখা হলেই চলবেন । এই বর্গাকৃত গ্রহ্থালেখোর অপর একটি বণখান্- 
ক্রমিক নির্ঘন্ট প্রদ্তুত করতে হবে । সৃতরাং শ্রেণীবিনাচ্ত গ্রচ্থ তালিকা থেকে 
বর্ণানুক্ষমকে পুয়োপহরি বাদ দেওয়। বায়না । আর যখনই আমরা কোন সৃসংহত 
ও বর্গাকত গ্রশ্থালেখা বা গ্র্থপঞীর নিঘস্ট প্রদ্তুত করতে বসি ভাবা ও 
অক্ষরের জ্লভা তখনই মাথা তুলে দাঁড়ায় গ্রত্থকার গ্রশ্থালেখা বা আভিধানিক 
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গ্রত্বালখ্যের গঠনের সংঞ্গে বর্ণানুক্রমিক বিনা।স বিশিম্ঠভাবে সংশ্লিল্ট ॥ সংমিজ্ঞ 
আভিধানিক (ভারতে প্রকাশিত ভারতীয় ও ইউরোপীর ভাষায় রচিত ) 
গ্রত্থতালিক।ত জন জাতীর গ্র্থসক প্রস্তুত করতে হলে নানা কৌশল ও 
সময়ের মধ। দিলে আমাদের অবশাই ভাষাগত পার্থক্যগহলিকে অতিক্রম করতে 
হবে। বর্ণানুক্রমিক গ্রথকার ও পৃ্তক নামায় অমর) রোমযান বা দেবলাগরী 
ধরণের কোন একটি সাধারণ হরফ ব/বহার করতে পারি এবং সমপ্ত শিরোলামার 
অ্থকার, আখ!) ইত্যাদি সেই অনুযায়ী বণণসমীকরণ করতে পারি । যেসব 
সংমিশ্র তালিকার ইংরাজী নাম ও আখা। অ্তভূক্ত করা হয়ে থাকে সে সব 
ক্ষেত্রে রোম্যান হরফ ব্যবহার কর! অনেক বেশী কার্যে।পযোগী ৷ কিন্তু 
যেখানে গ্রন্থতালিকার সংলেখন অভিজ্ঞাত দেশীয় ভাষাগুলির সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত শব্দের ওপর নিভ'রশীল_যেমন বণখান্ক্রমিক বিষয়বিন্যাপগত বা 
আভিধানিক তালিকা_ সেখানে কোন মীমাংসার পেছন এবং সব“ভারতীয় 
ভিত্তিতে প্রযোজা কোন জাতীয় সডক উদ্ভাবন সম্ভব নয় । সুতরাং জাতীয় 
গ্রত্থালেখ। সড়ক প্রণয়ন করতে গিয়ে আমর! কেবলমাত্র বর্ণানদক্রমিক 
গ্রত্থকার ও পস্তক-নামার বিষয়ই বিবেচনা করব এবং এগুলির অপ্ততুক্তি 
সংক্রান্ত আদশ-রীতি নির্ধারণ করব । 


ব্যক্তিগত এবং তৌগ্োলিক আন্ভিষা 2 


একথা খুবই গুরত্বপূর্ণ যে বর্ণানুক্রমিক প্রল্থতালিকায় চিরোনামাগহলি 
যদি ব্যক্তিগত এবং ভৌগোলিক অভিধা নিয়ে গঠিত হয় তাহলে সেগুলোকে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদর্শ ছাঁচে ফেলা চলে কোন বিশেষ বর্ণ (বা অক্ষর)" 
নিরপেক্ষ ন৷ হলেও অনেক নামই সংশ্লিষ্ট ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। 
এই সব অভিধা যা ভাষা, উপভাষা এবং বৈদেশিক অভিযোজনগত নানা রূপ নিতে 
পারে__সেগুলির বিচাবপ্রসংগে কতকগুলি আলোচনাসত্র এবং মূলনীতির 
ব্যাপারে একমত্যে আসা যেতে পারে । সংসংহত গ্রহ্থতালিকায় ভাষা ও 
উপভাষার প্রকারভেদে গ্র্থকারের মূল নাম নিয়ে যে সমদ্ত সমস্যা দেখা যায়, 
বর্ণসমীকরণের সাহাযো তার সহজেই সমাধান হতে পারে॥ দেশীয় ভাষায় 
পরিগ্‌হীত নামইর যে প্রকার তার বৈদেশিক শন্দানকার অথবা পান্ডাত্য- 
ভাধাশ্তর বা ইংরেজীকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা, মীমাংসায় আসা যেতে পারে যদি 


৩৮৪ শ্রন্থাগার [ মাঘ 


শব্দগৃলির উক্ত অভিযোজন, র্ূপাশ্তরকরণ এবং ইংরেঞ্জীকরণে ধ্বনিসাম্য সত্তেও 
বানানগত পাৰ্থক্য থাকে । 

এসব ক্ষেত্রে গ্রশব-স:চকের দিক থেকে বানানের আদর্শপ্রকার লিন্দপণের 
স্বপক্ষে যথে্ট সমর্থন থাকবে ॥ ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় সর্ববিধ 
প্রকাশনের সংমিশ্র গ্রশ্থতালিকার একটি সৃনিদিৎ্ট এবং সুসংগত নীতি অবলম্বন 
করা যেতে পারে ৷ সেট হল, স্থানীয় বা মল নামক্পকেই বৈদেশিক শব্দানুকার 
বা ইংরেজীকরণের থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার । তবে যদি রোম্যান বা 
অপর কোন সাধারণ হরফ ব্যবহার করা যায় তা হলে স্থানীয় ব। আদি নামের 
(দেশীয় ভাষায় নামের প্রকার ) বণ“সমীকরণ অবশ প্রয়োজন । 

বাক্তিগত নামের ক্ষেত্রে একট সাধারণ স্ত্র নিক্ূপণ সম্পকে” ওপরে ষ! 
বলা হল তা ছ।ড়াও আৰূলিক প্রয়োগহেতু বৈভি'না ও নামান্তগণত শব্দগুলির 
পর্ায়ক্রম নিয়েও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তবে এ সমস্যার কোন 
সঠিক সমাধানে পেশছন বড় কঠিন প্রতোক ভাষা অঞ্চল ও সংস্কৃতি-গোচ্ঠীতে 
যে সব নামের উম্ভব সেগুলির প্রয়োগ প্রণালী সম্পকে" একট সর্বভারতীয় 
ভিত্তিক মীমাংসায় আসার চেম্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে নামের 
প্রাথমিক শব্দাংশগৃলি, বিশেষ করে উপাধিগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা রচনার 
চেষ্টা সক প্রণেতার; করতে পারেন ॥ মাতৃভাষায় লিখনভঙ্গিগ, বৈদেশিক 
অন্কৃতি এবং জূপাম্তরের জনা তুলনামূলক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে ॥ 


বান্তিনামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকাকালীন বিভিন্ন ভাষা-অঞ্চলে 
নামের ধরণ-ধারণ সমীক্ষার পর একট সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে জাতীয় 
গ্রতথ সড়কের কাল সৃরু হতে পারে ॥ এটা লক্ষ্য করলে কৌতুহল জাগে যে 
ভারতের অধিকাংশ ভাষা অঞ্চলেই সরল বা যৌগিক কতকগুলি শব্দ, উপাধি 
হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইগ?লিকে প্রারম্ভিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । এর থেকে একটি স্যধারণ নিয়ম নিদে'শ কর! যায় £_ 

কোন ভারতীয় নামের কি ধরণের গঠন বা কোন পযণায়ে তার অন্তর্ভুক্তি 
হবে, সে কথা নির্ণ'রের সময় নামীর নিজের ভাষায় প্রচলিত রীতির অন্যসরণ 
করা উচিত ॥ 

উপাধিধারী ব্যক্তির নামের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে সাধারণ নিয়মষ্ট হবে £ 
যেখানে প্রারম্ভিক নামের শেষে খুপাধি হিসেবে বাবহৃত এক বা একাধিক 


ভারতের জাতীয় এাস্থপঙ্জীর জন্ড সুচী নির্মাণ ৩৮৫ 


শব্দ থাকে সেখানে (প্র্থপজীর অক্ষরে সমীকৃত ) নানধারীর নিজ্বস্থ ভাষায় 
উপাধির ঘা আকার তাই হবে পরিগ্রহণ যোগ্য শব্দ ৷ 

দুই বা তার বেশী শব্দ দিয়ে তৈরী যৌগিক ওপাধি শব্দগুলি একক শব্দ 
হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, তা সে যুৃপ্মভাবেই লেখা হোক কিংবা সংযোগ 
চিহৃদহ বা সংযোগ চিহ্ ছাড়াই আল্গাদাভাবে লেখা হোক ॥ 

অবশা পাশ্চাত্য অন,কৃতি অপবা রোমান হরফে লেখা বইএ নামের উদ্ধৃতির 
বণণন্তরের সময় এর ব্যক্তিক্রম ঘটতে পারে এবং যদি ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশন- 
গুলিকে একটি স্বতচত্র অন্ক্রমে সাজান হরে থাকে তাহলে এ সব নাম দেশীয় 
ভাষায় স্বপা্তরিত করা ঠিক নয় । 

মিঃ সেমূর লৃবেস্কী তাঁর “Code of 0991০851778. Rules: Author 
and Title Entry (1960 )'" বইএর খসড়ায় বলেছেন,_-“*অবশ। যদি নামধারী 
দ্ব্নং পাশ্চাত্য ভাষাতেও রচনা করে থাকেন এবং প্রায়শঃ খানিকট! রোমক আকারে 
তাঁর নাম বাবহার করে থাকেন, তাহলে এই ধরণের আকারটিই পরিগ্রহণ- 
যোগা হবে £ 

Tagore, Rabindranath. ( Thakura, Rabindranath নর )'? 

অবশা সংসংহত গ্র্থালেখা। বা গ্রত্থপঞ্গীর জন্য বৈদেশিক অননকতি বা 
ব্বপান্তর করণের চেয়ে আদি মাতৃভাষার শব্দের যে প্রকাশভংগী সেদিকেই 
আমাদের জাতিগত পক্ষপাত রয়েছে । ভারতীয় জাতীয় গ্র্থপঞ্জীতে 
(INDIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY ) মোটামুটি এই নীতির 
অনুসরণ করা হয়েছে । 

সর্বভারতীয় এবং সৎ্ভবতঃ জাম্তজ্ঞাতিক পর্যায়ে বাবহায একট সমধর্মী 
ভাষার অবগৃন্ঠনে ভৌগোলিক নামগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে এর পর চিন্তা 
করতে হবে । আমাদের দেখতে হবে যে ষদি Bombay অথবা। Munbal, 
Calcutta বা Kalkatta প্রা Kalikata ইত্যাদি শব্দ বাবহার করতে হয়, তাহলে 
আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবহারে প্রেসিডেম্সী শহরগুলির ঘেমনাট জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে তা উল্লেখ করতে পারি এবং অন্যান্য শৃহরের জনয ভারত সরকার 
কর্তৃক গৃহীত ও বিহিত প্রকারগূলি ব্যবহার করতে পারি । যে সব প্রকারের 
সর্বাধিক চল সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলিও গ্রহণ কর! যেতে পারে । এই সম্পর্কে 
উপযুক্ত নজীর উপস্থাপিত করা যেতে পারে ॥ 


৩৬ অ্রস্থাগার [ মাঘ 


যৌথ সংশ্ছ! 2 
গ্রশ্থসডক ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষায় রচনা করে যৌথ সংগ্থাগুলিরও 
অনুন্রপ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত ॥ সব“প্রথম মিঃ সেম্‌র লুবেদ্কীর 
ড্রা্চাট: কোডের খসড়া অন্দসরণে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত একটি সাধারণ নিয়ম শ্বির 
করা যেতে পরে 2 গগ্রশ্বতালিকার বোৌঘসস্থেগংসি সহ্নিবেশ হয়ে সেই নামে, 
যে নামে তারা শীর্ষ'নামায় নহ৪ণে ব। অন) যে কোন লিখিতভাবে তাঁদের রুচনার 
মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন । আর এই নামটি লেখা হবে তাঁদের ঝঃবহৃত 
ভাষায় ও আকারে এবং বিকল্প কোন আকার থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে । 
কিতু যদি একাধিক ভাষায় লিখিত রচনার মধে) যৌথ'নংস্বার নাম দেখা। 
যায়, তা হলে নামের সরকারী দস্তুরছিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । যদি সরকারী 
দপ্তরে ইংরাজী সহ এক।ধিক ভাষায় নামটি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ভারতে 
সরকারী কার্যে খ/বহৃত ভাষায় অথব। তার অনুগামী ইংরাজী ভ।ষায় নামচির যে 
প্রকার তাই পরিগ্রহণ করতে হবে॥। খে সব প্রকার ববহ।র কর? হলন। তায় 
উল্লেখ রাখা যেতে পারে ॥ যেমন, 
ভারতবর্ষ £ লোকসভা (প্রসংগক্রমে) ভারতবর্ষ £ হাউস অফ দি পিপল 
ভারতবর্ষ £ র।জ)সভা প্রেসংগক্রমে) ভারতবষ" £ কাউন্সিল অফ স্টেটসং 


অনুবাদ সাহিত্য 

আগেই বল! হয়েছে নান। ভাষার লিখনস*ভারে গড়ে ওঠা গ্রচ্থাগারের 
অনাই জাতীর গ্রশ্বসডকের প্রয়োজন । যে কাষ'করী লিল্লম্টর ই(তপবেই 
আভাষ দেওয়া হয়েছে তা হল গ্র“্কারনামা (বাক্তিগত বা যৌথ) লিখতে হবে 
নামের মাতৃভাষায় ষে-জপ তাতে এবং রচনার আখ্য) মূল আখ্যা অনুযায়ী 
সম্নিবিষ্ট হবে । এর থেকেই বিভিন্ন ভাবাল্প প্রকাশিত কোন মৌলিক গ্রশ্যের 
কথ৷ এসে পড়ে । কাজের সংবিধার জল) গ্র্থসচকে এরকম নিয়ম করা দরকার 
যাতে করে সমস্ত মল আখ্যা এবং তাদের অনুবাদ এক সংগে গ্রথিত কর! যায় । 
মূল আখযার পরে অনুদিত আখ্যার উল্লেখই নিরাপদ বলে মনে হর । 

উদাহরণ হ্বন্্রপ £ ব্রবীন্দ্রনাঘ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা” উপন্যাসের 
কপালনীকুত অনুবাদের (অনুদিত আখা! : Farewell My Friend.) অন্তভুত্ি 
হবে মূল লেখকনামার পর তৃতীর ব’ধনিতে ইংরাজী অক্ষরে লেখা, ['Sesher 
৪৮০” আখ্ায় এবং সবশেষে অনুদিত আখ।1টি দেওয়। হবে৷ 
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এই কারণে এটা প্রয়োজন যে অনেকক্ষেত্রেই অনুবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ 
থাকতে পান্লে এবং সেগুলিকে অন্তভূর্ি করলে নামগৃলি বিশ্রস্ত হয়ে পড়বে । 

জাতীয় শ্রশ্ব-সচকে আদর্শ‘ বণ+দমীকরণেত (Tran$li৮e৮a0!০n) তালিক। 
থকা দরকার । এ ছাড়াও তাতে গ্রচ্থালেখঃ প্রণরলের ব্যবহার্য শন্দগুলির 
সং্ঞাসহ সবকাট ভারতীয় ভাষার একট আভিধানিক সংগ্রহ থাকা উচিত ॥ 

জাতীর গ্রন্ব-সচকের পক্ষে এই মলনীতিগৃলি অলসহণ কর! একান্ত 
প্রশ্নোজন ৷ 


গ্রন্থাগারিকের নিষ্ঠা 
নারায়ণচন্দ্র চক্রবতখ 


প্রশ্থাগারিক, কেন্দ্রীয় বিস্তমন্তালয় 


গ্রশ্থাগার শ্রাবণ, ১৩৬৭ সংখ্যায় সতীশচদ্দ্র গৃহঠাকুরতার ( ১২৯৪-১৩৬৭ 
বগ্গাথ্র ) তিরোধান সংবাদে বড়ই দুঃখ অনুভব করছি। সতীশবাবৃর বয়স 
হরেছিল, বাম্ধণকোর চরম পরিণতি মৃত্যু, এতে সাধারণত দুঃখ করবার কিছু 
নেই, এক্ষেত্রে দৃঃখ হয় সতীশবাবুর সব্দীর্ঘকালের প্রাণপণ সাধনা বহুলাংশে 
বার্থ হতে চলেছে মনে করে । 

১১৫৭ সালে এলাহবাদে সাক্ষাৎ । ইতিপূর্বে হয়তো ভারতীয় গ্রল্থাগার 
সম্মেলনে বা নিখিল ভারত বও্গীপ্ন সাহিত্য সম্মেলনে কোথাও দেখা হয়ে থাকবে, 
সে বিষয়ে উল্লেখ করলেন সতীশবাব্‌ ॥ বয়স একটু ন৷ হলে এমন আশপনভোল! 
নীরব, বহুলাংশে-ব্যর্থ কাম, জীবন সত্ধ্যায় উপনীত আদর্শ বাদীর সজল লিঃস্প্রভ 
দষ্টুর গভীরে যে দীশ্তি ও আকুতি সঞ্চিত থাকে তার সম্ধান মেলা ভার । 
ইতিপু্্বে সাক্ষাতের কথা তেমন কিছু মনে না থাকলেও সামানা আলাতের 
পর দীর্ঘ জীবনভর নিষ্ঠা ও সাধনার প্রতীক এমন একজন নিষ্ঠা ও শ্রম্ধাবান 
গ্রন্থাগারিককে দেখে মন বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভরে উঠল । বিরাট ব্যক্তিত্বে 
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সমহদ্রের গভীরতা ও বিদ্তার আরোপ কর্য হয় ॥ অসাধারণকুপে অনুগ্রাণীত 
আদর্শবাদী সাধারণ মান্ষকে বোধহর সাধারণের মধে) প্রঝ/হিত যুগবুগাগ্তের 
পবিত্রতা ও প্রেরণার প্রতীক গগণ! নদীর সঙ্গে তুলনা করা চলে । কাশীধামে 
চিরপবিত্র গণগার প্রবাহের ন্যায় অকল্‌ঘ জীবনধারা ছিল সতীশবাবর । এমন 
উদার আপনভোলা একনিষ্ঠ বান্তি কদাচিৎ দেখা যায় । 

সতীশবাব্‌র সহজ সবুল আদর্শ‘দী*ত জীবন একান্তভাবে গ্রশ্থাগারিকের 
কম্মে ও ভারতে নতুন বগীকিরণ পদ্ধতি ও গ্র-্থপঞ্জী প্রণয়নের শুভ স্বপ্নে 
কেটেছে । একাকী গবেষণার ফলে ১৯৩২ সালে তিনি 'প্রাচাবগীকরণ পদ্ধতি’ 
প্রকাশিত করেন । ইহাই আধুনিককালে ভারতবাসীকৃত প্রথম উল্লেখষোগা 
মৌলিক গ্রশ্থবগীকরণ পদ্ধতি । সংপন্ডিত অধাক্ষ গোপিনাথ কবিরাজ মহাশয় 
'সরস্বতীভবন” গবেষণামূলক গ্র্থমালায় সতীশবাবৃর 'প্রাচাবগাঁকরণ পদ্ধতি’ 
অন্তভূক্তি করেন এবং ভূমিকায় সতীশবাবর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 
তাঁকে গ্র“থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে “৯০:০০ বলে বর্ণনা করেন । 

এর পরে সতীশবাব আর এক নতুন প্রচেষ্টায় আত্মনিক্োগ করেন । সকল 
বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়তার জনঃ এদেশে ইংরেজী ও 
প্রাদেশিক জ্রাধাসমহে লেখা পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদিতে ছাপা প্রবন্ধাদির 
বিস্তারিত গ্রত্থপজী নিয়মিতভাবে প্রকাশের মহান পরিকল্পনায় তিনি মেতে 
উঠলেন । ভারতীগ্র পঞ্জী পরিষদ (17019. Bbliographical 9০০16 ) 
প্রতিষ্ঠার চেক্টাও এই সঙ্গে সুরু করলেন তিনি । অন্যানা দশজন “বহত্ধিমানের 
ন্যায় অপরের প্রতিক্রিয়া ব। সাহাযে)র অপেক্ষায় তিনি বসে রইলেন লা। 
১১৩৬ সালে INDIANA নামে এক 81৮1০8951০8] সামরিকপত্রের প্রথম সংখ্য। 
প্রকাশ করুলন। Modern Review-এতে শ্রীযুক্ত ন্বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার 
বথেন্ট প্রশংসা করেন ॥ ভারতের বিভিদ্ন স্থান থেকে সধীবৃশ্দ সতীশবাবুূকে 
উৎসাহ ও অভিনন্দন জানালেন। প্রথম ভারতীর বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের 
ন্যায় প্রথম ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যের পঞ্জী (bibliography of current 
Indian literature) পত্রিকা প্রবর্তনের গোরব ও সতীশচন্দ্রের প্রাপা । 
INDIANA-এতে শৃধৃ ইংরেজী নয়, ভারতীয় অন্যানা প্রধান প্রধান ভাষার 
সাময়িক (দৈনিক বাদ দিয়ে ) পত্রে শুকাশিত প্রবণ্ধাদির ও পঞ্জী বা সূচি প্রণয়ন 
করা হয় । এই কাজে তিনি সম্ব‘স্ব পণ করে ব্রতী হন । বহু পরিশ্রম ও শ্বীয় 
অর্থ বায়ে ১১৩৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ১২ খণ্ড INDIANA প্রকাশ 
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করেন । সহকদ্মী ব' সাহাযা তাঁর সামান্যই মিলেছে ॥ সেদিন সতীশবাবুব 
নিষ্ঠার বিষয় প্রথিতযশা রবী'দু-ভীবনী-রচয়িতা শ্রীঘুত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট উল্লেখ করাতে তিনি বললেন যে সতীশবাবহ নিজের সন্বন্থ দিয়ে, এমন কি 
চ্ত্রীর গহনা প্ম্ত বিক্রয় করে এসব কান্ত করতেন । 

তাঁর জীবন দীপ নিভ্তিবার সামান। কিছুদিন পৃব্বে যখন তাঁকে দেখলাম 
তখন তাঁর উৎসাহের উদ্্বল্য *লান হয়ে এসেছে বটে কিন্তু জীবনের নিন্ব“/চিত 
আদৰ্শ‘ ও কম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র হাস হরনি। INDIANA. প্রাচাবগাকরণ 
পদ্ধতি, তার পরিকচ্পিত Indian Bibliographical Society, Indian 
Library Association এবং ভারতীয় গ্রত্থাগার আন্দোলন ইত্যাদি বিষম 
অদাধারণ আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করলেন । সমগ্র জীবন অক্রা'ত পরিশ্রম 
করে, যথাসব্ব“স্ব খ:ইয়ে যাঁর মান, যশ, এবষণ কিছুই মিললো না, তাঁর পশ্কে 
নিত্বরণচিত আদশের ও কর্মের প্রতি শেষ পঘ/”ত এত আছথা ও আগ্রহ রক্ষ1 
করা অসাধারণ নিষ্ঠা ও চরিত্রবলের পরিচায়ক । ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
সীশচন্দ্রের অবদানের মূলা ও তাঁর উপযবন্র স্থান নির্ণয়ের সময় হয়েছে ৷ 

শ্রীযুক্ত সংশীলকুমার ঘোষ শ্রাবণ সংখ্য। 'গ্র“থাগারে* সতীশবাবৃর অসমা*ত 
মহৎ কম্মের প্রতি আমাদের দি আকর্ষণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভান্তন 
হয়েছেন । প্রাচাবগীঁকরণ পম্ধতি, INDIANA, Indian Blbliographicul 
59০151% স্থাপনের প্রস্তাব গবেষণা ও আলোচনার যোগ্য বিধা । এই অসাধারণ 
নীরব কম্মীরি অপ্রকাশিত লেখা কিছু থাকলে তা সংগ্রহ কর! ও অসমা"ত কাষেণর 
সূত্র ধরে নিশ্দিঘট বিষয়ে গবেষণা একাম্ভ প্রয়োজন ৷ উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
তার সুদীঘ' কম্ম“জীবনের সকল স্থানে সতীশচন্দ্র বিদো/ংসাহীতা, বৈষবসংলভ 
(বিনয়, ত্যাগ সম্বোপরি স্বীয় নিৰ্বাচিত গ্রশ্বাগ।রিকের কম্মে নিষ্ঠার দ্বার" 
বাঙ্গালীর মৃখ উদ্জ্বল করেছেন। তাঁর নিদেশিত পথে গবেষণা ও তাঁর 
স্মতিরক্ষার দারিত্ব আমাদের । বংগীয় গ্রথাগার পর্রিষদের সুযোগ্য কমীদের 
দ:ছ্ট এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি ॥ 


সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার 


সংস্কৃত কলেজের আকর্ষনীগন বিভাগ ইহার মুল্যবান বধিফ গ্রন্থাগার! 
অন্যান। কলেজ হইতে ইহার বৈশিষ্ট) ইহা শুধু ছাত্র ও অধাপকদের পুস্তক 
সরবরাহ করে না. এই কলেজের উল্লেখযোগ্য দুই বিভাগ ‘গবেষণা ও “প্রক।শন'-এর 
কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করিত্ন। থাকে । বচ দ্প্রাপা গ্রন্থ ও পত্রিকাদির 
সংরক্ষণ বাংলা তথা ভারতের মধো এ গ্র্থাগারকে একটি [বিশেষ মযণাদা 
দিরাছে। বহু মুল্যবান অপ্রকাশিত পণ্যথি সংগ্রহ, বিশ্বের দরবারে এ 
গ্র্থগাব্রকে একটু বিশিৎ্ট আসন দান করিয়াছে । 

সংস্কৃত কলেজ গ্র-্থাগারের উল্লেখষোগা অগ্গঞ্ট হইতেছে_ পাছি বিভাগ । 
নিয়মিত পাখি সংগ্রহ, পণহথিগুলির বৈজ্ঞানিক মতে বিন্যাস ও সংরক্ষণের 
বন্দোবস্ত, দৃষ্পাঠ্য অক্ষরগুলির আধুনিক লিপিতে ক্মপান্তর, এবং ডেসক্রিপভ 
কাটালগ-এর মাধামে প্রতিট পপির বিবরণ প্রচার এই প':থি বিভাগের কাষে'র 
অন্তগতি। এ বৎসর অনেক নূতন প”্থথি সংগ্রহ করা হইয়াছে ৷ ইহাদের 
মধ্যে মুলাবান পঁথিগহলি সম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে । নুতনভাবে 
পাখি সংরক্ষণের জন৷ পশ্চিমবত্গ সরকার গত বৎসর ৩,৪৮১ টাকা মঞ্জুর 
করিগ্বাছিলেন । উহাতে ১,২০০ পণ্থি উপযুক্ততাবে সংরক্ষিত হইয়াছে । 
আমাদের প্রতিলিপিকারগণ আলোচ্য বংসরে অনেক প';থির নৃতনভাবে 
প্রতিলিপি করিয়াছেন ॥ এইগুলির সকলই দংষ্প্াপঃ এবং মূল,বান। গবেষকরা 
এবং প্রকাশন বিভাগ হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়ায় প্রতিলি(পকারদের 
ওঁ সুকগিন কায বহল প্রয়োজনীয়তার দাবি রাখে ৷ বণাত্বক সচীকরণ এযাবৎ 
২১৭৪ খালি পণ্থির সুচী সংকলন কায" সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
এই নবতম বর্ণাত্মক-সূচী সংকলন আজ সারা বিশ্বের কাছে এই কলেজের 
সংগৃহীত প'ধিগলির সংবাদ জানাইবার গৌরব অর্জন করিয়াছে । গবেষণ) 
পত্তিকা ‘আওয়ার হেরিটেজ'-এ ইহার ক্রম প্রকাশন সুষ্ঠুভাবে স্পণন হইয়া 
থাকে । 

গবেষকদের প্রয়োজনে এই গ্রতথাগার ভারতের তথা অননা দেশের গ্রচ্থাগার 
হইতে প্রয়োজ্নীদ্ন পৃদতক ও পারবি-পত্তিকাদি সংগ্রহ করিয়া সাহাবা করিয়া 


১৬৯৭ ] সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার ৩৯১ 


আসিতেছে । এই সাহায। করণে আমাদের জাতীয় গ্রথাগার কলিকাত। 
বিশ্বাধদ্চালব্, এশিয়াটক সোসাইট, প্রেসিডেল্পী কলেজ, বিলাতের ইণ্ডিয়া 
অফিস লাইব্রেরী, ফাশ্সের বিব্‌লিওথেক ন্াশনেল, বারাণসী সংস্কত 
বিদ্যার প্রভৃতির অসংখ্কোচ সহযোগিতা প্রকার।*তরে এই গ্রন্থাগারের সোহা‘ 
পরিধিকেই বিস্তৃত করিতেছে । বহ ক্ষেত্রেই আমরা প'ধি-পুস্তিকাদির 
মাইক্রোফিল্ম করাইয়। আনিতেছি ॥ ইহাতে নিয়মিত ম্‌লাবান এবং দুনচ্প্রাপ। 
সংগ্রহসালার কলেবর ব.ম্ধিই পাইতেছে । 

আমাদের পৃচ্তক-সংখ্য! এই বংসরে ১,৫০৭ বধিত হইয়াছে । এই সংগ্রহ 
বাংসরিক ৫,০০০ টাক। বান্ন-বরাম্দ হইতে কর! হইয়াছে। গত বংসর হইতে 
পশ্চিমবতন সরকার গ্রন্থাগারের জন্য বাৎনরিক ৩,০০০ টাকার উপর আরও 
২,০০০ টাকা মঞ্খযর কায়য্না এই 6,০০০ টাকা ধার্যয করিয়াছেন । ইহা ভিন্ন 
পা-থি-প:স্তকের মাইক্রোফিক্ম ও ফটোপ্ট॥ট খাতে বাধিক 6০০ টাক। মঞ্জ্‌র 
করিয়াছেন। গত বংসর ইউনিভাসিট গ্রাণ্টস কষিশন-এর ১২,০০০ টাকা! 
প্‌স্তকক্রয্ন খাতে, ৯,০০০ হাজার টাকা গ্রথাগার পরিবর্ধন খাতে এবং 
পৌনঃপননিক সাহাষ। ৫,০০০ টাক৷--মোট ২৬,০০০ টাকা! পাওয়া! গিয়াছে । 

এই বৎসর শ্রীভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের মজ্যবান গ্রচ্থাগারটর একটি বড় 
অংশের কলেজ লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগা । এই সংগ্রহের জন৷ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রম্থাগারকে স্পেশাল গ্রা্ট হিস'বে ৫,০০* টাক। মজ্জর 
করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকান হইট লোন মারফত এই বৎসর ৬২ খানি 
প্রয়োছনীয় পদ্তক দান হিসাবে গ্র“থ/গারে আসিয়াছে । কলেজের পক্ষ থেকে 
এই সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দ্মরণীয় । দান পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে 
শ্যামাচরণ কবিরয় মহাশয়ের পোত্র শ্রীবলাইচম্ত্র বন্দো।পাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখব্োগ্য । তাঁহার এককালীন ৮৯ খানি পুস্তক প্রনান__এ প্রশ্বাগারের 
সহিত তাঁহার আন্তরিকতার বন্ধনকে সুদ করিয়াছে তাহ) ছাড়া, পশ্চিমবঞ্গ 
সরকার. শ্রীমনসৃখরার মুর্‌, পীতাশ্বর কাঁ, ইউ এস আই এস, নারায়ণ গোয়েতক), 
মহানন্দ ঠাকুর, ডাঃ জি এন সরকার, গ্রশ্থাগারিক বিজয়লাথ মখ্পাধা।র 
এবং অধ্যক্ষ গোরীনাথ শাদ্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির নিকট হইতে প্ররোজনীয় পহস্তক।দি 
দান হিসাবে এই গ্রথাগার লাভ করিয়াছে । 

এই গ্রন্থাগারের আরও নূতন শেলফ তৈরীর জন) এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ৯,০০০ হাজার টাকা মঞ্জর করিয়াছেন । বুক-স্টাড বাবত ২,০০০ 


২ প্রস্থাগার [ মাঘ 


টাকার মধ্ এই বংসর ৫০০ টাকা আমর: পাইয্লাছি 1 উক্ত টাকায় ইতিমধোই 
২,৫০০] বুক-স্টঠান্ড ক্ৰগ কর। হইয়াছে । 

এই গ্রথাগারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পম্ধতিতে গ্রন্থাগারুকার্য সমাধানের 
বিবিধ য‘ত্রপাতি বাবহৃত হয় ॥ তাহাদের মধো প"ুথি-পুস্তকাদি সংরক্ষণের 
জন পা!রাডিক্লোরোবেনজিন চেম্বার এবং থাইমল চেম্বার. পঁথির অস্পথ্ট 
অক্ষর সহজ পঠনের জনা আালন্্রা-ভায়োলেট লামপ. মাইক্রোফিল্ম পঠনের জন) 
মাইক্রে ফিল্ম রীডার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগ। । বাহিরের বত গবেগবকও 
নিয়মিত আমাদের এই মাইক্রোফলম রিডারএর সহায়তায় তাঁহাদের গবেষণা- 
কায" করিজ। উপকূত হইতেছেন ॥ 

এই গ্রচ্থাগারে এই বৎসর সরকার আরও তিনজন অতিরিজ। সটখার 
নিয়োগের বাবদ্থ' করিরা বিশেষ সাহায। কারয়াছে । গ্রস্থাগার কর্মীদের 
রদ-বদল এবং নৃতন নিয়োগও এই বংসরের একই উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
সেকেন্ড লাইবেরিঞান। শ্ীঅবিয়ভূষণ রাগ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটেবিয়েট 
লাইব্রেরিতে স্ধানাস্তরিত হইলে ওঁ স্থানে সহ গ্রত্থাগারিক শ্রীশচীল্দ্রনাথ দে, 
এম এ, এল এল বি মহাশয়ের পদো*নভি হয় এবং তাঁহার থলে সমীকরণ 
বিভাগের শ্রীমতী জজ্পন গাঙ্গুলী, বি এ, ডিপ লিব নিধংক্ত হন। এ 
বিভাগের শ্রীঅমিতাভ বস; পশ্চিমবঙ্গ স্টেট লাইব্রেরিতে চলিয়! গেলে উহ।র 
স্থলে শ্রীরজিত মুখাজি, কি এ এবং শ্রীমতী জল্পন! গাওগুলীর শনাস্থলে 
শ্রীমতী অঞ্স: পাল নিযুক্ত হন৷ অপর দিকে ডেসক্রিপটটিভ কাটালগার 
শ্রীউপেশ্দ্র সাংখাতীথণ এবং শ্রীনরেন্্র বেদ/"্ততীন্* মহাশয়ের স্থলে শ্রীজগদীশ 
তকতীথ এবং শ্রীবিরাজমোহন তক্ণতীর্থ মহাশয় নিযুক্ত হল। পহথি- 
লিপিকার শ্রীহরিনারায়ণ বেদৃত্তীর্থ এবং শ্রীননীগোপাল তকর্তীর্থের দ্থলে 
যথাক্রমে শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅনুকূলচন্দ্র তট্রাচায* যোগদান করেন ॥ 
শ্রীগঞ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য পূর্বে সম্ভীকার (কাটালগার ) [ইসাবে কার্য 
করিতেছিলেন ; বর্তমানে শ্রীননীগোপাল তকতীর্থ প্রকাশন বিভাগের 
সহ-সম্পাদকন্দপে নিযুক্ত হইয়াছেন । এই বংসর গ্রস্থাগারিকদের মধ্যে 
শ্রীশচীশ্্রনাথ দে মহাশয়ের এম এ ( ইতিহাস ) ও ল পরীক্ষায়, শ্রীমতী জঙ্পন। 
গাঞ্নুলীর ডিপ লিব পরীক্ষায় এবং শ্রীবিজনবিহারী ভদ্রাচা ও শ্রীরাঞ্জত 
মুখাজির সাটিফিকেট অব ল।ইব্েরিয়ানসিপ পরীক্ষায় সসণ্মানে উত্তীণ* হওয়া 
বিশেষ গৌরবের সংবাদ । 


১৩৬৭] সংস্কৃত কলেজ গ্রস্থাগ।র ৩৯৩ 


এই গ্রত্থাগারের গ্রথাগারাবিশেষজ্ঞ ডাঃ রঙগনাথনের কোলন ক্রাসিফিকেশল 
পদ্ধতি হিসাবে পুস্তক বগাকরণও একই বৈশিঞ্টের দাবি রাগে ॥ এই 
পদ্ধতি ভারতীয় ভাষার, বিশেষতঃ সংস্কৃত পৃত্তকের বগীকরণে বিশেষ 


সহায়ক । এই প্রসঙ্গে আমাদের ক]াটালগিং ভিপাটনেন্টএর নমাদের কা্মদার। 
প্রশংসনীয় । 





কলেজের গবে্ষণা-পাত্রিক। ‘আওয়ার হোরটেন্'-এর পরিবতে আমরা 
ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিক' পাইয়! থাকি ॥ 

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত দুই বংপর ধরিয়। এই গ্তগাগারের 
পাঁখি-পুপ্তকাদি ও পরিচালন পদ্ধতির অতি উচ্চাণ্গের প্রদর্শনীর ব্যবসা 
হয়! ইহা সব+সাধারণের প্রশংস: অজণনে গৌবাণিবত হয় । 

এই গ্রন্থাগরের যেটি সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহ! হইতেছে ইহার 
সংদূশা এবং সংবাবপ্থ।সম্পদন মনোহর পাঠগহ (রিডিং করুম) ৷ প্রতিদিন 
এবং রবিবার ও অন্যান্য চুর দিন € বিশেষ কণ্ট ছুটি বাতীত ) সকাল ৭ ঘটিকা 
হইতে রাত্র ৯ ঘছটিক। পঞ্ধনত এই পাঠগৃহ পাঠকদের জনা খোলা থাকে । 
এত দীঘ‘ সময় ব্যাপিয়া বংসরের এত অধিক দিন সমানভাবে পা্গ্‌হ 
বাবহারের সংযোগদান এই গ্রপ্াগারকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে ॥ 
অদংখ! ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া: উপকৃত 
হইতেছেন। ইহার মধাস্থিত ‘রিসার্চ আনেকা'টও পাঠগংহের একটি বৈশি০্ট৷ । 
-বর্তামান বর্ষে আমাদের পুস্তক লেনদেনের সংখা £ বাড়িতে দেওয়া ৮,০৩৫ 
এবং গ্রচপাগারে বাবহারের জন্য ছেওয়। ৯০,৮২৮ । 

সরকারের অ।ধিক সাহ।য7, হিতাকাঙ্ক্ষিগণের সহৃদয়তা, ছাত্র অধ্যাপকবৃদ্দের 
সহযোগিতা, গ্রপ্থাগার কর্মীদের আণতরিক সক্রিয়তা এবং শ্রশ্ধেয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অন্প্রেরণ। এই গ্রশ্থাগারকে আজ যেতাবে ক্রম উদনাতির 
স্তরে উদনীত করিতেছে. জাশ। করা যায় অচিরেই ইহ। ভারত তা 'লুখিবীর 
মধো একটি গোরবময় শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের প্রতীক হইয়া উঠিবে। 

[ সংস্কৃত কলেজ সাময়িকী হইতে মুদ্রিত ] 


চিঠিপত্র 


'কুরাল লাইব্রেরী'র কর্মীদের তুরবন্রা 


গ্রচ্থাগার কমিগণ যে ভাবে জীবন যাপন করেন তাহা। অদাতক গগ্রদ্থগারে 
আলে/চিত হয় নাই বলিয়ই আমার ধারণা । আমার বক্তবা বিষয় *গভণ'মেন্ট 
পরিচালিত বা বিশ্ববিদ/॥লয় পরিচালিত গ্রন্থাগারিকের সম্বন্ধে নহে । - সাধারণ 
গ্রথাগার সমৃহের গ্রথাগারিকদের বিষয় লইয়াই আমি সংক্ষেপে আলোচনা 
করিতে ইচ্ছুক । 

প্রথমতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার ৷ এই সাধারণ গ্রন্থাগার দই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
কতকগুলি সাধারণ দান ব। চাঁদার উপর পরিচালিত ॥ এই সকল গ্র-থাগারের 
কমিগণ যৎসামানাই বেতন পাইয়া থাকেন এবং যাহ! পান তাহাকে 'অন।রারী” 
সাভিস বলিলেও চলে। ্িতীয় শ্রেণীর সাধারণ গ্রদ্থাগার হইতেছে 
গভণমেস্টের সাহাযা প্রাপ্ত গ্রতথাগ)র । গভর্ণমেন্ট বাহাদুরের ‘Rural Library 
Scheme’এর মধে। এই সকল গ্রথাগার পড়ে ॥ এই সকল প্রথ্থগারের 
গ্রথাগারিকের বেতন ঠিক! মাসিক ৭৫২ টকা এবং পিয়নের বেতন চিক মাসিক 
৪০২ টাক! মাত্র। উক্ত বেতনের উপর নির্ভর করিম্লাই তাঁহাদিগকে সংসার 
প্রতিপালন করিতে হয় এবং কর্মস্থানে সকলপ্রকার নিজ সাংসারিক চিন্তা 
ত্যাগ করতঃ সব'সাধারণের পিপাসা মিটাইবার জনা সর্ব'দা সচেণ্ট থাকিতে 
হয়। বহরমপুর শিক্ষণ কেন্দ্রে বসিয়া শ্রশ্ধেয্ন শ্রীবিজয়ালাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে প্রন্থাপারিকের কম" বড়ই কঠিন ॥ 
তাহাকে সবদ। প্রফুল্ল সনে কাজ করিতে হইবে এবং তাঁহার মুখে সর্বদার জন। 
হাসি লাগিয়াই থাকিবে! আগার ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি নিজে তাহ। 
মর্সে মর্মে অনুভব করিয়াছি যে এ দুই গুণ যদি গ্রন্থাগারিকের না থকে 
তবে তাঁহ।কে যথেষ্ট কণ্ট ভোগ করিতে হয় । কিছ্তু সাংসারিক অন্ডাব অনটনের 
মধ্য দিয়া উক্ত গুণ দুইটি গ্রত্থাগারিকের মধে। থাকা সম্ভব কিন) তাহা 
সহখীব.দ্দেত্ধ সবিবেচনার বিষয় ॥ বে সকল লাইব্রেরী মহামান্য গভণ“মেপ্ট 
বাহাদুরের ‘Rural Library Scheme’ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল লাইব্রেরীতে 
যদি নিদস্থ তহবিল না থাকে তবে লাইব্রেরীর কন্সিগণ ৫৬ মাস অন্তর 


১৩৬৭ ] চিঠিপত্র তন 


বেতন পাইয়। থাকেন ॥ কারণ, প্যান্টের টাক) বংসরে ২৩ কিস্ভীতে দেওয়া 
হয়॥ এইত গেল তাঁহাদের কথ, এখন তাহাদের সম্ভান। সম্তাতিশ্র শিক্ষার 
আলোচনা কর! প্রয়েজন । 

বর্তমান যুগে গভণ'মেন্ট পরিচালিত প্রায় সকল বিভাগেই কমীদের 
সন্তান স'তাতিদের শিক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ 
হইতেছে, এমনকি কোন কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানেও উক্ত বাবস্থা চালহ 
বুহিয়াছে । কিন্তু গ্রত্থাগার প্রতিষ্ঠানের কমিগণের সন্তান সম্ততির শিক্ষ।র 
জনা অদ্যাতক সেইক্ষপ কোন ব্যবস্বাই মঞ্জর হস্ব নাই । এমন কি যাঁহারা 
স্কুল লাইব্রেরীতে সামান্য বেতনে চাকুরী করেন তাঁহাদের সন্তান সম্ততিকেও 
শিক্ষকের ওয়ার্ড মধ্যে গ্রহণ কর! হয় ন! । ফলে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী সকল 
শিক্ষকদের সম্তান সম্ততিগণ বিন! বেতনে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ 
পাইতেছে অথচ শ্থপ বেতুনভোগী গ্রৎথাগারিকের সম্তানগণ সে সংযোগ হইতে 
বঞ্চিত । সুতরাং গ্রচ্থাগারিক দম্প্রদার শিক্ষা বিভাগে উপেক্ষিত নয় কি? 

বর্তমানে মাননীগ্র গ্র্থাগার পরিষদ বাওগালার গ্র-্থাগারগুলির উদ্নয়লকল্পে 
যথেষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহ; অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই ফিশতু 
আমার অনুরোধ শহধহ ভাণ্ডারের উন্নতি সাধন করলেই চলিবে না সেই সঙ্গে 
ভা-ডারীকেও উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে হইবে সকল শ্রেণীর গ্র্থাগার 
কমগণের সম্তান সম্ততিগণ যাহাতে শিক্ষক মহাশয়দের স*তান দণততির ন্যায় 
বিনা বেতনে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ সুবিধা পায় তাহার বিধি 
বাবস্থা হওয়া একা'ত প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগার কমছিগণ যাহাতে গভণণমেশ্ট 
বাহাদুরের প্রদন্ড মহাঘ ভাতার অংশ হইতে বন্চিত না হয় সে বিষয়েও 
সংঘীগণের সৃবিবেচনা করা কত'ঝ) বলিয়! মনে করি । 


রবীন্দ্রনাথ চক্রব্তা 
গ্রস্বাগারিক, লালগোলা এম, এন, একাডেমী ( পাবলিক ) লাইরেরী 


দ্বিতীয় পত্র 
আমি". সাধারণ পাঠাগারের ( রুরাল ) গ্র'থাগারিক । আজ ছয় সাত্ম।স 
যাবত আমরা বেতন ( মোট ৭6২ ) পাই নাই ৷ লেখালেখি করিয়! যদিও 
পাওয়া যায় তাহাও আংশিকভাবে এবং যদি contingency fund-এ কিছু থাকে । 
কেরোসিনের অভাবে অনেক সময় রাত্রির কাজ ধন্ধ থাকে । D.S.চ.0.-কে 


৩৯৬ অন্থাগার [ মাঘ 


সান্সাতে ও চিঠির ম্বারা উধ'তল অফিস হইতে আমার বেতন যাহাতে যথাসময়ে 
পাই তাহার বাবদথা নিক্তেই করিবার জন! অনুমতি চাহিয়াহি । কিন্তু তিনি 
অদ্যাবধি কোনও উত্তর দেন লাই । কাজেই আমার পারিবারিক অবস্থা কি 
হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করুন । 

যতদর জ্ঞানি পচশ্চিমবঞ্গের অনান্য স্থানের 'ক্ুরাল লাইব্রেরীর কমিগণের 
একই অবস্থা । তাহাদের এইক্গপ নানা সমসার সমাধান, বেতন ও পদমর্যাদার 
উৎনতি ও স্বীকৃতি, শিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রভাতি গুক্ুত্বপূ্ণ বিষয় 
সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সংযুক্ত প্রচেষ্টার জন্য করাল লাইব্রেরীর কমিগণের 
একটি সপ্রেলনে মিলিত হওয়া আশু প্রয়োজন । উক্ত কমীদের একটি নিজস্ব 
কেন্্রীক়্ সংঘ গঠনের ু*ন প্রস্তাবিত সহ্মেলনে বিবেচিত হইতে পারে । 

গ্র-থাগার কমিগণের মধ্যে সব্ধণপেক্ষ1 অধিক প্রচারিত গ্রত্থাগার? পত্রিকার 
মাধামে বিষয়টি সকলের গে'চরে আনিলে উপকৃত হইব ॥ 

বিনীত__ 
জনৈক গ্রচ্থ।গারিক 
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পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে আগামী ৩১শে ম।৮ ও 
১লা এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন বিষ্ণুপুর 
€ৰাকুড়া ) অনুষ্ঠিত হবে। মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন 
জ্বীরতনমণি চট্টোপা হয় । 

সম্মেলন সংক্রান্ত খবর।খবরের জন্তু পরিষদ কার্ধালয় অবিলম্বে 
যোগাযোগ করুণ । 


চব বচ ৯ ১ "ত বচ বচ ও বচ পা পচ) "বচ পৰ বচ পচ ৯ “৯ ৯ “৩৯ “৮ “৯ এ 


গ্রস্তাগাৱ সংবাদ 


ক্রালিকাতা 


খিদিরগুর ইসলামিয়া লাইত্রেরীর জিজন্ গৃহ নির্মাণের উদ্ভোগ 

নানামুখী কম-তৎপরতা বন্ধ পাওয়ায় ইসলামিয়া পাইত্রেরী ইদানীং যণে*ঠ 
জনপ্রিয়তা, অদ্র'ন করেছে । কিনতু সথানাভাবের ফলে লাইব্রেরীর বড় কাশ 
বাহত হয় । সেজলো লাইব্রেরীর কতৃপক্ষ নিজ্ঞম্ব গৃহ নিমণণকাধে উদ্যোগী 
হয়েছেন । কলিক!ত৷ পৌর প্রতিণ্ঠানের কাছ থেকে এতদংদ্দেশ্যে একখাড জমি 
পাওয়া গেছে । প্রবীণ ইজিনীয়ার শ্রীপা'নালাল ঘেষ বিনা পারিশ্রমিকে 
তন্তহাবধানকাষে সম্মত হয়েছেন। গত প্রজাতগত্র দিবসে স্থানীয় পোর 
প্রতিনিধি শ্রীর্জেপ্দ্ূলাথ বন্দ্যোপাধাংয় পরিকল্পিত গৃহের আনুষ্ঠানিকভাবে 
ভিত্তিপ্রদত্তর স্থাপন করেন । 


কাপুর ইনগিট্যুটের পুনর্গ ঠন 
নব নিবণচিত, পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে গত ৩১শে ডিসেম্বর 
শ্র্থাশারের প্রথম বাধিক সভ। অনুষ্ঠিত হয় ॥ সম্পদকের বিবরণীতে ঘে।যণ' 
করা হয় যে মৃখামতত্রী ডাঃ বিধানচ*দ্র ঝায় ৩৫ বছরের পুরাতন এই গ্র'থাগারের 
পুনরুদ্জীবনের জন্টে এক হাজার টাক। দান করেছেন । দ্বামী শাণ্তিনাথান'দ 
সভাপতির ভাষণে নৃতন কাষেদে/গের বিশেষ শুশংসা করেন) 





চাব্রিশ পরণণা 


বজবজ রমাপ্রসাদ স্বতি পাঠাগারে প্রতিযো শিত। 
আসন রবীণ্দ্রু জশ্মশতব।ধিকী উপলক্ষে পাঠাগারে চার দিনের এক 
অনুষ্ঠান সী গৃহীত হরেছে। তাতে আবি, সংগীত ও প্রবন্ধ প্রতি- 
বোগিতার এক বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে । নাম্র পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই বৈশ।খ, 
[বত/রিত খবরাখবর সম্পাদকের কাছ লেকে জনা বাবে । এহাড়া বক্তৃতা ও 
নৃতঃনাটোর বাবসথাও অলংন্ঠান সড়ীতে অণতভুক্তি হয়েছে । 


৩৯৮ প্রান্থাগার [ মাঘ 


নদীয়া 
চাকছহ বিবেকানন্দ সংঘের বাধিক সা ও উৎসব 

গত ওই ফেব্রুয়ারী সংঘের ঝধিক সভ। ও উৎসব অনহম্ঠিত হল ॥ বিগত 
এবেএ কাষণবিবরণী উপচ্ৰাপিত করে সম্পদক শ্রীলীবন কৃষ্ণ পাল সংঘের 
পরিচালনায় পলীর বিভিন্ন সংগঠনম্‌লক কাযের উল্লেখ করেন। গ্থানীল্ ও 
বহিরাগত শিল্পীদের সংগীতে ও সংঘের ছে।ট ছে।ট সভঃসভ্যাদের অন;ণ্ঠিত নাচ 
ও হ।সাকোতুকে উৎসবটি সৃচ্ট,ভ'বে সম্প*ন হয় ॥ পরবর্তী দিনে সংঘের সংস্কৃতি 
বিভাগের সাচব শ্রীরত্বীন করের পরিচালনায় ক্ষুধা নাটকী অভিনীত হয়। 


পুরুলিয়া 
বিজ্াস্মন্যর সাহিত্য মন্দির । গাড়জকপুর 

গত ২৩শে দ্রোন্‌য়ারী সথানীগ্র বিদাাস্দর সাহিত্য মন্দিরের পাঠকক্ষে এক 
অনংষ্ঠানের মধা দিয়। নেতাভী জগ্মদিবস পালন কর! হয় । অনস্ঠালে বিভিন 
বক্তা নেতাজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন ॥ সভাপতি শ্রীষ্‌ক্ত 
রঘুনস্দন সিংহদেও তাঁহার ভাষণে আজাদহিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আলোকপাত 
করেন । গত ২৬শে জান্যারা সংহিতা মন্দির প্রাৎগ€ণ পতাকা উত্তোলন ও এক 
সভা অন:ঠিত হয় । এই সভায় গ্রামবাসীদের দেশো*নমনে সহযোগিতা করিতে 
আহ্বান জানাইয়। বিভিন্ন বস্তা বক্তত। করেন । 


হুরিপদ সাহিত্য মন্দিরে আলোচন।সত্তা 

গত ওই ডিসেহ্বর হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্োোগে এক আলোচনা 
বৈঠক হয় । কালকাতার ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সাভিসের ড৷ইরেরীার 
অফ লাইব্রেরী সাভিসেস শ্রীমতী ক্ষ সি ক্রুগার “গ্র'প্াগারের প্রয়োজনীয়ত।" 
শীর্ষ'ক বিষয়ে এক বক্ত.তা দেন ৷ বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রীমতী ক্রুগার আমেরিকার 
গ্রত্থাগাব্র আন্দোলন এবং গ্রশ্বাগাপ্ আশ্দোলনে গ্রামীণ গ্রশ্থাগারের ভূমিকা 
সম্পকে আলোচনা করেন ? 

জেলার ও সহরের বিভিন্ন গ্রন্থাঙ্গারের প্রশ্থাগারিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন এবং শ্রীঅজয়কৃমান্র রায়, শ্রীসবোধ 
বন্দোপাধ্যাপ্র, শ্রীমতী বীণা চ্যাটাঙ্জী, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রভ,তি আলোচনায় 
অংশ প্রহণ করেন। 





গ্রস্থাগার সংবাদ ৩৯৯ 


আলোচনা বৈঠকের পরে ইউনাইটেড ছ্টেটস ইনফরমেশান সাভিদের 
আডিও-ভিলুর।ল বিভাগের সৌজনো আমেরিকার একট কাউন্টী শ্র-্াগার 
পরিচালনা সম্পর্কিত ফিজ্ম প্রদণিত হন ॥ 


বর্ধমান 

স্বদপুর রামকক পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদঘাটন 

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ রামকৃফ পাঠাগারের নধনিমিত গহের আন্ষ্ঠানিক ভাবে 
ক্বারোদ্বাটন করা হয় । উদ্বোধন করেন জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক ভীক্ষিতিশ 
রন বণ্নেপাধ্যার । অতিরিক্ত জেল! শাসক শ্রীসংদীন্দু চৌধুরী সভাপতিত্ব 
করেন এবং প্রধান অতিথির অ।সন গ্রহণ করেন অধাপক নরহরি কবিরাজ । 
অভ্র্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীজেযোতিষচণ্ত্র সিংহ তাঁর নাত্তিদীর্ঘ' ভাষণে 
পাঠাগারষটির ইতিবৃত্ত ও কর্ম তৎপরতার এক গৃন্দর বিবরণ দান করেন॥ 
পাঠাগারের সম্পকে" শ্রীহরোমোহন সিংহ পাঠাগারের কাষ'বিববণ ও হিসাব 
নিকাশ উপস্থাপিত করেন ৷ তাতে জান৷ যায় যে পাঠাগারের বত'মান সদস্য 
সংখা। ৭৫ ও পৃদ্তক সংখা। ১০৪৫ ॥ বঘস্ক শিক্ষ/কে”্দ্র ও ছে৷টদের একটি 
বিভাগ পাঠাগার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে । 


জাড়গ্র/ম মাখনল।ল পাঠাগার ভবনের তিত্তিপ্রস্তুর স্বপন 

জামালপনর জাতীয় সম্প্রসারণ রকের অধীন ''জাড়গ্রাম মাথনলাল 
পাঠাগারের" আর একট নূতন ভবনের ভিন্তি প্রস্তর স্থাপন গত ২৬শে জানুয়ারী 
ভীবৎক্ দাশরগি ৩1, এম, এল, এ, মহাশয়ের পৌঝোহিতের সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
ছইপ্লাছে । জামালপহর থানা সমাজ কলঠাণ রূপায়ণ সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী 
শক্তি প্রতিভা দেবী প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ॥ বস্দেসাতরম ধ্বনির 
মধ্যে শ্রীধুক্তা ভিন্তি প্রচতর চ্থাপন করেন । তৎপরে তিনি এই পাঠাগায়াইিকে 
সরকারের গ্রশ্াগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় পল্লীপাঠাগার কূপে নিবাচিত 
করায় কর্তৃপক্ষকে ধন/বাদ প্রদান করেন ॥। এই পাঠাগার ১৯২১ সালে 
প্রতিটিত হর ॥ ডাঃ কুমুদনাথ মুখোপাধাব, প্রীকনককাল্তি সিংহ রায়, 
শ্রীদচ্ধ্শ্বের দন্ত এবং প্রধান অতিথি এই কূপ পলীপাঠাগারের প্রয়োজনীত? 
সম্বন্ধে বক্ততা দান করেন। 


6১০ গ্রন্থাগার [মাঘ 


বীরভূম 
লিয়ান জতুর্গ। সাধারণ পাঠাগারে এম্ম'গ।র দিবস অঙ্গুঠান 

গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীনিকেতন ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রন্থাগারের 
সভাপতি শ্রীতারকচন্ত্র ধরের পৌরোহিতো এক সভা অনটিত হয়। এদিন 
গ্রতথশারের কমীরা গ্রাম পষ‘টন করে অর্থ ও অন্যান্য সাহাথ। সংহহ করেন এবং 
গ্রামবাসীদের গ্রদ্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বাড়ী বাড়ী [গয়ে সকলের 
সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচন: করেন। সম্প্রতি পাঠাগারের সম্পাদক 
নিঝারণচ'প্র ডল লোকান্তরিত হওয়ায় কম‘স:চীর কিছুটা পরিবতণন কর! হয় । 


মেদিনীপুর 
রাজনগর দেশবন্ধু পাঠাগারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জানের জন্মবার্বিকী উৎসব 
গত ওই নভেম্বর হইতে রাজনগর রাম নারায়ণ তরুণ সংঘ পরিচ।লিত 
দেশবণধু পাঠাগারে সপ্তদশ দিবসবাপী দেশব’ধ চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মোৎসব 
পালিত হয়। এতদৃপলক্ষে ক্লীড়ান্‌ষ্ঠান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ব্রতচারী 
ন,তা ও নাট্যাভিনয় অনুষ্টিত হয়। শেষ দিবস ২১শে নভেম্বর আয়ে।জিত এক 
(বিরাট জনসভায় পোরোহতা করেন উপম*ত্রী শ্রীযুক্ত চারুড’দ্র মহাঠিত । উক্ত 
সভা! অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মাইতি, মোহনপুর উচ্চ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সৃশীলকুমার দে, শ্ৰীযুত আশ্মৃতোষ মহাপাত্র 
শ্ৰীযুত শিবপ্রসাদ আচাষ' ও অধ্যাপক শ্রীষৃত সংরেশ্দ্রনাথ রথ ভাষণে অংশ 
গ্রহণ করেন। 


রামনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারে বাধিক সন্ধা 

গত ২%শে জানুয়ারী প্থানীর পার্বতীপুর পতিত পাবনী উচ্চ বিদ।ালয়েয় 
সুবর্ণ দরয়দ্তী উৎসবে জেলা শাসক শ্রীবিনয় ভূষণ মন্ডলকে পাঠাগারের পক্ষ 
থেকে এক মানপত্র দেওয়। হয় এবং পাঠাগারটীকে একট "গ্রামীণ গ্রণথাগারে' 
পরিণত করার জন্য আবেদন ভ্রানানো হয় ; বিগত প্রজাতন্ত দিবসে 
পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ প্রভাত ফেরী, পতঃকা উত্তোলন ও ঝ।ধিক সভা ও উৎসবের 
আয়োজন করেন । উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীর) বিপুল উৎ্দাহের সহিত 
বোশদাল করেন । 


বার্তা বিচিত্র 


ভিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল 
গত ডিসেম্বর মাসে অনৃণঠিত কলিকাতা বিশ্ঝাঝদালয়ের ডিশ্লে।মা-ইন- 
পাইব্রেরীব/নসিপ পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হইল । এবারের পরীক্ষার 
লক্ষনীম বিষয় হইল যে কোন প্রার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন নাই । 


দ্বিতীয় বিভাগ € গহণানুসারে ) 

কৃফকাত ঘোষ, অসীম৷ পাল, প্রশা*ত কুমার চক্রবতী, সংভাষচপ্দ্ু নুখো- 
পাধাার, নাগেশ্বর সিং, অনি'দা কুমার সেন, অচি"ত1 কুমার দেব, শ্রীতিমর়ী 
চট্টোপাধ্যার, হির'মরর সান্যাল, অববুদ্ধ রায়, বিমলচণ্দ্র রায়চৌধুরী, সমীরকুমার 
রাপচৌধ্‌রী, অপর্ণা বস, বিভূতিভূষণ মৃখেপাধাায়, অরবিন্দ কুম।র দোষ, 
শঈগদ্দ্রনাথ দে, সম্পীপকুমার গছ্গোপাধ্যায়, সূশীলকুম।র রায়চৌধুরী, পরিতোষ 
দা, বীনা দন্ত, সবিতা সেনগহণ্ত, মানসী মজুমদার, অজিত কুমার পাৰিয়।, 
শোভা মজমনার, গেত্গোপাধ্ায়) আরতি (বিশ্বাস ॥ 


তৃতীয় বিভাগ (গেণানবসারে) 
শঙ্করমোহন বসু, সংলীল শেখর সেনগৃষ্ত, দীশ্তি বসহ, নিদ্ম“লকুমার 
বন্দোপাধ্যায় । 


সিউড়িতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির 

বীরভূম জেল! গ্রথাগার পর্যদের উদ্বেগে গত ৩০শে আনুয়ারী থেকে 
একমাস কালীন চিবতীয় শিক্ষণ শিবির অনৃ*্ঠিত হয় । শিবিরকার্য পরিচালন। 
করেন জেলা গপ্রশথাগ।রিক প্রীনিমল চৌধুরী ॥ ২৪ জন শিক্ষাথী শিবিরে যোগদান 
করেছিলেন, তণ্মধো ১১ জন এসেছিলেন বিভিন্ন 'রুরাল লাইব্রেরী” থেকে ॥ 
দৈনিক চৌদ্দ ঘণ্টা ক্লাস হোত । প্রায়োগিক ও তত্তবগত শিক্ষণ ছাড়াও সংশ্িসদ্ট 
বিষয়াদির উপর দৈনিক সম্ধায় একট করে বক্তৃতার বাবদথা। ছিল। বক্ত,তাম 
যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ শ্রীমগ্রথ রায়, ভীবিজ্রয়ানাথ মহখোপাধায়, 
ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্ান্তি ভট্টাচার্য, শ্রীকামাখা। প্রসাদ চোষ্গদার 
অনাতম । 


৪০২ গ্রন্থাগার [ মাঘ 


ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিবদের উদ্ভোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
ভারতে গ্রচথাগার আম্দোলন--এই বিষয়ের উপর পরিষদ সম্প্রতি এক 
প্রবন্ধ প্রতিকেগিতা আহ্বান করেছেন! প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনধিক দশ 
হাঙ্ার শব্দের মধে লিখতে হবে । আগামী ৩*শে জুনের মধ্যে পরিথদের 
রামকফ মিশন গোলুপাক কাষণালয়ে প্রেরণ ফ’রতে হবে । 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ লাইত্রেরী এলোশিয়েসল 
১৯৬০ সালের অক্টবরের ইউনেস্কোর আঞ্চলিক সেমিনারে দক্ষিণ এশিয়ার 
গ্রতথাগার বাবদবার উত্নতির জন্য বিডি*ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের এসে।শিয়েসন 
গঠণের সুপারিশ করা হধ॥ ইতিমধোই আলিগড়, দিলী, কাশী ও পঃণ: 
বিশবাবদ্যালরের গ্রতপাগারিকগন অগ্রসর হয়ে সুপারিশটিকে কার্যকরী করে 
তুলবার ঢেণ্ট। করছেন ৷ আলিগড় মৌলানা আজাদ লাইব্রেরীতে বশুমানে 
এসোসিয়েশনের অফিস খোলার বাবসা হয়েছে । 


গ্রন্থাগার বনাম গ্রন্থাগার পরিষদ 

ইংলণ্ডে গ্রশ্থাগার পরিষদের কাষণাবলীর ফলে ইংলস্ডের লেখক সম্প্রদ।য়ের 
আধিক আয়ের উপর নাকি আঘাত পেরেছে । তাই তাঁরা একটি বিন গত 
৯ই ডিসেম্বর পালমেস্টে তুলেন । তাঁদের মুল বক্তব্য হচ্ছে_গ্রদ্থাগার 
পরিষদের কার্যাবলীর দক্ষন গ্র“থ লিক্রয় কমে গেছে ফলে সাধারণ লোক এখন 
গ্রত্থের বাক্তিগত সংগ্রহের ব্যাপারে তত আগ্রহশীল নয় । পরিণামে লেখক 
সম্প্রদায়ের গ্র“থ বাবদ ঝয়।ল£র পরিমান প্রচুর পরিমানে কমে গেছে । 

এই (বলের প্রতিবাদ অবশ্য গ্রশ্থাগার পরিষদ ৬ই ডিসেম্বর তারিখের প্রেস 
কনফারেন্সে জানিয়েছেন । পরিষদ অবশা একথা স্বীকার করেন লেখক ও 
প্রকাশক মাতে আথিক দিক বেকে ক্ষতিগ্রদত না হন সে বাবগথা! করা দরকার । 


সম্পাদকীয় 


সরকারী গ্রন্থাগ।র কর্মীদের তুরবন্দ। 


পশ্চিম বঃগ সরকারকে আন্তরিক ধনাবাদ জানিয়ে এবারকার বক্তব! 
নিবেদন করছি । আসন বঙ্গীর গ্রল্থাগার সম্মেলনে ডিস্টিতউ ও করাল 
লাইব্রেরীর গ্রশথাগারিকদের যোগদান ও যাতায়াতের খর বাজ) সরকার অন্মোদন 
করেছেন। এই মঞ্জুন্রিকরণের ম্বার: সরকার গ্র্থাগার সম্মেলনের প্রতি 
আনুষ্ঠানিকভাবে গ্‌ক্ষত্ব দানতো করলেই, উপরূ্তু সম্মেলনে সরকারী কমীদের 
যোগদান ও যাতায়াতের খরচ অলুমেন করে তাঁদের যথোচিত স্বীকাতিও দান 
করলেন। ঝ*গীর প্রশ্থাগার সম্মেলনে রাড) সরকারের কোন কোন বিভাগীয় 
কমিগণ এবং কেন্দ্রী4 সরকারের করেকই গ্রন্থ মারের কমিগণ অন,রূপ সুযোগ 
বহুদিন ধরেই পেয়ে আসছেন। ডিস্টিন্উ ও করাল লাইব্রেরীর কর্মীদের 
ইভিপ্‌বে যোগদানের অনংমতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিতে দেখা গেছে, 
কি,তু সকলকে যোগদানের অনংমতি ও খরচ মঞ্জুর সরকার এই প্রথম করলেন । 

বঞগীঘ গ্রন্থাগার সম্মেলন সারা পচ্চিম বাংলার শ্র-বাগার কমী ও 
অনংাগীদের নিছক একটি বাৎসরিক প্5নহিলন লা । বিভিন অঞ্চল হতে 
আগত কর্মীদের মিলিত চি“তা পরিষদের কর্মপন্থা নিধ্ণরণে সহায়তা কগে। 
গ্র-থাগার ও গ্রশথাগার কর্মীদের নানাবিধ অভ্তাব-অভিষযেগ এবং দৈলম্দিন 
কাজে উচ্ভুত আশু সমসা। ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আলোঠনা ও (সম্ধাত 
গ্রহণের সুযোগ ঘটে । রাজাব্যাপী ক্রমবর্ধমান গুথাগার ব)বসথার সংক্ঠদ 
রূপামণের অনুকূলে এই সম্মেলনের হথে্ঠ তাৎপ্ আছে । গ্রহ্থাগাপ 
উপদেষ্টা কমিটিও তাঁদের রিপোর্টে গ্রথাগ৷র সম্মেলনের আবল/কতার প্রতি 
শুকত আরোপ করেছেন। সম্মেলন কার্যে রাজ সরকারের এই সহযোগিতায় 
তাই সকলেই আনন্দিত হয়েছেন । 

কিন্তু যাঁদের সরকার এই মযণদ। ও স্বীকৃতি দিলেন তাঁদের প্রধান অংশ 
অথণৎ করাল লাইব্রেরীর গুস্থাগারিকর) যে কি দুঃসহ জীবন যাপন করছেন তার 
সামানা পরিচন্ন পঞ্জিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠি দছ থেকে মেলে । পরিষদ 
কার্যালয়ে প্রায়লই আমর! এন্্রপ করুণ চিঠি পেয়ে থাকি । যথাস্থানে আবেদল- 
অনুরোধ অনেক করা হয়েছে, কিন্তু অবদ্থার কোন উদ্নতি হয়নি । 


fen গ্রন্থাগার [ মাঘ 


কল লাইব্রেরীর গ্র-খাগঃরকর: বেতন পান খুবই অলপ । ভার উপর তাণের 
বেতন যশি মানের পর মাস বাকি থাকে তাহলে কমীদের মনোবল অটংট থাক: 
কিক্ছপে সম্ভব এবং কাজের সন্তোষজনক মানের প্রত্যাশাই এ! কিভাবে করা যায় » 
কুরাল লাইব্রেরীগৃলির পরিচালনভার স্থানীয় সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে, এবং 
বেতনভুজ কমীদের খএচ সরক:রী কেষাগার থেকেই আসে । সরকারী অথ 
দীবকাল অনাদারী থাকায় রুনাল ল'ইত্রেনীর কতৃপক্ষ কছণচ'রীদের যথ। সময়ে 
বেতন দিতে সক্ষব হল না। কিন্তু এক্গপ ঘটনাতে' সরকারের অন্যান বিভাগ- 
গলিতে দেখ! বায় ন'_ জেলা গ্রন্থাগারের কমিগণও নিদিষ্ট সময়েই বেশুল পান। 
সমর বিশেষে রুরাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাধারণ ফান্ড থে-ক ধেতন দিয়ে 
দিতে পারেন-_দবকক্ষেত্রে তাঁরা ৩! করেন না-_কি-তু বারো ম'স একপ অবাবস্থ; 
চলবেই বা কেন? মানবিক দিক থেকেও অ“তিতঃ সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের 
এাধনে অবিলহেক নসর দেওয়া বাকনীপন । এট? প্রশাসনিক একটি বিরাট 
গলদের জলোই ঘটে । 

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীল্প বন্তবা হোল বে তৃতীয় পঞ্চবাবিকী পরিকপনায় 
সরকার শ্রবাগার সং্প্রনারণের যে কাষ"সন্তী গ্রহণ করেছেন তা বহুলাংশে নির্ভর 
করছে যারা সেই পরিকত্পনাকে স।থ“কভাবে রূপায়ণ করবেন অ্থণৎ কমিব/খ্দের 
উপর ৷ কিন্তু অতুষ্ট ও অতৃপ্ত কমাঁদের দিয়ে কখনও ঈশ্লিত কাজ আলা করা 
বায় না । চরণ সম্তোষ বিধান ঠিক এই সময়টাতে সম্ভব নাও হতে পারে__ 
কিণতু জীবিকা ধারণের ন্‌ানতম প্রয়োজন মেটাবার অবকাশ পাক৷ উচিত । 
গাড়ীর ভাল চালক ন' থাকলে যেমন বিপদ ঘটতে পারে তেমনি উপযুক্ত কমীর 
অভাবে যে কে:নও পরিকচপন। বার্থ হয়ে যেতে পরে । বেকার সমস, দিলে 
যে কেনও বেতন ও চুক্তিতে লোক নিয়োগ সম্ভব ॥ কিন্তু ভাতে আশানুন্্রপ 
কাঙ্জও পাওয়! যায় নল) অথচ অথ"বায় ঘটে চলে । 

সম্প্রতি একাধিক দ্েেল। গ্রথাগারের গ্রশ্থাগারিক পদতাগ করেছেন । 
একাধিক জ্ঞেল। গ্রশথাগারে গ্রথাগাব্রিকের পদ শনো রয়েছে । ঢাকুরর দংঢ়তা ও 
বেতন হার দীঘ'কাল য।বৎ অনিশ্চিত ও অনিধণরিত থাকাই বে তার প্রধান কারণ 
তাতে সশ্পেহ নেই ৷ কাজেই বিলম্ব করার ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটার 
পে জেলা ও গ্রামীণ গ্রশ্বাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন হার নির্ধারণের জনো 
সরকারকে অনুরোধ করি । 








গাগা 


বঙ্গীয় শ্রস্থাগার পরিষদ 





ফাল্সন ১৩৩৭ 


পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেৱ আলোচ্য মুল প্রবন্ধ 


আমাদের লক্ষ্য 


বাভিগত ও গোষ্টীগত মানুষের পৃণণতম বিকাশের ভিন্ডিতে সমস্ত 
সমাজকে প্রতিটিত করা যে কোন সামাজিক সংগঠনের লক্ষা । গ্ততথাগার একট 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গ্রশ্থাগারের লক্ষাও একই । 


এই লক্ষ্যের সামাজিক প্রয়োজনীয়ত! 

যে কোন গৃহকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হলে যেমন উপয_ক্ঞ উপাদানের 
প্রয়োজন ঘটে, সভ্ভাতার ইমারতকে ঠিক মত গড়ে তুলতে সেই ভাবেই পর্ণ 
বিকশিত মানুষের প্রয়োজন হয় ॥ 

ইতিহাসের নান। পৃজীভূত সমস্যার মধ্য দিয়ে মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে । 
তার ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমেই অপ্রচুর হরে পড়ছে । 
নৃতন সম্পদের স.ষ্টর জ্রনা গবেষণার প্রয়োজন ঘটছে । 

সমাঞজ্জের মানুষকে গণতম্বের পক্ষে সর্বস্গকমে উপযোগী করতে হলে 
তার মনকে পারিপাছিবক অযোক্তিক প্রভাব থেকে সুক্ত রাখা দরকার ॥ মনের 
এই মবক্তি সম্ভব হতে পারে চিতা এবং বুষ্ধিকে জাগিয়ে তুলে এবং সুস্থ 
রেখে ॥ 

অক্ষরাশ্রহী শিক্ষার মাধামে যে জ্ঞান আমর! লাভ করে থাকি তাকে 
সঙ্গীবিত রাখতে হলে শিক্ষায়হনের বাইরে এসেও নিন্নঘিত অনুশীলন কর? 
দরকার । 


৪৬ গ্রন্থাগার [ ফাস্ধন 


বাক্তিগত জীবনের অবকাশকে সার্থ'ক ভাবে বাবহ।র করতে হলে উপযুক্ত 
পরিমাণ মনের খোরাকের দরকার । 

এই সমঙ্ত কর্ন্ত'ব৷ একমাত্র গ্রম্থাগারই পালন করতে পারে ॥ কাজেই 
সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার মান যকে পরিপূর্ণ করে তুলতেই 
হবে! চিন্তায়, বৃশ্ধিতে, অসম্পূর্ণ মান্য সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত 
করবে৷ আমাদের দেশের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাগৃলির বিভিন্ন অংশে 
এর স্বীকৃতি আছে । 


ব্যক্তিগত মান্গুবের বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিক! 

গ্রশ্থাগার মূলত এই বাক্তিগত মানুষের পরিপূণ“ বিকাশের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥ বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারের সহায়ত? ছাড়া ব)ক্তিগত মানৃষকে 
তার নিজের কুচি এবং শক্তিমত পূর্ণ বিকশিত হতে দেওয়া সম্ভব নয়ন ॥ জ্বন- 
শিক্ষা বিতরণের জন্য সমস্ত উপায়ই শুধু মোটা মাপের মানুষকেই সৃষ্টি করতে 
পারে, তার বেশী আর কিছু নয় । 


গ্রন্থাগারের এঁতিহাজিক রূপ 

মানবসমাজের আহত জ্ঞানকে সাধামত সমবণ্টনের উপায় হিসাবেই 
গ্রন্থাগারের জন্ম । এই আহত জ্ঞান আর তার প্রকাশিতরূপের ভাণ্ডার, স্থান- 
কাল-পাত্র হিসাবে অশ্পাধিক বিভিন্ন হতে পারে ॥ গ্রন্থাগার সেই দিক দিয়ে 
এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি ॥ কিন্তু মনোজগতে নানা ধরণের 
আলোড়নের সৃষ্ট করে সেই স্ান-কাল-পাত্রের সীমানাকে অতিক্রম করার 
ক্ষমতা গ্রণ্থাগারের মধ্যেই নিহিত আছে । গ্রন্থাগার তাই এক বিশেষ সমাজের 
সংষ্টিও বটে, কিন্তু এক উতনততর সমাজের শ্র্টাও বটে ৷ গ্রন্থাগারের এঁতি- 
হাসিক কতব্যি শুধু সমকালীন সমাজ্জ মনকে তৃপ্ত করার মধোই নিহিত নয়। 
সেই সমাজের মানূষের মনের অসম্পর্ণতাকে দূর করে আগামী ঘৃগের 
মানবমনকে জাগ্রত করে তোলাও তার কর্তবোর মধ্যে । 


গ্রন্থাগারের বিবর্তনের পথ 
উপরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, স্থান-কাল-পাত্রের কথা চিন্তা করে, 
গ্রদ্থাগারকে প্রয়োজনীয় রূপে বিবতেত করে তোলা গ্রন্থাগার সবন্ধে চিন্তাশীল 


১৩৬৭ ] পঞ্চদশ বঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলো] মূল প্রবন্ধ ৪০৭ 


ব্যক্তিদের অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রচ্থাগার সামাজিক সংগঠন বলে যে কোন সমাজ 
বা যুগের প্রভাবই তার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। 
কিন্তু সমস্ত সাময়িক প্রভাবের উ্ধে* গ্রন্থাগারের যে এতিহাসিক দায়িত্ব 
পালনের ন্দপ এবং বিবর্তনের পথের ইণ্গিত বত'মান থাকে তাকে ঠিক মত 


উপলব্ধি করে সংগঠনকে ঠিক পথে পরিচালিত করা এ পথের কর্মীদের অবশা 
কতবা। 


স্বন্ত শিক্ষিতের দেশে গ্রন্থাগারের সংনজ্ঞ। 


শৰ্দা্থে‘র দিক দিয়ে গ্রন্থাগার গ্রশ্থের অথণৎ প্রধানত মুদ্রিত পৃচ্তকের 
সংগঠন মাত্র । কিন্তু আমাদের দেশে, যেখানে ভল্নাবহ আকারের লিরক্ষরতার 
জন্য গ্রন্থ এখনও অধিকাংশের মনকে প্পর্শ করতে পারে না সেখানে গ্রম্থাগারকে 
এই সংকীণ" গ্র“থকেন্দ্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখা কাজের নন্ন। নামের অর্থমাত্রকে 
প্রাধানা দিয়ে সমচ্ত সংগঠলটির সামাজিক বিবর্তনকে প্রতিহত করা একেবারেই 
যৃক্তিসহ নয় ॥ 

অনেকে গ্রন্থাগারের শরব্দার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে বলে থাকেন যে উপযুক্ত 
পরিমাণ শিক্ষিতের সৃষ্ট হওয্পার পর জনসাধারণ গ্রদ্থ ব্যবহারে সক্ষম হ’লে 
তখনই গ্রন্থাগার বাবপ্থার প্রকৃত উদ্নতির চিপ্তা করা সম্ভব এবং স্বাভাবিক ৷ 
কিন্তু সে উক্তিও যৃক্তিসহ নয় । ভারতের মত নিরক্ষরজনবহুল দেশে শুধুমাত্র 
প্রচলিত শিক্ষায়তনের সাহাযো বিশাল নিরক্ষর জনতাকে শিক্ষিত করে তোলা) 
সম্ভব নয় । এই বছরের আদম সুমারিতে জানা গেছে যে বর্তমাল সরকারের 
শিক্ষা। বিতরণের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্তেও পশ্চিমবঞ্গে যেখানে জন সংখ্যা বেড়েছে 
শতকরা ৩২ জন করে সেখানে সাক্ষর লোকের সংখা) বেড়েছে শতকরা ৮ জন 
করে মাত্র । কাজেই নিরক্ষর সাধারণের সংখ্যা এখনও বাড়বার দিকেই কমবার 
দিকে নন্ন । 

গ্রতথাশারকে তাই প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে সহযোগিত। করে এবং 
অন্য কর্মধারার সচ্গে নিরক্ষর সাধারণের উপযোগী কর্মধারা গ্রহণ করে 
তাঁদের স্বশিক্ষার পথে আকর্ষণ করতে হবে ॥ একমাত্র সেই পথেই দেশের 
শিক্ষা সংস্কৃতির বুনিয়াদ শক্ত হতে পারে এবং তার উপায় হিসাবে গ্রন্থাগারের 
বুনিয়াদও শক্ত হবে ॥ 


৪০৮ গ্রন্থাগার [ ফাল্তন 


পশ্চিমবজের গ্রন্থাগার জশাৎ 

পশ্চিমবধ্গের গ্র“থাগ!র জগৎকে যদি বিশ্লেষণ কর। যার তবে দেখা যাবে 
যে এই গ্রন্থাগার জগতে বর্তমানে মোটামুটি 98 শক্তি কাজ করছে । গ্রত্বাগার 
ব্যবস্থার উন্নতির পথ খাজে বার করতে হলে এই ৪টি শক্তির কাজের 
একট মোটামুটি হিসাব কর! দরকার ॥ এই চটি শক্তি যথাক্রমে সরকার, 
মিউনিসিপালিষ্টগুলি, জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগংলি ও ব*গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ । 


কে) সরকারি গ্রন্থাগার ব্যবন্থ!। 

সরকারি বাবস্থায় সমস্ত দেশের উপযোগী গ্রন্থাগ।র ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি 
দেওয়! হয়েছে । পকৰুবাযষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একট নিদিষ্ট 
কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর চেষ্টাও কর! হয়েছে । Library Advisory 
Committee যিপোটর ও এই বিষয়ে দ:ষ্টি পড়ার সাক্ষ্য দেয় ৷ পশ্চিমবণ্গে 
বতমানে এই কাঠামো যে ক্থপ পেয়েছে তা নীচে দেওয়। হলো £ 


রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রল্থাগার 
জেলা গ্ততথাগার 


লই 
মহকুম। গ্রশ্থাগার আঞ্চলিক গ্রম্থাগার 
€ কহব দলি নিদ্দিষ্ট অঞ্চলে ) 


[| 
বিভিন্ন থানা ও রুকে 
গ্রাম্য গ্রশ্থাগার 


পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার 
পৰস্তক বিতরণ কেন্দ্র 
সমস্ত ব্যবস্বাটি রাজা, কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগার হতে পরিচালিত হবে । 
রান্দ্য কেন্দ্রীয় গ্রশ্বাগার পরিচালিত হবে ১জন ডিরেকটার, ১জন গ্রস্থাগারিক, 


৪ জন সহকারী গ্রশ্বাগারিক, ১* জন গ্রন্ঘাগার-সহকারী ও কিছু কেরাণী 
ও অন্যান কর্মী নিয়ে । আগামী এপ্রিল মাস হতে এই গ্রন্থাগার 


১৩৬৭] পঞ্চদশ বঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলো6] মূল প্রবন্ধ ৪০৯ 


চাল: হবার কথা ॥ এই গ্রচ্থাগায়টর জন প্রাথমিক ব্যয় বরাম্দ কর। হয়েছে 
নিম্ন মত £ 





বাংল! দেশের তিলট বড় জেলা-_ র্ষ্ধমান, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণার 

মধে) প্রথম দৃটতে দুটি করে জেলা প্রচ্থাগার দ্বাপিত হয়েছে । চন্বিশ- 
পরগণায় স্বাপিত হয়েছে তিন । জেলা গ্রম্থাগারগুজির কাজ চালান 
৯ জন গ্রত্থাগারিক, ২ জন গ্রতাগার-সহকারী, ২ জন সহায়ক ( attendant ) 
৯ জন করে গ্র্থঝানের ড্রাইভার, কাড়্‌দার, দারোয়ান, পাহারাদার, পিয়ন ও 
দস্তরী। এইগহুলির প্রাথমিক বায় বরাদ্দ কর। হয়েছে নিম্ন মত ৪ 

কে) বাড়ী 

(খে) বই পত্র 

(গ) আসবাব পত্র 

(ঘ) গ্রশ্থযান 





মোট ১৩০১০০০ ০১ 


বই পত্রের জনা বাৎসরিক খরচ ধর। হয়েছে ৩,০০০ টাক! ও অন্যানা খাতে 
৪,০০০ টাকা ৷ একট জেলা গ্রশ্থাগারের মোট পরিচালন খওচা ধরা হয়েছে 
১৮,০০০ টাকা ॥ জ্লাগ্রত্থাগারগুলির খরচ যোগানো, "তদারক করা এবং 
[হস।বপত্র দেখার কাজ সরকারের উপরে ন্যস্ত। কিন্তু জেলা গ্রম্থাগারগৃলির 
পরিচালন ভার জেল। গ্রন্থাগার পর্রিষদগহলির উপরই ল্যস্ত। 

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি এলাকায় বুনিয়াদি শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির 
সঙ্গে শিক্ষাউদ্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপিত 
হয়েছে ॥ এই ল।ইব্রেরিগুলি চালান ১ জন করে গ্রদ্থাগারিক ও একজন করে 
সাইকেল পিয়ন ॥ এর বায্ বরাদ্দ করা হয়েছে নিম্ন মত $ 


(ক) বাড়ী ee - ২৫,০০০ টাক 

খে) বই পত্র ED ৮,০০০ ,, (প্রাথমিক) 

গে) আসবাবপত্র --- সহ ৮৮০০৩ ৮৮ ’ 
মোট ৪8১,০০০ ॥ " 


বিভিন্ন খাতে এর ম।সিক খরচ ধরা হয়েছে ৪০ টাকা করে। 


৪১০ গ্রন্থাগার [ ফান্তন 


এওঁ আক্লিক গ্রথাগারগুলির নীচে ১২০টি শাখা গ্রদ্থাগার দথাপিত 
হয়েছে । এগুলি সেচ্ছাসেবীকর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এরা বই 
বা আসবাবপত্র পায় কেন্দ্রীয় সংপথা থেকে । এর মাসিক বায় বর৷ন্দ কর! 
হয়েছে ১০ টাকা করে। 

বাণীপুর আর কালিম্পংএ আঞ্চলিক গ্রতথাগারের মতই দহষ্ট প্রতিষ্ঠান 
সরকার স্থাপিত করেছেন শিক্ষার উন্নয়ন পরিকশ্পনাকে সহায়৩ করবার জনা ॥ 

ঞ্জেলাগ্রশ্থাগারের নীচেই বিভিন্ন থানা এলাকায় কমপক্ষে ১টি করে গ্রামীণ 
গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । এই গুলির বর্তমান মোট সংখ্যা 8৬৪টি ॥ হয় কোন 
প্রতিষ্ঠিত লাইপ্রেরীকেই গ্রামীণ গ্র“থাগার হিসাবে গড়ে তোল। হয় না হলে কোন 
নূতন লাইব্রেরী প্রতিছিত করা হয়। এই গ্রথাগারগৃলি চালান ১ জন 
গ্রত্থাগারিক ও ১ জন সাইকেল পিয়ন । এর বায়ের বরাদ্দ-_ 


(ক) বাড়ী ৬,০০০ টাকা ( এর মধ্যে সরকার ৪,০০২ 
আঞ্চলিক লে।কেদের 
দেয় ২০৯০২ ) 

খে) বইপত্রাদি ২,০০০ টাকা প্রোথমিক) 





মোট ৮১০০০ টাকা 


বিভিন্নখাতে মাসিক খরচের জনা ৫* টাক! বরাদ্দ কর! হয়েছে । 

সরকারের সম্পূর্ণ আধিক দায়িরে কিনতু আঞ্চলিক কমিষ্র পরিচালনার 
গত ৬ বছরে ৫০৮টি »পনসর্ভ গ্রশ্থাগার ( Sponsored public libraries ) 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হযেছে । এই গ্র্থাগারগনলিতে বিনা 
চাঁদায় বই বাড়ীতে নিয়ে খেতে দেওয়া হর ॥ 

গ্রত্বাগার উদ্নয়ণের জনা শ্বিতীয় পঞ্বাধিক পরিকল্পনায় পচ্চিমবঞ্গে 
প্রার ৮০ লক্ষ টাকা বায় কর! হয়েছে এবং তৃতীয় পঞ্বাধিক পরিকল্পনার জন৷ 
১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে ॥ 

তৃতীয় পণ্চবাধিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন মহাকুমায় এবং বড় বড় শহর 
গুলিতে গ্র্বাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে । কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
এবং সমস্ত সহরটির জন্য একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকজ্পন৷ আছে ॥ 
প্রতি থানা এলাকায় ও পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রন্থাগার সংগঠনের এবং জেলা, গ্রাম, 
এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্র“থাগার কম্মীদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার 
পারিকল্পন। আছে ॥ 


১৩৬৭ ] পঞ্চদশ বঃ গ্রন্থাগ।র সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ ৪১১ 


এই সমত গ্রতবাগারের মধ দিয়ে সাধারণকে এখন পধ্যতত কি পরিমাণে 
তত করা সম্ভব হয়েছে তার পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হ'লো। 





শ্রেণী সংখ্যা পুস্তক বাবহৃত পুস্তকের ব্যবহারকারীর 
সংখ্যা সংখ্যা সংখা! 
রাজা কেন্দ্রীয় 
গ্রথাগার > ৩০ হাজার 
জেলা গ্রন্থাগার ১৯ ১,৩৬ ১ ৪,০০ হাজার ৩,৩০ হাজার 
আঞ্চলিক গ্রতথাগার ২৪ ৫০ », ১,০০ ১ সিসি 
গ্রামীণ গ্রত্থাগর 8,৬১৪ ২,৩২ ১, 8,00 ৯৮ ay 
সাধারণ চাঁন! ১,০০০ ২,৫০০, 8,000 ৯ রঃ 
আদায়কারী 
গ্রন্থাগার 
(সরকারী 
সাহাযপ্রাণ্ত ) 
মোট ১,৫০৮ ২,৯৪৮ হাজার ৪,৯০০ হাজার ১,২০০ হাজার 





[ সমস্ত তথ্য প্রীনিখিল রায়ের An outline for the Library Develop- 
ment scheme for West Bengal প্রবন্ধ হাতে নেওয়।। প্রবণ্ধ্ট যে 
পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার নাম The Journal of the Indian Library 
Assoclation ; Vol. 3 No. 1 Pages 33-40. প্রবদ্ধটর একটি অনুবাদ 
পত্রিকার এই সংখ্যার প্রক।শিত হলো । ] 


খে) মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবন্থ! 


পশ্চিমবণ্গে বতমানে কোন মিউনিসিপ্যাল প্রচ্থাগার বঃবস্থা নেই । বিভি*ন 
মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাত! কপে“রেশন এদিকে তাঁদের ক্ত‘ব্য সম্পাদন করেন 
কিছু কিছু আধিক সাহায্য করে। এ সাহায্যের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় 
যংসামান্াযই 1 


গে) জ্রনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি 


পশ্চিমবঞ্গের জনপরিচালিত গ্রন্বাগারগুলির বেশীরভাগই নানা সামাজিক 
আন্দোলনের মধ্যে জম্ম গ্রহণ করেছে ॥ এঁদের খরচের অধিকাংশই সদসাদের 


৪১২ অন্থাপার [কান্তন 


চাঁদা থেকে কুলাতে হয় । এদের অধিকাংশের কাজ চলে অবৈতনিক কমীদের 
সাহায্য নিয়ে । সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটর কাহু থেকে যে সাহ৷যা এরা 
পান তা আদে। ষথেহ্ট নয় ৷ 


ছে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 


পরিষণ প্রথম যুগে গ্রল্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সরকার এবং 
জনসাধারণের কাছে বোকাবার চেষ্ট, করে এসেছে । সেই ব্যবস্থার প্রয়ো- 
জঞনীয়ত৷ যখন অন্ততঃ পরিপূর্ণ মোখিক স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন পরিষদের 
কম'ধারাকে এই বাছিত গ্রস্বাগারব্যবসথাকে সম্ভব এবং স্থায়ী করবার দিকে 
প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভি'ন দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের 
কতৃপক্ষের মলে হয়েছে যে, কোন আইনের সংনিষ্ধণারিত ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ গ্রন্থাগারবাবদথাকে প্রয়োজ্রনের উপযোগী কর্ও 
সম্ভব নয় ব) স্থায়ী করাও সম্ভব নয় ॥ তাই পরিষদের বর্তমানের 
কর্মধারায় সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের 
চিশ্তায় । এই চি'ত৷ সঠিক কি না তার বিচারের জনা আমাদের সমস্ত 
দেশের ‘গ্র'থাগারবাবস্বার বর্ত'মানের স্কটকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ কর। 
দরকার । 


গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্কট 
রাজোর এই সমগ্র গ্রত্থাগার বাবস্থার মৃল্যায়ন করলে কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ ক্রটি বা অসম্পূর্ণ‘ত! চোখে পড়ে £ 


(ক) সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি 

(১) বিনা চাঁদ৷র প্রম্থাগার্ব্যবস্বার আজও গোড়াপত্তন হয়নি বল! চলে । 
(২) গ্রণবাগার কর্মীদের প্রদত্ত বেতন আজও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক নীচে । 
(৩) বে-সরকারী জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগৃলি কিভাবে নিজেদের এই 
রা্যবযাপী গ্রম্থাগারবযবচ্থার স্গে মিশিয়ে দেবে তা আজও নির্ধারিত হয়নি । 
(6) সমগ্র গ্রশ্থাগারবাধস্থার মধ্যে পার্দ্পরিক সহযোগিতার কোন সুষ্ঠু চিশ্তা 
এখনও করা হয়নি বলে প্রতীরমান হর ॥ 
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পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থ গার আইন 


বাংলাদেশে “প্রত্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন ন্গাঁয় 
মুশীন্দ্রদেব রাগ মহাশয় । তিনি ১৯৩০ খ্‌ষ্টাব্দে তৎকালীন আইন সভায় 
একটু গ্রত্থাগার আইন বিল উত্ধাপনের জনা পেশ করেন। কিনতু বিদেশী 
সরকারের প্রতিক্‌লতার জনা বিল প্রত/হার করে নেন । 

পশ্চিমবঞ্গের বিধান সভায় ১৯৫৭ খুষ্টান্দে অধ্যাপক নির্ম'লচ'দ্র ভট্টাচার্য 
একটি খসড়া বিল উদ্বাপন করবার চেস্টা করেন। কি্তু বিধান সভার 
বাবহ।রিক নিয়মানুযায়ী তা উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি ! ১৯৫৮ খ.ণ্টাব্দে 
নবদ্বীপের দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রশ্ঘাগার সম্মেলনে পশ্চিসবঞ্চের জন্য একট খসড়া 
গ্রথাগার আইন গৃহীত হয় ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সমস্ত কথা বিবেচনা 
করে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের অনুরোধ করা হয ॥ 

১৯৫১ খংছ্টাব্বে প্রকাশিত Library Advisory Committee-র ঝিপোর্টে 
গ্রথাগর আইন প্রণয়নের নির্দেশ আছে । 

সর্বভারতীয় একটি মডেল আইন প্রণীত হচ্ছে বলে শোনা গেছে । 
ক-তু আজও পশ্চিমবঙ্গে কোন গ্“থাগার আইন প্রণীত হয়নি । 


গ্রন্থাগার আইনের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি করতার-_ 
আইনমত এবং সংপরিকচ্পিততাবে গ্রচ্থাগার ব্যবচ্থাকে চালাতে হলে 
যে গ্রণথাগার করের বাবস্থা থাকবে একথা! আমর। মেনে নিই ৷ কিশ্তু এই 
কারের বিরুদ্ধ কয়েকটি যুক্তি দিয়ে অনেক সময় আমাদের মনকে সমস্ত আইনের 
প্রতি বিমখ কৰবে তোলার চেষ্টা চলে । যুক্তিগ্ল্সি এই 
(১) এট একটি নূতন কর। 
(২) এই কর দরিদ্র সাধারণের জীবনে নূতন চাপ ও নূতন ধছ্টের 
সংষ্টি করবে । 
(৩) এই করের সাহায্যও যঞ্্টে অর্থ সংগৃহীত হবে না। 
এই উক্তিগূলির যাথার্থ বিচার করে দেখবার জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে 
আমরা পূর্ণাঙ্গ গ্রথাগার ব্যবস্থা চাই কিনা । তা যদি চাই তবে আইন ও 
করের বিকল্প প্রস্তাব সরকারের দপ্তরের মঞ্জরীকৃত অথে" চকে ঘাক। বেশী 
সহবিধার কিনা ত বিচার করে দেখবার ॥ কারণ 
(১) শ্রশ্থাগ।র বাবস্থাকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী অর্থ জন- 
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সাধারণের কাছ থেকেই সংগৃহীত হবে) কিন্তু হুলামে সংগৃহীত না হলে 
এই অর্থ‘ সৃচিছ্নিত হবে না৷ ফলে বিভিন্ন দস্তরের বা! বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছা এবং চিন্তার প্রভাবে গ্রশথাগার ব্যবস্থার যোগানের 
অর্থের পরিমাণে অনিশ্চয়তা আসতে পারে ॥ 

(২) এই করের ভার জনসাধারণের মধ্যে বারা সম্পত্তি কর দেন তাঁদের 
উপরই পড়বে ৷ কিন্তু জনসাধারণের অন্য আঘকাংশ কর না দিলেও গ্রন্থাগার 
বাবসথার সুযোগ পাবার আইন সঙ্গত অধিকারী হবেন। 

(৩) যাঁদের উপর করের চাপ পড়বে তাঁদের অনেকেই বর্ত“মানের চেয়ে বেশী 
প্রপীড়িত হবেন না। বর্তমানে প্রার সব ক্ষেত্রেই গ্র“থাগারের নিম্নতম চাঁদার 
হার মাসিক ২৫ লঃ পঃ অর্থাৎ বছরে ৩২ টাকা ৷ বই নেওয়ার সৃবিধে পান মাত্র 
১ জন। বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদের খসড়া আইন মতে এ পরিমাণ কর 
দেবেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা এখন বছরে ১০০২ টাকার সম্পত্তি কর দিয়ে থাকেন। 
কিশ্তু এতে গ্রশ্থাগার ব/বহারের সৃযোগ পাবেন পরিবারের প্রত্যেকেই । 

(6) গ্রম্থাগার ব্যবস্থার খরচকে শুধুমাত্র এই কর মারফৎ সংগ্‌হীত অর্থে 
মেটাবার জন্য বর্তমানের গ্রশ্থাগার করের পরিকল্পনা করা হরনি॥ এর সঞ্চে 
কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং রাজ) সরকারের সাহাষ। রাখতেই হবে । কিনতু গ্রন্থাগার 
করের বাবস্থা থকলে অর্থের পরিমাণ সৃচিহ্নিত হয়ে যাবে এবং বায় নিষ্ধণরণের 
জনাও এই করই একটি মোটামুটি মাপকাঠির কাজ করবে । 


সম্মেলনের অভিমতে - 

এই সম্মেলনকে তাই বিচার করতে হবে যে পশ্চিমব্চের গ্রন্থাগার 
বাবপ্বায় স্থারীত্ব এবং পুণতা আনার জন্য, গনথাগ।রকমীদের জীবনকে 
স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বি*ন করার জন! গ্রশ্থাগার আইনের আশ, প্রবত'ন 
প্রল্লোজন কিনা । 

এই আইনের প্রবর্তন প্রয়োজন হলে অন্ন রাজের আইনকে বিচার 
করে, পশ্চিমবঙ্গের নানা বেসরকারী খসড়া আইনকে বিচার করে এবং গ্রন্থাগার 
পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্ঘাগার সম্বন্ধে অভিভ্রতা সম্পন্ন বাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 
সাহাষা লিয়ে উপযুক্ত গ্র্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের এবং 
জনসাধারণের তরফ হ'তে কি কি ব্যবণ্থা গ্রহণ করা উচিত। 
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খে) মিউনিশিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব 

কলিকাতার মত বিরাট শহরে মিউনিসিপ্যাল গ্রস্বাগার ব/বদথা না থাকা 
নিশ্চয়ই গৌরবের নন্ন ॥ কলিকাতা কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দ একাধিকবার এই 
শহরে মিউনিসিপ্যাল গ্র'প্ধাগার ব্যবপথা। চাল? করার কথ! বলেছেন কিনতু আজও 
তাকে জপ দেওয়া এই পৌর প্রতিষ্ঠালের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি ॥ সাময়িক 
অঙ্প।বিক অর্থ সাহাষ। করে মিউনিপিপ্গলি্গৃলি যে কর্তবা পালন করার 
কথা ভাবেন তাকে নিশ্চয়ই ঠিকমত কর্তবা পালন কর। বল! ঘা না 


গে) জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের অসহায়ত। 

(১) ম্‌খঃতঃ চাঁদার উপর নিভ'রশীল বলে এবং দেশের শিক্ষার হার ও 
পারিবারিক আগ্নের পরিমাণ বেশ নীচ বলেই আমাদের দেলের 
গ্রত্থাগারগৃলির পক্ষে অথের স্থাচ্ছল/ লাভ করা আদে সম্ভব নর। (২) 
বিভিন্ন জিনিসের দামের সঙ্গে বইএর দাম এবং বাঁধাইয়ের খরচ অতন্ত বেড়ে 
যাওয়ার সমস্ত গ্রদ্থাগারগুলির জীবনে সঞ্কটের সং হয়েছে । (৩) সমাজ 
জীবনে অর্থনৈতিক চাপ সংষ্ট হবার ফলে অবৈতনিক কর্মীর সংখ আগের 
তুলনায় অতাম্ত কমে গিয়েছে । যাও আছে তাও স্বল্প সময়ের, ফলে অর্থ 


সঙ্কট এবং কর্মী স্কট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রম্বাগারগুলিকে দুর্বল করে দেয় 
এবং স্বল্পায়্‌ করে দেয় ॥ 


বঙজীয় ণান্থাগার পরিষদের উপায়ক্কীনতা 

একই অর্থনৈতিক সঞ্কটের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা। বহুলাংশে 
ব্যাহত হয়ে চলেছে ॥ (১) বাংলা ভাষায় গ্রশ্থাগার বিদ্যার বই প্রয়োজন হলেও 
অর্থের অভাবেই তা ছাপা সম্ভব হয় না। (২) বিভিন্ন মানের গ্রশ্থাগার 
বিদা। শিক্ষিতেএ প্রয়োজন থাকলেও এবং লে শিক্ষা দানের যোগ্যতা পরিষদের 
যবেম্ট থাকলেও কেবলমাত্র অর্থাভাবে পূর্ণ সময়ের কর্মী নিয়োগ করে উপযুক্ত 
কমণধারা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। (৩) সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্বার 
প্রবর্তন সৃচিশ্তিত ন! হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে গ্রশথাগার কর্মীর যোগান 
বাঞ্জারের উপযংক্ত মুলোর চাহিদাকে অনেকটাই ছাড়িয়ে বাম । ফলে শিল্প 
কুশল কর্মীর। অল্প বেতনের চাকুরী নিতে বাধ্য হন এবং তাঁদের মধ্যে বেকার 
সমস দেখা দেয় ॥ পরিষদকে এই কারণে শিক্ষার্থীর সংখা?। কমের দিকে পাখতেই 


5১৬ শ্রন্থাগ!র [ ফান্তন 


হম ॥ (5) গ্রচ্থাগার বাবদ্ধাকে জনমানসে ঠিকমত প্রতিফলিত করতে হ’লে যে 
পরিমাণ অথের দরকার তার এক ভম্ঘ/ংশ মাত্রই গ্র-থাগার পরিষদের পক্ষে বায় 
করা সম্ভব । ফলে সাধারণ লোকের মধে! সমগ্র গ্রচথাগার বাবস্থার ডন 
উপযুক্ত অনুভুতির সঞ্চার আজও হয়নি । 
সঙ্কটের মুল রূপ 

সমগ্র গ্রশথাগার ব্যবস্থার এই সন্ফটকে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে 
এর প্রধানতম কারণ দৃ_-(১) অপরিমিত ও কম-বেশী অনিশ্চিত অথ', 
(৩) অনিশ্চিত অবৈতনিক কর্মী এবং অনুপযুক্ত পারিশ্রমিকে নিযুক্ত বেতনভুক 
কমা ৷ এই দুয়ের কারণই মৃখাত অর্থের অভাব এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাব । 


সমাধানের পথ 

এই অর্থের যোগান মূলত দুই ভাবে কর! সম্ভব (১) সরকারী দপ্তরের 
অব মঞ্জুরী মারফ এবং (২) কোন নিদিষ্ট আইনের সাহাবে; কর নির্ধারণ করে । 

সরকারী দপ্তর মারফত পরিগলনের ত্র মূলতঃ (১) সরকারী তহবিল 
থেকে বায় পদ্ধতি প্রয়োজন অন্যারী ও সংনিদিষ্ট নীতি অন_যায়ী নাও হতে 
পারে ॥। অল্মস্‌ত নীতি এই অর্থে অনিশ্চিত হলে গ্র্থাগারগুলির জীবনে ও 
তাদের কর্মীদের জীবনে অবারিত সঙ্কটের সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক । (২) সরকারী 
পরিচালনে জনসাধারণের অজ্পাধিক প্রতিনিধির বন্দোবস্ত থাকলেও ভ্ঞন- 
সাধারণকে এর দায়ি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করতে পারে না॥ (৩) এই 
পরিচ!লনে কেম্ত্রীভূত দপ্তরের পরিচালন/র সহজাত নু থাকবেই ॥ 


ব্সাইল_ 

আইনের প্রয়োজন প্রধানতঃ করেক্ট কারণে (১) আইন উপযুক্ত 
প্তশ্বাগার বাবস্থাকে পরিপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি দেবে । (২) গ্রন্থাগার 
ব্যবচ্থার ব্যরনির্বাহের অর্থ সৃচিহ্নিত হয়ে যাবে ॥ সরকারী পরিচ/লনে 
দল ব! বান্তি পরিবর্তনে বার বরাদ্দের কোন অস্হবিধাকর পরিবর্তন 
ঘটবে না৷ ৷ (৩) গ্র্বাগার কর্মীদের জীবনে অবাঞ্চিত অথ'নৈতিক সচ্কটের 
সৃদ্টি হবে না? (৪) গ্রস্থাগর বিজ্ঞানের শিক্ষা বিতরণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
প্রসারণপরিকল্পনার স্চে তাল মিলিয়ে চালান সম্ভব হবে । (৫) গ্রশ্থাগার 
মারফৎ জন্সেবার মান ক্রমশঃ উচ্‌ হতে থাকবে । (৬) সমস্ত গ্রৎাগার 
বাবদ্দার মধে পরারিদ্বের চিহ্ন আসবে । 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পন। 
নিখিল জন রায় " 

পথম বন্যাস্র £ 

রাজাসরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রশ্ধাগ।র উন্নয়ন পরিকজ্পন। 
১৯৫০-৫১ সালে প্রথম গৃহীত হয়। স্নান ১০৬,১০০ টাকা বিভি*ন 
সাধারণ চদার গ্রতথাগার ( Subscription library ) গুলির পৃস্তক সংগ্রহ 
ও আসবাবপত্রদি উত্নয়নের জনা ব্যয় হয় ॥ একই সময়ে সদঃ-স্বাক্ষরদের 
( neo-literates ) পরবর্তী শিক্ষার সুব্যবচ্থ৷ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, 
বিভিন্ন সনাজশিক্ষা কেদ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত ব) সংশ্লিণ্টভাবে কতকগুলি 
পাঠকক্ষ ও গ্রচ্থাগার কে'দ্র স্থাপনের জন) আনবিক সাহায্য করা হয় । তদবধি 
এই খাতে রাজ/শিক্ষ। বাজেটে বাৎসরিক ১,৪০,০০০২ টাক। আধিক সাহায্যদানের 
বাবস্থা করা হয়েছে । এই আধিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ চাঁদার 
গ্রচপাগারগুলিকে পরিপং*্ট কারে তাদের কার্বাবসথা যাতে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায। করতে পারে ভাই ব্যবপৰা করা । 
সরকারের কাছ থেকে এই আধিক সাহাব্য পাওয়ার জনা শ্রশ্থাগা ব্র্গলিকে 
কতকগুলি সবনিশ্ন সত পুরণ করতে হয় । এইভাবে গ্রণ্বাগারগৃলিকে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা বাগ £ 

‘ক’ বিভাগ 

(১) গ্রচ্থাগার একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হবে । 

(২) একটি স্বীকৃত পরিচালক মণ্ডলীর দ্বার৷ পরিচালিত হবে । 

(৩) নিজস্ব গৃহ অপব! সচ্ভাব। ভাড়া-বাড়ী থাকবে এবং সেখানে পাঠ- 

কক্ষের সংবাবপ্বা থাকবে ॥ 

(8) ১০,০০০ খ। অধিক পুস্তক সংগ্রহ থাকবে । 

(৫) বাৎসরিক ৩,০০২ টাকার বাজেট থাকবে ॥ 

(৬) হিসাব পত্রা্দি সুরক্ষণ এবং বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবসা থাকবে । 

(৭) ২০০ বা! অধিক সংখাক নিয়মিত সদস। থাকবে ॥ 

‘ৰ’ বিভাগ 
(১-৩) ‘ক’ বিভাগের অনুরূপ 

09 ৩০০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্ৰহ থাকবে ॥ 

(6) ১,০০০ টাক! বাংসরিক বাজেট থাকবে । 

(৬) হিসাবপ্ত্রাদি সুরক্ষণ ও ঝ!ৎসব্রিক পরীক্ষার ঝ/বদ্ধ। থাকবে । 

(৭) ১০০ ব। অধিক সংখ্যক নি্মিত সদস! থাকবে 3 


৯১৮ গ্রন্থাগার [ কান্তন 


‘গ’ বিভাগ 

গ্রামীণ গ্রল্থাগার € Rural l৮৮৪ry ) ‘গ’ বিভাগের অন্তর্গত । নিদ্ন- 
লিখিত বৈশিণ্ট৷ থাকবে £ 

(১) সুপরিচাললা ব্যবস্থা 

(২) পাঠের জনা সম্ভাব্য সুব্যবস্থা । 

(৩) 6০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ ৷ 

(9) ৩০০ টাকার বাংসরিক বাজেট ৷ 

(9) হিসাবপত্রাদি সুরক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবচ্থা ৷ 

প্রায় ১,০০* সাধারণ চাঁদার গ্তত্থাগার সরকারের শিক্ষা (বাগ থেকে 
বাৎসরিক আতিক সাহায্য পেরে থাকে ॥ গ্রাম গ্রতথাগার ( village library ) 
গুলি জাতীয় উদ্নয়ন খাতে সাহাঘ। পায় ৷ 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সমাস্তির মুখে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকক্পনার প্রারম্ভে গ্রশ্থাগার উন্নয়ন পরিকঞ্পনার ছ্বিভীয় অধ্যায় সূচিত 
হয়। ভারত সরকারের কাছ থেকে পরিপূরক আথিক সাহায্য ( matching 
হান) পাওয়া বার ॥ দুইটি পৰ্ুবাষিকী পরিকগুপনার ভিতর পশ্চিমবক্চের 
সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের নিম্লন্্রপ চিত্র পাওয়া ধায় £ 
রাজ! কেরির গ্রশ্থাগ্ার ( State Centre] Library ) 


জেল! জিয়ার 
I || 
মহকুম। গ্রশথাগার আকলিক (4১76৪ ) গ্রশ্থাগার 
( নিদিষ্ট বরে অঞ্চলে ) 


1 
গ্রামীণ গ্রত্ষাগার ( Rural Libraries ) 
€ থানা ব্‌ ব্লক হিসাবে ) 


গ্রাম্য ( Vileৰe ) গ্ৰ’থাগার 
C মা হিসাবে ) 


পুস্তক বিতরণ এবং পুদ্তক সংগ্রহণ কেন্দ্র 
(Delivery) (Deposit ) 


১৩৬৭] পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪১৯ 


রাজ] কেন্ত্রীর গ্রন্থাগার £ 

ব্রাক্দোর সাধারণ শ্রতথাগার বাবচ্থার সংগঠন ও উতনমন বারস্থার পরিচালনা 
ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশো ৫৬-এ, ব্যারাকপহর প্রাঞ্ক রোড, কলিকাতায় একটি 
পুরাতন গৃহে রাজ্য কেন্দ্রীয় প্র্থাগান স্বাপিত হয় । গৃহ সংস্কার করে 


বাসোপযেী করার জন্য ৬০,০০০ টাকা ব্যর হয় ॥ রাজ) কেন্দ্রীয় গ্রথাগারের 
জনা প্রারম্ভিক বায় £-- 





১। পুস্তক - 
২।. আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম 
৩। গ্রত্থযান ( Book van ) ২৫,০০০১ 


১ জন পরিচালক ( Dir€০0০৪ ), ১ জল গ্রশথাগ!য়িক, ৪ জন সহকারী গ্রণথা- 
গারিক, ১৭ জন্‌ গ্রতধাগার-সহকারী ( Library 4১551550৮ ), কতিপর কেরাণী ও 
অন্যান্য কী নিয়ে এর কর্মী পরিষদ গঠিত ৷ কতিপয় কর্মী নিযুক্ত কর! হয়েছে ॥ 
গ্রতথাগারটকে উপযোগী করার জন! প্রাথমিক কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে॥ 
গ্রতবাগার এপ্রিল মাস থেকে চাল; হওদার বাবস্থ) কর) হচ্ছে । 


জেলা! গ্রন্থাগার £ 

সাধারণ গ্রত্থাগার ববদ্বায় রাজ্য কে'দ্রীয় শ্রতথাগারের পরেই জেল 
প্রথাগার ৷ ১৯টি জেলা গ্র্থাগার ও পৰ্ত স্থাপিত হয়েছে । ১৫ জেলায় 
১টী করে, এবং বর্ধমান, মেদিনীপৃর ও ২৪ পরগণায় তিনটি বহুত জেলায় 
প্রতোকটিতে অতিরিক্ত ১টী ক'রে জেলা গ্রশ্থাগার স্থাপিত হয়েছে । বূহত্তম 
জ্বেল। ২৪ পরূগণার লোক সংখা! ও পরিধির দিক দিয়ে বিবেচন! ক'রে তৃতীয় 
ডটী গ্রন্থাগার দ্থাপন করা হয়) ১১চী জেলা গ্রথাগারের কাজ ভ।লভাবেই 
চলছে ॥ 


জেল। গ্রন্থাগ।রের জলন্ত প্রারন্তভিক বার 
গুহ 
পুস্তক 
আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম 
গ্রশ্ষবান_ 





ন৯০ গ্রন্থাগার [ কানস্তন 


১ জন গ্রত্থাগারিক, ২ জন গ্রশ্থাগার সহকারী, ২ জন গ্রন্থাগার কমী 
tlibcary attendants), প্রাইভার. ক্লিনার, দারোয়ান, লাইট গড", পিয়ন ও 
দণ্তরী মোট ১১ জন নিয়ে জেলা গ্রতথাগার কমী পরিষদ গঠিত ॥ 


বাৎলরিক বায় £ 

পুস্তক ও পত্রপত্রিকা ৩৯০০০৯, 

আনৃষঠিগক খরচ ৪৯০০ ০৯১ 

জেলা গ্রশ্থাশার কার্যকরী রাখার জন্) বাৎসরিক ১৮,০০০২ টাক। বায় হয় । 

যদিও সরকার জেল! গ্রত্থাগারকে আলিক সাহাবা দেন, তবুও এর সংগঠন ও 
পরিচালনা ব্যবস্বা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ নামে একছ স্বাধীন সংদথা দ্বার! হয়ে 
বাকে । সরকার হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা, তত্তবাবধান এবং পরিদশ্নাদিব মাধামে 
কত করে ঝাকেন ॥ 


আঞ্চলিক গ্রান্ছ।গীর : 
পরিকঙ্পনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রত্বাঙ্গারগহলি প্রায় জেল 
গ্র্থাগারের সদ্‌শ ॥ কেবলমাত্র আঞ্চলিক গ্রতথাগার ৫1৬ মাইল বিস্তৃত একটী 
ক্ষদ্র অকলের মধে) সীমাবদ্ধ । আঞ্চলিক গ্র“থাগারের সংগে গ্রামাৰ্লের 
নিভৃততর ও অতিদ্‌র প্রদেশে অবস্থিত কতকগুলি শাখা গ্রশ্থাগার সংযুক্ত ৷ 
এবং এই সমস্ত শাখা গ্রথাগারগহলির মাধমে কেন্দ্রীয় পৃদ্তক ভাডার থেকে 
পাঠকদের পুস্তক সরবরাহ করা হয় ॥। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যত ১২৭টা শাখা 
গ্র'থাগার সংযুক্ত ২৪৪ আঞ্চলিক গ্রশ্ছাগার স্থাপন করা হয়েছে ॥ অথন্ড শিক্ষা 
উন্নয়ন পর্সিকঙ্গপলা ৷ (Integrated educational development Scheme) 
য! ব.নিয়াদী বিদালয়, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষালয় নিয়ে 
গঠিত, আঞ্চলিক গ্র-্ঘ/গার তারই একটি অপরিহার্য অন্য । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে শিক্ষা উন্নয়নকে সুচারুরপে সম্পদন করা । আঞ্চলিক 
গ্রত্থাগারের জল! প্রারশ্ভিক বায় $ 
গুহ 
পুস্তক 
আসবাবপত্রাদি এবং অন্যান 





১৬৬৭ ] পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উল্লয্নন পরিকল্পনা ৪২১ 
কর্ম 2 


৯ জন গ্রতথাগারিক 
সাইকেল পিন 
মাসিক বায় £ 
আনষঠ্গিক খরচ-_ ৪০, 
প্রতিটী শাখা গ্র্থাগারের জন) আনহষঞ্গিক খরচ-_১০২ 
শাখা গ্রচ্থাগারগুলি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত । কেন্দ্রীয় 
সং্থা। থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি এবং পহদ্তিক সরবর।হ করা হয়। 
সংগঠন ও কাষ'প্রণালীর দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রত্থাগান্রের সমতুল! দঃ’টী কেন্দ্রীয় 
সরকার-স্পনস'ড (০০৮. ৩৪৯০:.5০:৭) গ্রন্থাগার অখশ্ড শ্গিক্ষা উদ্নয়ন 
পরিকল্পন৷ অঞ্চল বাণীপৃর ও কালি*পংএ স্থাপিত হয়েছে ॥ এই দহগট 
গ্রশ্থাগারে কর্মী ও আসবাব-পত্রাদি আঞ্চলিক গ্র্থাগারের চেয়ে কিছু বেশী হারে 
দেওয়? হয়েছে। 
গ্রামীপ গ্রন্থাগার $ 
গ্রামীণ গ্র“থাগারগলি জেল। গরল্থাগার কার্য‘ব্যবস্থার ভিত্তি বা বুনিয়াদ । এ 
পর্যন্ত প্রত্যেক থানায় একটি ক'রে গ্রামীণ প্রশ্থাগার স্থাপন করা হযেছে । এই 
পরিকষ্পনার হয় একটা চাল: গ্রামাচাঁদার গ*থাগারকে গ্রামীণ গ্রম্থাগারে উত্নীত 
করা হয়েছে অথবা নূতন একটা গ্রামীণ গ্রম্থাগার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ৷ 
গ্রামীণ গ্রত্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক বায় $ 
গুহ-_ ৬,০০০৯ (৪,০০০. সরকার প্রদত্ত সাহাষা 
২,০০০ স্থানীয় দেয় সাহায্য) 





১ জন গ্রম্থান্মারিক 
> জন সাইকেল পিয়ন 
মাসিক ব্যয় £ 
আনুষঙ্গিক শ্বরচ-_৫*২ (স্থায়ী) ১ 
আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ প্রচ্থাগারগৃলি সরকার স্পনস্ড এবং এর সমদ্ত 
আবিক বায়ভার সরকারের | কিশ্তু সংগঠন ও পরিচালনা বাবস্ৰ৷ স্থানীল্ল 


৪২২ শ্রস্থাগার [ফাস্তল 


পরিচালক মন্ডলীর দ্বারা হয়ে থাকে । সরকার এইগুলির তত্ত্বাবধান ও 
পরিদর্শন করে থাকেন ॥ গত ছ'বছরে পশ্চিমবণ্গে মোট ৫০৮টি সরকার-স্পনসণড 
সাধারণ গ্রত্থাগার স্থাপিত হয়েছে ॥ এই সমস্ত গ্রশ্থাগারে বিনামূলো 
পাঠকক্ষের বাবহার ও গৃহে পাঠের জনা পুস্তক দেওয়া? হওক] হয় । অধিকাংশ 
গ্রন্থাগারে অবাধ.আধিগম্য 0০2৩০ 95555) পদ্ধতি চাল আছে ॥ 


গ্রন্থাগারের জস্ত বিশেষ সাহায্য £ 

কতগুলি প্রাচীন ও প্রখ্যাত সাধারণ চাঁদার গ্রচ্থাগারের সবাঞ্গীণ উন্নতি 
ও কাষ'বাবস্থার প্রসারকল্পে 'সরকার কতৃক নিয়মিত (25০১4:0188) এবং 
অনিয়মিত 07০-৫০০/০৫17) আঘধিক সাহাধা প্রদান করা হয় । এদের মধো 
উল্লেখা 2 

(১) বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা । 

(২) উত্তরপাড়। সাধারণ গ্র“থাগার, হুগলী । 

(৩) কামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা ৷ 

(8৪) পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি, কলিকাতা । 

£ (6) বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রশ্থাগার, হুগলী ॥ 

(৬) খিদিরপুর মাইকেল মধৃসৃদন লাইব্রেরী ৷ 

এছাড়াও, কলিকাতার তিনটি বিখ।াত গ্রম্থাগার, রামরুফ মিশন ইনসটিউউট 
অফ কালচার, রেভঃ পি, সি, মজুমদার পাবলিক হল এন্ড লাইব্রেরী এখং 
রামকৃফ মিশন অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী বহুলাংশে সরকারী অর্থ সাহাবা' দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত । গ্রশ্বাগার্সিক শিক্ষণ বারস্থার জন্য সরকার কলিকাতা বিদ্ববিদাালয়, 
বল্দীয় গ্রদ্বাগার পরিবদ এবং হাওড়া, জেলা গ্রশ্থাগার পরিষদকে, নিম্নহানে 
আতিক সাহাবা দিয়ে থাকেন £__ 


(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় - ১২,০০০ (বাৎসরিক) 
(২) বণ্গীয় গ্রশ্থাগার পরিবদ-_ ৩,০০০ " 
(৩) হাওড়া জেল গ্র্ঘাগার পরিষদ . ১৯,৫০০১, ৯ 


গ্রামের গ্রত্থাগারিকদের প্ব্পকালীন শিক্ষা দেওয়ার একুটি পরিকজ্পনা 
সরকারের বিবেচনাধীন । দ্বিতীয় পঞ্চবামিকী  পরিকজ্পনায় পচ্চিমবঙ্গে 
গ্রত্াগার উস্নয়লের জন্য ৮০. লক্ষ টাক? ব্যয় হয় । তৃতীর . পকবাধিকী ছি 
কল্পনার ৯ কোটী ২৫ লুক্ষ, টাকা ব্যস করার পরিকপপনা.আছে ।: . :, 


১৩৬৭] পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উদ্লুয়ন পরিকল্পনা ৪২৩ 


ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্জন। £ ; 

অর্থ‘ সংগৃহীত হলে তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঞ্গের ভবিষ্যৎ গ্র-থাগার 
উৎ্নযন পরিকল্পনা নি্নক্মপ হবে £ fl 

(১) বিভিন্ন মহকুমা, প্ৰথাত শহর এবং শহরাঞ্কলে গ্রল্থাগার প্রতিষ্ঠা ॥ 

(২) কলিকাতার সাধারণ গ্রশ্থ্যগার উন্নয়ন বাবস্বার সমন্বয় সাধনের 
উদ্দেশে! বিভিন্ন আঞ্চলিক ৫০77৪)) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ॥ 

(৩) সমস্ত পঞ্চায়েত ও থানায় যাতে গ্রামীণ গ্রশ্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা 

(৪) জেলা, গ্রাম এবং উচ্চতর _মাধামিক বিদ্যালয়ের গ্রশ্থাগারগলির জন৷ 
একটা গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণ শিক্ষালল্প প্রতিষ্ঠা । ভবিষাং পরিকল্পনায় ২,৫০০ টী 
অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রতোকষ্টতে একটি ক'রে স্পনসর্ড গ্রতথাগা্ প্রতিষ্ঠিত হবে ।. 
ভুতোকট রকে একটি ক'রে স্পননড* গ্রত্ধাগার সবাপন কর! হবে, যা বক অঞ্চলে 
কেন্দ্রীয় পহ্গতিক ভাণ্ডার ন্মপে কাজ্ব করবে। নগর ও সহরাঞ্চলে সাধারণ 
গ্র্থাগার উন্নপ্নন পরিকপনার সমন্বয় সাধনের দিকে অধিকতর মনোযোগ 
নেওয়া হবে। উচ্চতর মাধামিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্র্থাগারগহলিকে 
সংগঠিত ও উদ্নীত কর! জনা প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহাযা দেওয়া হবে । 

ইতিমধ্যে বিভিন্ন. স্পনসড‘ এবং চাঁদার-গ্রথাগারগুলির মাধ্যমে 
৪৯,০০,০০০ পৃস্তক পাঠের জনা সরবরাহ করা হয় এবং এর ষ্বারা 
৯২,০০১০০০ জান পাঠক উপকৃত হন । জনসাধারণ কর্তৃক পচশ্চিমবণ্গের গ্র“্থাগার 
উন্নয়ন পরিকহ্পন৷ সাদরে গৃহীত হয়েছে । স্বতঃপ্রবন্ত হয়ে জনসাধারণের 
দ্বারা গৃহ, পৃ্তিক এবং আসবাবপত্রাদির জনা জমি ও অর্থদান এই 
পরিকঙ্গনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিঞ্টা ॥ 

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রমোদ্নতি এবং অগ্রগতির সংগে সংগে আশা ' 
করা যায় অদুর ভবিধাতে সমস্ত চাঁদার গ্র্থাগারগলিকে এই পরিকল্পনার 
আওতায় আনা সম্ভব হবে । এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, রাজোর 
সমস্ত লোক যাতে অতি সহজে গ্রত্থাগার বাবহানের সযে।গ পায় তাবু ব্যবসা 
করা॥ শাসনতন্তের নিদে'শানযানী রাজা শিক্ষা পরিকতপনা ঘা ৬-১১ বৎসর 
বয়স্ক শিশুদের মধো শতকরা ৭০% জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থ৷ করেছে এবং 
আগামী তৃতীয় পঞ্চব৷ধিক পরিকল্পনায় অবাধ বাধাতাম্‌লক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠা করছে, গ্রত্থাগার উদ্নন্নন পরিকজ্পন৷ সেই শিক্ষা, পরিকল্পনার সংগে 





৪২৪ আন্থঃগ।র [ কাস্ধন 


যুক্ত ৷ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উদ'নীত সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থ! রাজের 
শিক্ষা পরিকল্পনার পরিপ্‌রক এবং এই ঝ/বস্থা সতাকারের জনশিক্ষার হাতিয়ার 


ক্ষলে ববহৃত ৷ 





পরিশিষ্ট 
বিভিগন শ্রেণীর গ্রত্থাগারে মোট পস্তক মোট পুস্তক গ্রন্থাগারের 
শুশ্যাগার সংখ্যা সংগ্রহ বাবহ্ধত বা দ্বারা মোট 
প্রদত্ত উপকৃত 
অনস্াধ।- 
রণের সংখ্যা 
১। রাজ্য কেন্দ্রীয় 
গ্রশ্থাগার ১ ৩০৯০০ 
২। জেলা গ্রন্থাগার ১৬ ১,৩৬,০০০ ৪৯০০৮০০০ 0,00,000 
৩। আঞ্চলিক গ্র্থাগার ২৪ ৫০,০০০ ৯,০০,০০০ 9০,০০০ 
৪1 গ্রামীণ গ্রচথাগার ৪৬৪ ২,৩২,০০০ ৪,০০,০৪০ 0,00,000 
901। সরকার কর্তৃক 
সাহায্য ৯,০০০ ২৫,০০,০০০ ৪০১০০১০০০ 
প্রাপ্ত চাঁদার 
সাধারণ গ্রল্থাগার 





২৯,৪৮,০০০ ৪8৯,০০,০০০ ১২,০৭০,০০০ 
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সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অন্যবাদ করেছেন শ্রীম্ল প্রসাদ সিংহ ॥ 


বিশ্ববিষ্যালপ্ত মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পৱিষদেৱ স্মাৱকপত্ৰ 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকাঙলে কলেন্ত ও হিশ্ববিতালয়ের 
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হুর পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিভালয় মঞ্জুরী 
কমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিবদের শ্মারক্পত্র 


বিশ্ববিভ।লয় মঞ্ধুরী কমিশনের প্রস্তাব 
বিশ্ববিদ্চ:ল!্র মঞ্জুরী কমিশন 
গুঙডমিল রোড, নিউ দিজলী । 
নং এফ ৬৩-২/৬০ (এস এস) ১৮ই জান:য়ারী, ১৯৬১ 


রেজিস্টার মহোদয় সমীপেষু 





বিষণ £ঃ তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিককপনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রথাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবন্ত”ন ৷ 


মহাশয়, 


বিশ্ববিদ্যালয্ন মঞ্জুরী কমিশন কলেন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের 
বেতনের হার উন্নম্ননের যে সিম্ধাত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপনাকে জ্ঞানাইবার 
অন্য আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়? হইয়াছে ॥ বেতনের হার পরিবর্তনের বিষরে 
বস্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার সহিত যুক্ত কর্মীদের সমতুলা ধরিতে 
হইবে । বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা জুনিয়র তাঁহাদের 
বেতনের হার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের অনুরূপ হইবে; 
গ্রশ্থাগারের যাহারা সিনিরর বৃত্তিকুশলী কমী তাঁহাদের বেতনের হার যোগ্যতা 
ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী রিডার বা অধ্যাপকের বেতনের হারের অনুরূপ হইবে ॥ 
এই সব বেতনের হার পাইতে হইলে গ্রশ্বান্সার কর্মীদের যে সব লানতম যোগ্যতা 
প্রয়োজন তাই নিদ্নে উল্লিখিত হইল । 


৪২৬ শ্রন্থাগার [ ফাস্তুন 


ব্বত্তিকুশলী জেুনিয়ার) (লেকচারার) 

প্রৎম বা হ্বিতীর শ্রেণীর বি.এ.;বি.এস সি/বি.কম. ডিগ্রী সহ প্রথম বা হ্বিতীয় 
শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সাঘস্দ্‌ ( দুই বংসরের কোস-) অর্থবা 
প্রথম বা দ্বিতীগ শ্রেণীর এম-এ/এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম ব। শ্বিতীয় শ্রেণীর 
ব্াচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়'স বা এক বছরের ডিশ্লোম। ইন 
লাইব্রেরী সায়ম্স ৷ 


বৃত্তিকুশলী (সিনিয়।র) (রীভার) 

(ক) প্রথম ব) দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ/বি.এস সি/ বি.কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাত্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ম্স ( দই বৎসরের কোস" ) অথবা 
প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ./এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় 
শোণীর ব্যাচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সাধস বা এক বছরের ডিপ্লোমা ইন 
লাইব্রেরী সায়দ্স 

(খে) গ্রশ্থাগারিক হিসাবে পাঁচ বংসরের অভিজ্ঞতা বা ব,ভ্তিকুশলী গ্রন্থাগার 
কর্মী হিসাবে দায়িত্বশীল পদে পাঁচ বংসর অধিষ্ঠিত থাকার অভিজ্ঞতা 


বৃত্তিকুশলী (সিনিয়ার) (প্রফেসর) 

(ক) প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ./বি.এস সি/বি.কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা 
শ্বিতীয় শ্রেণীর ম।চ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়'স (দুই বংসরের কোস‘) অথবা 
প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ./এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম বা শ্বিতীর 
শ্রেণীর ব্যাচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়*ল বা এক বছরের ডিপ্লোমা ইন 
লাইব্রেরী সায়শ্স 

খে) গ্রম্থাগারিক হিসাবে কমপক্ষে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বা ব.ত্তিকুশলী 
গ্রশ্থাগার কর্মী হিসাবে দশ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার অভিন্ঞতা 

€গ) গবেষণা কাজের অভিজ্্রতা সম্পকে” স্বীকৃতি বা বিশেষ কর্মসূচী 
অনুযায়ী কাজের অভিজ্জ্রতা 

গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার পরিবর্তনের ফলে যে পদ্ধতিতে বেতন 
নির্ধারণ হইবে এবং যে অতিরিক্ত বায়ভার দেখান হইবে তাহ! অনুমোদিত 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালপন সমৃহের শিক্ষকদের সম্পর্কে নিম্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী 
হইবে ॥ £ 


১৩৬৭ | বিশ্ববিস্তালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পরিবদের স্ম/রকপত্র ৪২৭ 


কমিশন ইহ।ও সিম্ধান্ত গ্রহণ্ব করিয়াছেন যে যাঁহার৷ বৃত্তিকৃশঙীলন এমন 
ধরণের কর্মীদের বেতনের হার পারিবর্তনের প্রশ্নটি তাহাদের বিবেচ! নয় । কলেজ 
ও বিশ্ববিদযালগ সমৃহের অনুরোধে তৃতীয় পব্চবাধিক পরিকচ্পনাকালে 
ব্তিকুশলী গ্রচ্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের প্রশ্নটি বিবেচিত হইবে ৷ 
আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুন্ত কলেন্র ও বিদ্ববিদালর গ্রন্থাগার 
সমুহের ব.ত্তিকুললী কর্মীদের বেতনের হার উত্নরনের যে সুপারিশ করা হইয়াছে 
সেই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব থাকিলে (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিবেচনার 
জন। ত্যহা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । 
আপনার বিশ্বস্ত 
পি. জে. ফিলিপ 
সটিবের পক্ষে 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্্ারকপজ 


সচিব, 
বিন্ববিদ্যালয় মঞ্জ:রী কমিশন, 
ওচ্ড মিল রোড, নিউ দিলী_১। 


বিষয় £ তৃতীয় পৰ্বাধিক পরিকংপনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের গ্র"্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবত'ন । 
মহাশয়, 
তৃতীয় পৰুবাযিক পরিকজ্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার 
কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন সৃপারিশ করার জন্য আমরা, আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাইভেছি। ব.ত্তিকৃশলী গ্রশ্থাগার কর্মীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের 
শিক্ষকদের সম-মর্যাদায় অন্তভূজ করা সম্পর্কে“ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের 
সিপ্ধান্ত সিশেষভারে অভিলন্দনযোগ্য । কিচ্তু এই বৃত্তির মৃখপাত্র হিসাবে 
আমরা এই পরিকজ্পনাছ্ সম্পকে আমাদের মতামত ও সৃপারিশ পেশ করিতে 
চাই ॥ আশা করি আপনি এই সুপারিণসম্‌হ অনতগ্রহপ্ক বিবেচনা 
করিবেন ২ 


৪২৮ এস্থাগার { কান্ধন 


(১) আপনি সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে তখনই 
ব স্তি কুশলী বলিণ। ঘোষণা কর। হইবে যখন তাঁহার (ক, প্রথম অথবা শ্বিতীয় 
শ্রেণীর বি, এ; বি. এস সি ও বি, কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাহ্টার 
ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়"স ( দুই বৎসরের কোর্স“ ) থাকিবে অথব। 

€খ) প্রথম অহবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম, এ ও এম, এস সি ডিশ্রীসহ শুথম 
অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচিলর ডিশ্রী ইন লাইব্রেরী সায়*স অথবা এক বৎসরের 
ডিদ্লোমা ইন লাইব্রেরী সায়েন্স থাকিবে ॥ 

(২) আমরা মনে করি একজন কর্মীকে ব.স্তিকূশলী বলিয়া ঘোষণ। করার 
এই নীতি বোধগমা ও গ্রহণযোগ। নয় ॥ আমরা মনে করি একজন শ্রদ্থাগার 
কমীকে ব.স্তিকুশলী বল! যাইতে পারে বদি (তিনি 

(ক) কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদালয়ের স্নাতক হইয়া থাকেন 

খে) গ্রহ্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিশ্লেমা (এক বৎসরের ) প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন । 

আমরা আমাদের এই মত সমর্থনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ 
করিতেছি £ 

“বৃত্তি কুশলী কমাঁদের জনা, অথণাৎ যাহারা গ্রশ্থাগারে বংত্তিমূলক কান্ডে 
নিয়োজিত থাকেন তাঁহাদের জনা ইহাই সুপারিশ করা যাইতেছে যে তাহাদের 
কম পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং এক বৎসর বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত 
হইতে হইবে ।"* (ভারুত সরকারের শিক্ষা মণ্ত্রণালর নিয়োজিত গ্রন্থাগার 

- উপদেষ্ট৷ কমিউর রিপোর্ট পৃহ ৬৬ ) 
বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য 

(৩) উপরে উল্লিখিত এই ন্যানতম যোগ্যতার (স্নাতক ও গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা! ) অস্বীকৃতির ফলে এবং আপনার স্মারকলিপিতে তাঁহাদের 
জনা কোন বেতনের হার উল্লেখ ন! থাকার ফলে বিভিন্ন কলেন্র ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্রল্থাগ্যরে নিয়োন্দিত বস্তি কুশলী কমীদের শতকরা ১৫ বা ততোধিক 
কর্মী কোন প্রকার উপকার ও লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেন, যদিও তাঁহারা প্রতোকেই 
প্রদ্থাগারে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক কাজে এক বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বা 
ততোধিক বৎসর ধরিয়া নিয়োজিত আছেন । 

(0৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁহাদের 
ডিপ্লোমা আছে অথচ গ্রস্থাগারে ব্যবহারিক কাজের কোন অভিন্রতা লাই 


১৩৬৭ ] বিশ্ববিস্ঞালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পরিষদের স্মারকপত্র ৪২৯ 


এমন ধরণের কর্মীদের পক্ষে ব.ত্তিকুশসী (জুনিয়র) পদে নিয়োজিত হইবার 
সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে সব কর্মীদের ইহা অপেক্ষা কম লিক্ষ- 
মুলক যোগ৷ত৷ আছে স্নাতক (পাস কোস‘ ) সহ গ্রত্থাগার [বজ্ঞানে 
ডিপ্লোমা; স্নাতক (অন।স) সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্ল্বোম ; 
গ্রতথাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোন্তর ঢিগ্রী ( অনার্স‘ বাতীত ); দনাতকোস্তর ডিগ্রী 
(তৃতীয় শ্রেণী ) সহ গ্র-্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ইত]াদি ) অথচ দীর্ঘদিন 
গ্রশ্থাগারে বঃবহারিক কান্দে অভিজ্ঞতা আছে এমন ধরণের কমীর। বিষ্ববিদযালম 
মজুরী কমিশনের সুপারিশ হইতে কে।ন উপকারই পাইলেন না ॥ 

(৫) একজন গ্র-্বাগার কর্মী ও একজন শিক্ষকের চাকুরীর সর্তাবলীর 
মধো। বেস্ট পাথক। রহিয়াছে । একজন শিক্ষককে সঞ্তাহে ১০-১৫ ঘন্টা 
ক্লাস লইতে হইবে । কিন্তু একজন গ্রশ্থাগর কর্মীকে সপ্তাহে কমপক্ষে 
৪০__9$ ঘস্ট। কাজ করিতে হয় অধিকন্তু শিক্ষকদের তুলনায় তাহারা অনেক কম 
ছুট পান ইহা! ছাড়াও শিক্ষকরা অন্য একটি বিভাগে কান্দ করিয়া এবং পরীক্ষার 
উত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়া অথ“ উপার্জন করিতে পারেন। এমতাবদ্থায় বি*ব- 
বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত (প্রথম বা শ্বেতীর শ্রেণী) কোল বান্তি 
গ্রত্থাগারিকের বন্তি গ্রহণ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শিক্ষাদানের বৃত্তি বা অনা 
কোন বৃত্তি (যেখানে অধিক অথ" উপার্জন সম্ভব) গ্রহণ সমীচীন মলে 
করিবেন; আরও এক বৎসরের গ্রম্থাগ।র বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা গ্রহণ তাঁহার 
নিকট আকর্ষণীয় মনে নাও হইতে পারে। 

(৬) গ্রন্থাগার বিজ্ানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সাথে অনার্স" ডিগ্রির সুপারিশ 
আমাদের নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়! মনে হয়। বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 
স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পাঠ্য বিষয় শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রমের 
নায় অনাতম মূল পাঠ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত ৷ গ্রম্থাগার বিজ্ঞানের 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রা্তরা অন্যান্য বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তদের 
সমমধাদায় প্রতিষ্ঠিত ॥। আপনার সপারিশ অন্য্যায়ী গ্রশ্থাগঞ। বিজ্ঞানের 
দুই বৎসরের স্নাতকোত্তর ভিস্রী প্রাপ্ত অথচ অনার্স‘ নাই এমন ব্যক্তির 
কোন বেতনের হারই পাইবেন না॥ অধিকন্তু তাঁহাদের পক্ষে আর অনাস” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও সম্ভব নয়, কেননা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমংহের 
প্রচলিত নিয়মকান্‌ন অন্ুষায়ী কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিস্ত্রী পাইলে আর 
অনার্স“ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া যায় ন৷। এই কারণে আমরা মনে করি 


৪৩০ গ্রন্থাগার [ ফান্কন 


প্রত্থাগার বিজ্ঞানে যাহার! বিশেষ ভাবে জ্ঞান অর্দুন করিয়াছেন ( অর্থাৎ 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোন্তর ডিগ্রী পাইয়াছেন ) তাহাদের সম্পূর্ণভাবে 
ব্যত্তিকৃশলী কর্মী হিসাবে গ্রহণ কর। উচিত এবং এই ক্ষেত্রে অনাসে'র সর্ভতাবলী 
থাকা উচিত নম্র ৷ 

(৭) ভারতবর্ষের মাত্র একটি বিষ্ববিদ।ালয়ে ( অথাৎ দিল্লী বিশ্ববিদালয়ে ) 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোন্তর ডিগ্রী দেওয়া হয় এবং এই কারণেই উপরে 
উল্লিখিত সুপারিশের ফলে গ্রন্থাগাত্র কর্মীর! উপকৃত হইবেনা ॥ এই অবশ্থায় 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের যথাসত্বর পুয়োজনীর গুণাবলী 
অজঁন করার জনা ভারতবষের তিনটি কেন্দ্রে তিল প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কেপিকাতা, বোম্বাই, মান্রাজ) অবিলম্বে গ্রথ।গার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর 
প্রবর্তন হওয়। উচিৎ ॥ 

যে সব ব।ক্তি মূখ) গ্রশ্থাগারিক ঝ৷ গ্রত্থাগারিক পদে ঝত'মানে অধিষ্ঠিত 
আছেন তাঁহাদের সধো কোন ব্যক্তির যদি প্ররোক্রনীয় গুণাবলী নাও থাকে তবুও 
তাহার বিশ্ববিদ॥লয়ের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের নায় 
বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ॥ হিম্ববিদ]ালয় গ্রন্থাগারের প্রধানকে 
অবিলম্বে অধাপকদের ন্যায় বেতনের হার না দিলে আপনার সুপারিশ 
অন্যারী বিভিন্ন বৃত্তি কুশলী কর্মীদের বিভি*ন বেতনের হারে নিয়োগ কাযা 
সম্পকে অদহবিধ। দেখা দিতে পারে । 

সবশেষে আমরা আবার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বাপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক বুঝি কুশলী কমীদের ( যাঁদের ন্যুনতম যোগ্যতা ম্নাতক ডিগ্রী ও 
প্রশ্বাগার বিজ্ঞানে ডিশ্লোমা আছে) অবদ্থা সম্পকে বিবেচনার আবেদন 
জানাইতেছি। এই কর্মী স্বপ্রকারের বং.ন্তিমূলক কাজ করিয়া থাকেন এবং 
ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাণ স্বক্ষপ ॥ ইহাদের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এমনকি বস্তি কুশলী কমী হওয়া সত্তেও অনেক 
ক্ষেত্রে মাসিক ১০০৭ টাকা ম!হিনা পাইয়। থাকেন। এই সব কর্মীদের কম্টাঞ্সিত 
অভিজ্ঞতা ও ঝুভ্িমূলক গুণাবলীর যদি স্বীকৃত ন। হয় তাহা হইলে হহাদের 
মধ্যে এমন হতাশা দেখ দিতে পারে যাহা পরিণামে আমাদের দেশের সংস্থ ও দু 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক আদর্শ এবং সুষ্ঠু গ্রথাপার ববস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে 
ক্ষতিগ্র্ভ করিবে । এমন অবস্থায় আমরা আপনার নিকট এই সুপারিশ সমূহ 
সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং একজন গ্রম্থাগার কর্মীকে নিম্নলিখিত 


১৪৬৭] বিশ্ববিগ্ঠালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পরিষদের স্মারকলিপি ৪৩১ 


ল্যানতম গহশাবলী থাকিলে ব.ত্তি কুশলী বলিয়া ঘোষণা করা হউক £ কে) 
স্নাতক ডিগ্রী (খে) গ্রশ্থাগার [বিজ্ঞানে দ্নাতক ডিগ্রী এক বৎসরের ডিপ্লোমা 
কোর্স) গে) কোন স্বীকৃত গ্রন্থাগারে কমপক্ষে দুই বৎসর কাজের অভিন্ঞতা এবং 
এই সব কর্মীদের বৃত্তি কুশলীর (জুনিয়র) বেতন দেওয়া! হউক ৷ আমরা আশ 
করি আমাদের সুপারিশ সমূহ আপনার সুবিচার পাইবে ৷ 
আপনার বিশ্বস্ত 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যার 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় গ্র-ঘাগার পরিষদ 


এই অনুলিপি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করা হইল 2 

(১) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্জ্‌রী কমিশন (২) বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জরী কমিশনের সদস্যব্‌ন্দ ৩) ভঃ এস, আর, রঞ্গনাপ্ষন (9) ডঃ কে, এল, 
ভ্রীনালি (৫) সম্পাদক, শিক্ষা) বিভ/গ+ ভারত সরকার (৬) সম্পাদক, ভারতীয় 
গ্রশ্থাগার পরিষদ (৭) সম্পাদক, ভারতীয় বিশেষ গ্রচ্থাপার সংস্থা ও তথা 
‘সরবরাহ কেন্দ্র (৮) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার (১) বিভিন্ন বিশ্ববিদ1- 
লয়ে গ্রত্থাগারিক (১০) সম্পাদক, রাজ্য গ্র-্থাগার পরিষদ সমৃহ (১১) পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন কলেজের অধাক্ষ (১২) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের গ্রশ্থাগারিক 
(১৩) ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (১৪) শ্রীসোহন সিং (১৫) শ্রী বি, এস, কেশবন 
(১৬) অধ্যাপক হুমায়বন কবীর (১৭) এর এস, পার্থসারদ্বী (১৮) ডঃ বিধান 
চন্দ্র রায় (১৯) রান হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী (২০) ডঃ ভি, এম, সেল (২১) 
বিশ্ববিদ্যালন্ন মঞ্জুরী কমিশনের গ্রদ্থাগার কমিটির সদসাবূণ্দ । 





পরিবছ কথা 


পরিষদ কার্যালয়ে কিপ দম্পতি 

আমেরিকার বিখ্যাত গ্রতথাগারিক দম্পতি মিঃ ও মিসেস লরেন্স জে, 
কিপ ছইট লোন কম'সূ্ী অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও 
শিক্ষামূলক গ্রদ্থাগার সমৃহ পরিদর্শনে এসেছেন। মিঃ ও মিসেস কিপ 
হুইট লোন কতৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যুক্ত উদ্যোগে ভারতের 
বিভি'ন বিশ্ববিদ্যালয় ও (শিক্ষামূলক গ্র-্থাগারের বিভি*ন সমসাাবলী আলোচন। 
করার জনা ভারতের বিভিন কেন্দ্রে যে ৪টি সেমিনার অনুষ্টিত হয় তাতেও তাঁর) 
যোগদান করেন । বতগীর গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের পক্ষ হতে তাঁদের এক 
অন্দষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়। মিঃ ও মিসেস কিপ ভারতের গ্রন্থাগার 
বাবস্থার অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন এবং আশ। করেন গ্রন্থাগার পরিষদ ও 
গ্রন্থাগার কর্মীদের যক্ত উদোগে গ্রহ্থাগার বাবস্থার আরও অগ্রগতি হবে। 
ভারতীয় গ্র-্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় বিশেষ গ্রচ্থাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ 
কেন্দ্রের যুক্ত উদে!গেও মিঃ ও মিসেস কিপকে এক ঢা-চক্রে আপ্য।য়িত কর) হয় ॥ 


বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পরিষদের প্রদর্শনী 

সম্প্রতি অন্মষ্ঠিত বগ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে 
বঙ্গীয় গ্রশ্বাগার পরিযদের পক্ষ হতে অংশ গ্রহণ করা হয়। এই প্রদর্শনীর 
মূল বিষয়বস্তু ছিল বত'মান গ্রশ্থাগার আন্দোলনের মূল বক্তবঃ, বাংল) পুস্তক 
প্রকাশের .বত'মান অবস্থা ইত্যাদি ॥ প্রদর্শনীতে প্রচুর জন সমাগম হয়? 
প্রদর্শনীর অন্গ সঞ্জ! করেন শিল্পী শ্রী পিন্টু রুদ্র । 
বিশ্ববিভালয়ের গ্রন্থাগারের সমস্য! সম্পর্কে আলোচন! সভা 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্য। সম্পর্কে আয়ে।ভ্িিত গত মাসের আলে।চন) 
সভায্ন বক্তৃত। দান করেন যাদবপুর বিশ্ববদযালয়ের গ্র্থাগারিক শ্রীঅঞ্জিত 
ন খোপাধ্যায় । উক্ত বিষ্য সম্পকে শ্রীআঞ্ত মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী বক্তৃতা 
শীঘ্রই আ.য়।জ্রিত হবে ॥ 


গ্রন্থাগার সদবছ 
কলিকাতা £ 
লারিকেলভাঙগ। সার গুরুদাস ইনছিট্ুটের হীরক জয়ন্ত৷ 

নায়িকেলডাৎগ। সার গুক্রনাস ইন্্রষউট-এর ষাট বৎসর পতি উপলক্ষে 
গত ১৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নয় দিন ব্যাপী হীরক জন্প*তী 
উৎসব পালিত হয় ॥। ১১ই ফেব্রুয়ারী উৎসব উদ্বোধন করেন ডঃ কালিদাস 
নাগ।॥ পরবর্তী ৮ দিনে শরীর চ”। প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, লোক সঞ্গীত, 
গীতিনাট। ও নটাভিনয় প্রভ,তি অনটিত হয় । বিভিশ্ন অনুষ্ঠানে ডঃ যতীন্দ্র 
বিমল চৌধুরী, ডঃ সাধন ভট্রীচায”, স্বার্থ মন্ত্রী অনাথবদ্ধু রায়, মেয়র দ্রীকেশব 
বস, শ্রীঅহীম্দ্র চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহমায়ুন কবীর প্রভৃতি বক্তৃতা 
করেন। উৎসব উপলক্ষে হীরক জয়*্তী »মারক প$স্তিকা প্রকাশ করা হয় । 
পন্দ্তিকায় জী প্রমীলচন্দ্র বসব, স্বামী লোকেপ্বরানন্দ, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীত্রিপুরা 
শঙ্কর সেনশাম্ত্রী প্রভৃতির বিভিন্ন বিষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হর ৷ 


তরুণ প্রগতি সংঘ । কলিন প্রাট 


সংঘ ভবনে সম্প্রতি গ্রতথাগার বিষয়ে এক আলোচন! সভ। অন্বষ্ঠিত হয়। 
সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ছ্বিজেম্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সংঘের সম্পাদক 
ভ্রীএ৭৷মচনদ্র সাহা। জনজীবনে গ্রচ্থাগারের ভূমিক। বিশ্লেষণ করেন ॥ পশ্চিম 
বঞ্গে অবিলশ্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব 
গৃহীত হয় ॥ সবশ্রী। গোরাৎগ সুন্দর সাহা, ননীগোপাল দস, অনুপম সাহ। 
এবং নিতযানন্দ চক্রবর্তী বক্তৃতাক্ অংশ গ্রহণ করেন ॥ 


চবিনিশ পরণণা। ৪ 
বনগ্যাম সাধুজন পাঠাগার 
মেঘনাদ বব কাব্যের শতবষ' পুতি উপলক্ষে সাধ্জন মন্দিরে এক 
আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথনাথ চট্রোপ।ধ্যার এই উপলক্ষে এক 
তথাসম.প্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 


৪৩৪ গ্রন্থাগার [ কান্তন 


নাট্যকার শশীম্ত্র সেনগঞ্ঞতর দেহাবসানে পাঠাগারে এক শেক সভার 
আরোজন হয় । সভাপত্বিভ করেন শ্রীননী দাসগু*্ত । সংগীত, আবৃত্তি ও 
বক্ত,তার মধ্যে দিয়ে শচী ্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রম্ধাজলি জ্ঞাপন করা হয় ॥ 

গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার 

গত ২০শে জানুয়ারী পাঠাগারের উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণের মধে। 
গ্রচ্থাগ।রকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে দিবসব্যাপী এক কার্য সুচী পালিত 
হয় ॥ প্রতুবে পাঠাগার হতে এক প্রভাতফেরী গ্রাম পরিক্রম করে । অপরাছে 
এক জনসভার আয্লেজন করা হয় ॥ বিভিন্ন বক্তা গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থ।র 
প্রয়োজন ও প্রসারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন ॥ সভায় বছ জনসমাগম হয়েছিল ॥ 


বাকুড়া £ 
মহেশপুর রামকুব্॥ পাঠাগারের বাৰিক সত্তা ও নিৰ্বাচন 

গত ৮ই এপ্রিল শ্রীরবিলোচন গুপ্তের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বাণ্িক সভা 
অন্থষ্ঠিত হয় ॥ সভায় বিগত বর্ষের কার্ষাবলীর বিবরণী পঠিত ও আলোচিত 
হয় ॥ জেল। বোর্ড থেকে পাঠাগারটিকে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য) দান করায় সকলে 
আনন্দ প্রকাশ করেন । পরিশেষে পাঠাগারের নূতন কার্যনিবণহক সমিতি 
গঠিত হয় ॥ 
হুগলী £ 

হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভুপেজ্জ পাঠ নিকেতন 

গত ১৪ই মার্চ পাঠাগারের অষ্টাদশ বাদ্ধিক সভা অনুষ্টিত হয় । বিগত 
বধেরি কার্যবিবরণী ঘেকে পাঠাগান্রের নানামৃশ্বী কর্ম তৎপরতার পরিচয় পাও 
গেল ৷ পাঠাশারটি এতদণ্চলেক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে 
সর্বসাধারণের মধে৷ প্রভূত জনপ্রিরতা অর্জন করেছে ॥ এদিনের সভায় 
পাঠাগারের নতন কাষনিবণহক সমিতির সদসা নিবণচন অনযষ্টিত হয় । 


বাত বিচিত্র 


ভাৱত সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার উপদেষ্ঠা কমিটিত কয়েকটি 
সুপারিশ পৃহীত 
(প্রথাগারের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেয়িত ) 

নয়াদিলী, ১৫ই ফেব্রুরারী, ১৯৬১: আজ রাজ! সভায় ভ/নত সরকার 
নিয়োজিত গ্রম্ধাগার উপদেষ্ট। কমিউর সুপারিশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর 
করা হয় £ 

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নিগম £ মাননীগ মন্ত্রী মহ্যেদর কি জানাইবেন 
গ্রশ্থাগার উপদেষ্টা কমিট্টর কয় সংপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । 

ডঃ কে, এল, শ্রীমালী £ গ্রচ্থাগার উপদেষ্টা কমি্টর ১৭টি সমপ।য়িশ 
সরক'রের বিবেচনাধীন ছিল ॥ নিম্নলিখিত ৯ স্‌পারিশ সরকার গ্রহণ করিয়- 
ছেন এবং বিভিন্ন রাজ্ঞা কর্তৃপক্ষকে এই সৃপারিশসমূহ কার্যকরী করিতে নিদে“শ 
দেওয়া হইয়াছে £ 


(১) ভারতের প্রতিটি নাগরিকের নিকট গ্রশ্থাগার 
বাবস্থা নিঃশ:জ্ক (বিন। চাঁদা মূলক) হওয়া 5” অধ্যার ১ম সুপারিশ 
বিধেয় । 

(২) দেশের গ্র'থাগার ব্যবস্থা নিশ্নর্ূপ হওয়া 
উচিত £ জাতীর গ্রত্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্বাগার, ব্লক গ্র“থাগার, 
পৰ্ায়েৎ গ্রন্থাগার । 

(৩) গ্রচ্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য 
গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ অত্যাবশ্যকীয় । 
ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহের 
উচিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ 
গঠনে উৎসাহ দান করা ৷ ] 


৪র্থ অধ্যায় ২য় সুপারিশ 


গম অধ্যায় ২য় সুপারিশ 


5৩৬ 


9) 


৫) 


৬) 


গ্রস্থাগ।র 


সরকারের উচিত নিশ্নলিখিত উদ্দেশ্যের 

জন্য গ্রশ্থাগার পরিষদ সমূহকে আতিক 

সাহাবা করা হ 

কে) মূল কাষণালয়ের জন্য বাড়ী ভাড়া ॥ 

(খ) একজন ' সব“ক্ষনের বা পার্ট টাইম 
সম্পাদক বা অফিসের কর্মচারীর 
জনা অর্থ‘ সাহাব! ॥ 

(গ) গ্রদ্থাগার আন্দোলনের পক্ষে 
সাধারণ ভাবে উপযোগী এমন কোন 
কর্মস্‌চী যে সম্পকে সরকার 
উদ্যোগী হইতে ইচ্ছুক ॥ 


দেশের সাধারণ গ্রম্থাগার সমুহের মধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত এবং 
ইহা ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ ও 
চাঁদামলক গ্রণবাগার, স্কুল গ্রন্থাগার, 
বিভাগীর ও গবেষণা গ্রস্থাগার এবং বিন্ব- 
বিদ্যালয় গ্রত্থ/গারের মধ্যে সহযোগিতা 
থাকা উচিত॥ 


যতদিন না সাধারণ গ্র্থাগারে সুষ্ঠ 
স্মন্ানসম্ধান বাবস্থ! প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
ততদিন পর্য*ত সরকারের বিভাগীর 
প্রচ্থাগার ও বিশেষ গ্রশ্থাগার সমুহের 
উচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মশ্তবা সহ 
পুস্তক তালিকা নিমণণ করিয়। এবং 
বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর দ্যন করিয়া 
সাহাযা করা ॥ 


ই NE NEE PEE EY 


1 
| 
| 
১ 


লি 


কান্ত 


ওম অধ্যায় ওল সুপারিশ 


এম অধাঠয় ৪র্থ সংপারিশ 


ঞস অধ্যায় ১০ম সংপারিশ 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার 


(৭) 


৮) 


৯) 


বিশ্ববিদ্যালয় সমৃহের উচিত সাধারণ 

গ্রত্বাগার বাবদ্বার সহিত নিম্নলিখিত 

ভাবে সাহায্য করা £ 

কে) জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
পুস্তক তালিক। সরবরাহ করা । 

€খ) জনসাধারণের মধো অতান্ত 
আগ্রহশীল পাঠকদের নিয়মিত সভা 
হিসাবে তালিকাভুক্ত করা ॥ 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত প্রতি 
বৎসর কমপক্ষে একটি সর্বভারতীয় 
সেমিনার বা কর্মালর সংগঠিত করা এবং 
বিভিন্ন আঞ্চলিক সেমিনার সংগঠিত 
করার জন্য আথিক সাহাধা করা ( এই 
সংপারিশছ এই সংশোধন সহ গৃহীত হয় 
বে এই কাজের দায়িত্ব ভারতীয় প্র্থাগার 
পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত ) 


বিভিন্ন স্তরে গ্রশ্ধাগারের কর্মী নির্বাচনের 
কাজে মুখ্য গ্রশ্বাগারিকের সংযুক্ত থাকা 
উচিত ৷ 


৪৩৭ 


এম অধ্যায় ১১শ সংপারিশ 


৬ম্ঠ অধ্যায় 
১১কে) নং সংপারিশ 


| 
| 
ূ 
ূ 
ৃ 
ূ 


৬ত্ঠ অধ্যায় 
১৯নং সুপারিশ 


লিহ্নলিখিত ৫ সপারীশ সরকারের বিবেচনাধীন 


৪র্থ অধায় সৃপারিশ নং ২৪, ২৫, ২৬ 
৯ম অধ্যার সুপারিল লং ৩, ৮ 


নিম্নলিখিত শুষ্ট সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই__ 


৪ৰ্থ অধ্যায় সুপারিশ নং ২৭ 
ঞম অধ্যায় সুপারিশ লং ১২. 


৯ম অধ্যায় সুপারিশ নং ৯ 


সম্পাদকীয় 


কলেজ ও বিশ্বাবিভালন্স গ্রন্থাগারের কর্মী সমন্তা 

দীব" প্রতীক্ষার পর ভারতবষে'র সহক্সাবিক কলেজ ও [িশ্ববিদ।ালয় 
গ্রতথাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন স*পকে বিশ্ববিদযালয় 
মঞ্জুরী কমিশনের সপারিশ প্রকাশিত হয়েছে । সংপারিশটট একদিক থেকে 
অভিনন্দনযোগ্য । এই প্রথম ভারতবর্ষে'র কলেজ ও বিশ্ববিদঃ/লয়ের 
গ্রত্থাগার কমীদের শিক্ষকদের ন্যায বেতন ও মষণদা দেওয়ার সংপারিশ করা 
হয়েছে । নিঃসণ্দেহে ভারতবর্ষের গ্রত্থাগার আন্দোলনের পক্ষে ইহ1 একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটন; । আমরা এই সিদ্বাম্তকে স্বাগত জানাই | গ্রচ্থাগাধ্রের 
অন্দুরাগী পাঠকদের আমরা এই সংখ্ায় প্রকাশিত বিশ্ববিদাঃলয় মঞ্জুরী 
কমিশনের প্রস্তাব ও বংগীয় গ্রণ্থাগার পরিষদের সৃপারিশটি অনধাবন করতে 
অনুরোধ করছি ॥ 

কিন্তু এই সুপারিশের মধ্যে ন্যুনতম যোগঃতাবলীর প্র“ন তুলে এমন একটি 
অবদ্থ। স্ঠি করা হয়েছে যার ফলে শতকরা ৯$ জন বা ততোধিক বৃন্তি কুশলী 
গ্রতথাগার কর্মী উন্নত ধরণের বেতনের হার পাওয়ার সব প্রকার সম্ভাবনা হতে 
বঞ্চিত হয়েছেন । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদালর গ্রশ্থাগারে স্নাতক . 
ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের বৃত্তি কুশলী কমীদের দীঘ'দিনের শিক্ষা, 
পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মবণাদ। না দেওলার ফলে এক জুল অবদ্থার 
সৃষ্ট হয়েছে ॥ বিশ্ববিদ্যানর মঞ্জুরী কমিশন এই কমীদের বৃত্তি কুশলী 
হিসাবে স্বীকৃতি দেননি আর কোন বেতনের হারও সুপারিশ করেননি । 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যদি এই মনে করে থাকেন যে ভারতব্ষে'র 
শিক্ষামূলক গ্রতথাগারের কমী বাহিনীর যে অতি সামান্য অংশ মঞ্জুরী কমিশনের 
নির্ধারিত যোগাতাবলীব সর্ত পুরণ করেছেন শুধু তাঁদের বেতনের হার 
পরিবতন করলেই সংয্ঠু ও উন্নত ধরণের গ্রস্থাগার বাবস্থা প্রতিষ্ঠা কর। যাবে 
তা নিশ্চিতভাবে ভুল চিন্তা প্রসূত ॥ 

আমরা মনে করি দেশের জাতীয় অগ্রগতির সাথে ভাল রেখে চলতে হলে যে 
উশ্নত ধরণের প্রল্থাগার বাবস্থা আমাদের প্রয়োজন তার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় 
সন্ত হল শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সেবাপরায়ণ, আত্মমর্যাদ। সম্পন্ন, প্রয়েজনীম 
বেতন ও মর্ধাদার প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি কুশলী কর্মী বাহিনী ৷ 


১৩৬৭ ] সম্পাদকীয় ৪৩৯ 

কিন্তু বাস্তবের চিত্র অন্যরূপ ॥ দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক । 
সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত স্পনসড কলেজের গ্রতথাগার বিজ্ঞানের ডিদ্লোম। 
প্রা্ত হওয়া সনে তারা ১৩০-১৮০ টাকা বেতনের হারে রয়েছেন, আর 
প্রথম নিয়োগে সব মিলিয়ে পান ১৫০/১৬৭ টক ॥ কলকাতা, বিশ্বভারতী, 
যানবপর বিশ্ববিদ।লয়ের যে সব কনী'র। নিদ্দিৎ্ট বেতনের হ।র বা গ্রেডে আছেন, 
তাদেরও বেতনের হার অন্যান৷ অফিস কন‘চার।দের চেয়ে কোন তফাৎ নেই, 
যৰিও তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থাগার বিল্ঞানে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ বৃত্তি কুশলী কমা । 

বাদবপুরের অব্ধা আরও খারাপ ॥  মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ॥ ৪16৫ বছর 
ধরে কাজ করেও তাঁদের অধিকাংশ কর্মী গ্রত্থাগার বিজ্ঞানে ডিশ্লোম! প্রাপ্ত ও 
অভিজ্ঞ হওয়া সত্তেদও সব মিলিয়ে মাসিক ১২০২ টাকা। বেতন পান । তা ছাড়া 
২।৩ মাস পর পর তাঁদের চাকুরীর সময় কাল বন্ধিত করা হচ্ছে, স্থায়ী কমা 
বাহিনী গড়ে তোলার কোন উদ্যোগই নেই ॥ 

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই । অথচ এই বস্তি কুশলী কর্মীদের সম্পকে 
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একদম নীরব । 

মজুরী কমিশন বন্তি মূলক কমীর ষে সংজ্ঞ। দিয়েছেন এবং যে প্রয়োজনীয় 
ন্মানতম যোগ!তাবলীর কথা বলেছেন তা বথেছ্ট বিতর্ক মুলক ৷ বিশ্ববিদ্যালয় 
হতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রল্থাগার বিগ্ঞানের মূল হতে স্নাতকোত্তর ডিশ্লোসা 
প্রাপ্ত কনীদের বস্তি কুশলী বলে ঘোষণা না করার পিছনে কি যুক্তি 
থাকতে পারে? 

প্রসংগক্রমে উল্লেখব্েগা মার্কিন যুক্তরাৎ্ড ও অনা।নাদেশে গ্র্বাগার 
বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (এম, এস) প্রাপ্ত কর্মীদের বৃশ্রি কুশলী কর্মী 
হিসেবে স্বীকৃতি দেওযার জন অনা কোন বিধে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকার 
প্রয়োজন নেই। এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক হওয়ার পর সোজাসোজি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের এম, এস কোর্সে ভত্তি হতে পারেন এবং 
গ্রত্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এই সব কর্মীরাই বৃত্তি কুশলী বলে স্বীকৃত ॥। একট, 
বিশ্লেষণ করলেই দেখ। যাবে এই এম, এস কোর্স আমাদের দেশের চ্নাতকোক্তর 
ডিপ্লোমা কোর্সের সমতুল্য ॥ হয়ত পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পম্ধতি ও পরীক্ষা 
পদ্ধতির মধো কিছু পাথ'কা। থাকতে পারে ॥ 

আমাদের প্রন গ্রত্থাগার বিজ্ঞান ও বাবস্বায় উশ্নত এ সব দেশে এম, 
এস, ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মীরা যদি বস্তি কুশলী হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেন এবং 


৪৪+ শ্রস্থাগার [ কান্তন 


কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রথাগারে যথেন্ট দারিত্বপূর্ণ পদ ও মর্যাদায় থাকতে 
পারেন, তা হলে আমাদের দেশেই ব। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোম। প্রা*ত কমীর! বান্তি 
কুশলী হিসেবে কেন স্বীকৃত হবেন লা ? 

সমস্ত বিষণ বিশ্লেষণ করে এই কথা বল৷ চলে যে ভ/রতবখে'র কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্থাগারের বিরাট সংখ্যক বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সম্পর্কে 
বিশ্ববিদা।লয় মজুরী কমিশনের সুপারিশে যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে । বঙ্গীয় 
গ্রদ্থাগার পরিষদের স্মরকলিপিতে ঠিকই বলা হয়েছে যে সমস্ত বিয়য়টি পু্ণ- 
বিবেচিত না হলে আ।হিক সঞ্কটে জঙ্ঞরিত কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশা ও 
ক্ষোভ দেখা দিবে যা পরিণামে সৃষ্ঠৃ্‌ গ্রশ্থাগার ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে 
বাহত করবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে তাই আমরা আবেদন 
জানাচ্ছি সমস্ত বিষয়াই প্‌ণণবিবেচনা করে, এই কর্মীণদর বন্তি কুশলী বলে 
ঘোষণা করে বথাযথ বেতন ও মধণাদ। দেওয়। হোক । 

গ্রশ্ধাগার বৃত্তিকে এই সামাজিক ও আথিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে 
বৃত্তি কুশলী কর্মীদের নিজস্ব ভূমিকা সবচেয়ে বেশী । নিজেদের আরও শিক্ষিত, 
অভিজ্ঞ ও সেবাপরায়ণ করে তুলে জনমানসে এই বৃত্তির গোরব সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে৷ প্রসঞ্গক্রমে একটি কথা বলতে চাই ॥ আমাদের দেশে অনেক 
বৃত্তি কুশলী কর্মীর এই বৃত্তি ও বৃত্তিমলক সংগঠন সম্পকে একট! 
সাধারণ নিস্পৃহতা, ওদাসিন্য ও অবজ্ঞা রয়েছে । এই মনোভাব 
শুধু গ্রশ্থগারিকতার সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী বা সুষ্ঠ গ্রচ্থাগার 
ব্যবস্বার মাধামে জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায় নয়, আমাদের বা এই 
বৃত্তির ভবিষাৎ উত্তরাধিকরৌদের বাক্তিগভ উদ্নতি ও অগ্রগতির পথেও 
অন্তরায় ॥ ভারতের গ্রম্বাগার ব্যবপধা পরিদর্শনঃত জনৈক অভিজ্ঞ মাকিন 
গ্রত্ধাগারিক বংগীয় গ্রম্থাগার পরিষদের এক ঘরোরা বৈঠকে ঠিকই বলেছেন, 
বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সংগঠনের মাধমে এঁকাবদ্ধ প্রচেস্টা আর নিজেদের 
আরও অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও কর্তবাপরায়ণ করার মাধামেই একমাত্র কর্মীদের 
যথাযথ বেতন ও মর্যাদার প্রতিথ্ঠিত করা যাবে । দেশ বিদেশের 
গ্রশ্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসও এই সাক্ষ্য দেয় ॥ তাই আজ সব বৃত্তি কুশলী 
কর্মীদের সংঘবদ্ধ হবার দিন এসেছে ॥ বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের মধ্যে 
আগামী দিনের সুখী ভবিষ্যতের পদধ্বনি শোনা! যাচ্ছে । এই গতিকে রুম্ধ করার 
সাধ্য কারও নেই ॥ 





গাগা 


বঙ্গীয় শ্রস্থাশার পরিষদ 





চৈত্র £ ১৩৬৭ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
পঞ্চদশ অধিবেশন 
বিষ্ণুপুর_-বীকুড়। 


এ বংসর পশ্চিম বঙ্গ রাজা গ্রথাগার সম্মেলনের পক্দশ অধিবেশন বিগত 
ইঞ্টারের সময় (৩১শে মাচ‘--১লা এপ্রিল ) বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসপ্রসিষ্ধ 
বিষ্ণুপুর সহবের রামানন্দ মহাবিদ্যালয় ভবনে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত 
হয়॥ সারা রাজ্যের বিভিন অঞ্চল হতে তিনশতাধিক্ প্রতিনিধি ও দর্শকবুশ্দ 
সম্মেলনে যোশদান করেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রথ্থাত জননেতা ও 
সমাজবী শ্রীর হনমলি চট্োপাধাার ॥ 

বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের আমশ্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় এবারের সম্মেলন 
আহত হয় । তাঁদের আম্তরিঞ আতিথেয়তা ও অভার্থনা সমিতির সদসা ও 
স্বেক্ছাসেবকদের নিষ্ঠা ও কর্মকৃশলতা খুবই হাদয়স্পশী হয় ॥ 

অন্যান্য বংসরের নায় এযাত্নও বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সামরিক পত্র-পত্রিকা 
সংবাদ পরিবেশন করেছেন ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্মেলন সম্পর্কে 
পর্যালোচনা করেছেন ॥ 

পশ্চিমব্গ সরকার বিভিন্ন জেল! গ্রন্বাগার ও গ্রামীণ গ্রতথাগারের 
গ্রম্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি ও যাতায়াতের ব্যয় মজুর 
করেছেন ॥ 

সম্মেলনে যোগদানের সুবিধার্থ রেল কর্তৃপক্ষ শ্বততত্র কামরার বাবসবা 
করেছিলেন এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা 
নানাক্কপ সাহায্য পেয়েছি ॥ 

পরিষদের পক্ষ ঘেকে তাঁদের সকলকে আশ্তরিক ধনাবাদ জ্ঞানাঙ্ছি ৷ 
অনিবার্য কারণ বশতঃ বেসব ব্রুটীবিচন্যতি লক্ষিত হন তজ্ছনা আমর) দুহাখিত । 

সম্পাদক 
বঞ্শীর গু'ঘাগার পরিষদ 


সম্মেলনেৱ ধারা বিতত্রণী 
৩১শে মার্চ 


প্রদর্শনার ঘ্বান্পোদঘাটল 


সম্মেলনের প্রারন্ডে সকাল ৮টায় বিফ্পুরেস বিশিষ্ট জননেতা 
শ্রীগঞ্গাগোবিদ্দ রায় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর *বারোস্ৰাটন 
করেন। গ্র্থাগার আন্দোলন সশ্পক্কিত প্রাচীরপত্র ও বাঁকুড়। জেলার লেখকদের 
গ্রণ্থ ও পা”ডৃলিপি সেখানে প্রদশিত হয় । 


উদ্বোধন অধিবেশন 


পশ্চিম বঙ্গ সমাধ্র শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীনিথিলরঙ্গন রায় সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন । তিনি বলেন যে সম্মেলন অ৷ত্তবিশ্লেষণম্‌লক হওয়া উচিত । 
গ্রথাগার বাবস্থা সম্পকে" বিচার ও বিশ্লেষণের জন্যে সম্মেলনই সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী ক্ষেত্র । রাজ্যের সাম্প্রতিক সে'’সাস রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি 
বলেন যে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা ব.ম্ধি পেয়েছে শতকরা ৩২ জন অথচ 
মাক্ষরের সংখ্যা মার ৫% ব.চ্ধি পেরেছে ॥ বিপুল আয়োজন ও অর্থবায় 
সব্তেও নগণা ফলের পরিমাণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে । বর্তম।ন কার্ষ‘- 
প্রণালীর যথোচিত পরিবর্তন আবশাক বলে তিনি মনে করেন । গ্রন্থাগারের 
সণ্গে অনান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষীণ যোগাযোগের কথ) উল্লেখ করে শ্রী রায় 
বলেন যে পঠনপাঠনে ইচ্ছা ও উন্নত কচির সৃষ্টি এবং মানুষকে ্বশিক্ষায় 
প্রবৃন্ত হতে উদ্ব:দ্খ করার কাজে গ্রথাগারের সঞ্গে সকল শিক্ষ! পুতিষ্ঠানের 
ঘলিণ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক* স্থাপনের প্রয়োজন অত্যচ্ত গুরুত্বপুর্ণ । 
সাহিতা আকাদাদি কর্তৃক বাংলা সাহিতোর কোনও বই বর্তমান বংসরে 
পুরস্কৃত না হওয়ার প্রতি দ.ষ্ট আকর্ষণ করে শ্রী রায় বলেন থে উন্নত সাহিতা 
স্টরর পেছনেও গ্র্থাগারের ভূমি+1। * উপেক্ষনীয় নয় ॥ তার মতে প্রতিকূল 
পরিবেশে নিক্ুৎসাহ বোধের পরিবর্তে বিচার বিশ্লেষণ করে নতুন কর্মপন্থা 
গ্রহণের প্রয়োজন দেখ। দিয়েছে । জ্ঞাতীয় শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের স্থান 
শক্স্বপণে ॥ মল শিক্ষা ধারার সঙ্গে গ্রশ্থাগারের কার্যক্রম সমশ্বিত হুলে 
শিক্ষা বাবস্থা সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে ! 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ 


সম্মেলনের অভ্র্থন। সমিতির সভাপতি গ্রীরাধাগোবিশ্দ রা প্রতিনিধি 
ও অভাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন হ 

পশ্চিমবঞ্চের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত গ্রশ্থাগারিক সহধীবংশ্দ, 
আপনাদের বিফুপরে শংভাগমনে বিষ্ণূপুরবাসীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে 
সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । আপনাদিগকে যথাযোগা সাদর আপ্যায়ন 
করিবার শক্তি সামর্থ আমাদের লাই । ত্রুটি বিচ)তি নিজ গুণে ক্ষমা করিয়। 
আমাদের আন্তরিক অভাথ"না গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ক্কৃতার্থ করুন। কাল- 
চক্রের বিবর্তনে একদা উদ্নাতির উচ্চ শিখরে প্রতিহ্ঠিত মল্লভূম রাজ্রধানী বিষ্ণ;- 
পরের অধিবাসীবশদ আজ সত্যই বিপর্যযচ্ত ॥ হেশম শিল্প, কাংস্য শিপ, 
শখ শিল্প, লাক্ষা শিশুপ এবং অনানা বহু প্রকার কুটীর শিজ্পে সম.দ্ধ বিফুপনন্র- 
বাসীগণ .একদিন মল্লভূমের বহিদেশ হইতে বহু অথ” অর্জন করিতে সমর্থ“ ছিল ॥ 
বদ্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীর শিপ আজ সৰ্্বত্র ধ্বংসোন্থ ৷ কুটীর 
শিক্পের পতনের সহিত বহ সংখ্যক কুটীর শিল্পী আজ্দ নির"ন, দরিদ্র, তদুপরি 
সরকার বাহানুর জমি সংক্রাডত আইন প্রবর্তন করিয়। দরিদ্র দেশবাসীগণকে জমি 
বিতরণ করিবার যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে মধ্যবিত্ত লিক্ষিত শ্রেণীর 
বহুলাংশ অত্যধিক বিপ*ন । সামাজিক কাঠামে। বৈপ্লবিকভাবে বিপৰ্য্যস্ত । 
বাংলা দেশের অনান্য জ্েল। অপেক্ষা সাজা, পদ্ধতি বাঁকুড়া জেলায় বছলভাবে 
প্রবন্তিত থাকায় বাঁকুড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমধিক বিপনন । এইন্দ্রপ দুরবস্থার 
মধেও বিফংপ:রবাসী আমরা আপনাদের শুভ সমাগমে সতাই অত্যধিক প্রীত ও 
আনন্দিত । বিষণুপুরের অতীত এতিহ্যের গৌরবময় স্মৃতি আমাদের দ5ঃখপূ্ণ 
বর্তমান অবথাতে ৪ ভবিষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণন্পে হতাশ করিতে পারে নাই । 
কালের বিবর্তনে বর্ব'মান যতই কঠোর, রূঢ়, নিম্ম'ম ও বেদন।ত্মঝ হোক না কেন, 
উজ্দ্ল ভবিষ্যতের আশা আমাদিগকে বর্তমান অবস্থাকে সহা করিবার ক্ষমত। 
প্রদান করিতেছে ॥ 

বাংল। দেশের স্বাধীনতার শেষ রঞ্গভূমি মলভূমের শৌবণ, বীঘণ, দেশপ্রাণতা, 
ধর্ম্মনিষ্ঠার কাহিনী আপনাদিগকে কিছু কিছু জ্ঞাত কর! কর্তব্য বলিয়। মনে কয়ি। 
মলভূমের শক্তিশ।লী ল্‌পতিব.দ্দ এগার শত বংসরের অধিককাল পত্রে অরণ্যানী 
বেণ্ঠিত এই মলভূমে আব সভ্যতার প্রবর্তন করেন কয়েক শত ব২সরের কর্ম্- 
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প্রচেষ্টা এতিহাপিক অ'লোক পাতে সমুজ্জল নহে । খণ্ড খণ্ড যু্ধ, লৃ”ঠন 
ইত্যাদির কঞল্পাট এই অঞ্চলে অতিশয় প্রবল ছিল) শ্রীগ্রীচৈতনা মহা প্রভুর 
আবিভণবের প্‌ন্বে* মল্লভুমে বোদ্ধ জৈন এবং শাক্ত ধর্মের আচার বিচার পৃজা 
পণ্ধতি ক্রিয্না অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত ছিল । ওঁতিহাসিক অনৃসশ্থিৎসা এই 
সত্যের বহুল সমর্থন করিতেছে ॥ আমরা শ্রীগ্রীচৈতন! দেবের আবিভণবের পর 
বৈষ্ণব বম" ও কৃণ্টির বিচ্তারে সম-জ্জল মল্লভূমের কাহিনী ও তথ্য আপনাদের 
কিছু নিবেদন করিতেছি । 

বিফুপ,রের মহারাজ্দ বীর হাচ্বিরের নাম বাংলাদেশে সমধিক প্রসিল্ধ। 
গোচ্বামী প্রবর শ্রীশ্রীকষ্ষদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত শ্রীল্রীচৈতন৷ চবিতামৃত 
গ্রতথ শ্রীত্ীনিবাস আচার্য‘ঃ মহাপ্রভু প্রমূখ কতিপয় বৈষ্ণব আচাযণ) বৃশ্দাবন 
হইতে গোড়িল্ন বৈকব সমাজের সমর্থন লাভের জনা বিফ্পুর হইয়া চরিতাম;ত 
প্রস্থসহ বহু বৈষ্ণব প্রামাণিক গ্রদ্থ নবন্বীপে বিষ্ণপর পথে লইয়া যাইতেছিলেন ॥ 
বিফ€প্রের সন্নিকটে এই সমস্ত অমূল্য গ্রল্থরাজি মহারাজ বীরহাহ্বিরের 
সৈনিকদল লুশ্ঠন করিয়। রাজার প্রন্বাগারে লইরা। যায়। প্রভুপাদ প্রী্রীনিবাস 
আচার্যা গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচাবণ্যবূম্দ বছ অনুসন্ধানের পর বীরহাহ্বিরের 
রাজনরবারে উপস্থিত হন! ভেজপ্রভা সমৃদ্দল প্রীনিবাস আচাষণ্য প্রভুর 
উপস্থিতিতে মহারাজ বীরহাম্বিরের রাজ সভাত চাঞ্ষ:লার সঞ্চার হয় । আচাষণ 
মহাপ্রভু বিস্ময়ের সহিত অবলোচন করেন রা সভার তখন “রাস পঞ্চাধ্যায়ী 
প্রথ” বিষ্ণুপনুরের রাজপণ্ডিত পাঠ করিতেছিলেন। গ্রস্থ পাঠে কোনরূপ বিদ্ 
না হয় এই চিন্তার আচার্য প্রভু শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থ পাঠ শ্রবণে মনোনিবেশ 
করেন। ব্যাখ্যার কোন কোন বিকৃতি শ্রবপে অজ্ঞতসারে আচার্য! মহাপ্রভুর 
অঞ্ম চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। ভক্ত রাজপশ্ডিত বিশ্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না 
করিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত তেজপুজী কলেবর আচার্ষেঃর নিকট গ্রন্থ 
ব্যাখ্যার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন । আচার্য্য মহাপ্রভু অন,কুদ্ধ হইয়া তৎগত 
ও তণ্ময় চিত্তে এই গ্রশ্থের বাখ্যা আরম্ভ করেল । এই ব্যাখ্যা শ্রবণে 
মহারাজ বীরহাহ্বির এবং সভাস্ব যাবর্তীপ্প সৃধীবৃশ্দ আচাব চরণে আত্মনিবেদন 
করেন। এই ঘটল বিফুপুরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে ৷ মহারাজ 
বীবহাম্বির শ্রীলিরাস আচার মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিব্যত্ব 
গ্রহণ করেন। জংদ্ঠিত পুস্তক রাঞ্জি আচার্ধয দেবকে প্রতাপণণ করিয়া রক্ষী 
সমভিাহারে সমস্ত পুস্তক গন্তবাস্থানে প্রেরণ করিবার বাবস্বা করেন ॥ 
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্রপ্ীপ্রীনিবাস মহাপ্রভু কিছুকাল পরে রাজগুক্ঙ্গপে বিফ:পুরে বসবাস করেন। 
মহারাজ বীরহাশ্বির তাহার নিদে ক্রমে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ দেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
করেন। আচার্য্য মহাপ্রভুর বিফুপুরে বসবাসের ফলে বহু খাতনাম! বৈফব 
সাধক বিষণপ;রে শৃভাগমন করিতেন । বিফুপহরে ধাবতীর বৈকবী উৎসব 
স।ড়ম্বরে সম্পন্ন হইত ॥ বিফুপডর এবং মল্পভুমে অসংখ। মন্দির শিসণাণ হয় । 
সৃঠাম বাধাকক মৃত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব তীরে 
পরিণত হয়। মহারাজ বীরহাচ্বির রাজ বৈরাশগীক্mপে শেষ ভ্রীবন ব.*দাবনে 
অতিবাহিত করেন। বীরহাহিবর রচিত বহু ভক্তিস্বলক পদাবলী বৈফব গ্রশ্দে 
পাওয়া যার । বৃশ্দাবলে মহারাজ বীরহাম্বির দেহ রক্ষ: করেন । তাঁহার মঠ 
বুশ্দাঝনে এখ্বনও দেখিতে পাওয়া যায় । 

বিকৃপরের মহারাজ রঘুলাথ সিংহ সমধিক শক্তিশালী ও ক্ষত্রিঘ বৃত্তি 
সম্পন্ন ছিলেন। শংনা ধায় তিনি মূশিদাবাদের নবাবের আহ্বানে একবার 
রাজধানী মনশিদাবানে সমাগত হন । নবাব বাহাদুরের একটি বলশালী অশ্বকে 
পোষ মানাইয়! তিনি খ্যাতনাম। অন্বারোহী হিসাবে নবাব কতক “সিংহ"" 
উপথাধ প্র"ত হন ॥ এই মহারাজা নিকটস্থ চেত বরুদারের রাজাকে পরাজিত 
করি তাঁহার কনা। সাধ্বী চশ্রপ্রভার পাণি গ্রহণ করেন । এই শক্তিশালী রাজ। 
বববলাথ সিংহ লালবাঈ নাম্নী এক মুসলমান রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হন । 
রাক্মন প্রধান বিফ;পুরে এই ঘটনার বিশেষ চাক্পা উপস্থিত হয় ॥ এইরূপ 
লাবণা সম্পশ্না রমনী একটী পত্র প্রসব করেন। জ্িম্বাংলাবশতঃই হোক বা 
দহদ্মতি বশতঃই হে'ক এই কুষ্টল। রমণীর প্ররেচনায় মহারাজ তাঁহার পুত্রের 
হিন্দুদের নায় অশ্নপ্রাশন দিবার পরিকঙ্পনা করেন এবং এই অন্নপ্রালন 
উপলক্ষে বিফূপ_রে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার দুরভিসশ্থিও পোষণ করেন । 
রাজকাষেণ অমনোযোগী রঘহনাথ সিংহের রাজকার্যা রাণী চন্দ্রপ্রভায় অলৃমাতি- 
ক্রমে রাজশ্রাতা পরিচালনা করিতেন ৷ বিষুপরের ব্রাক্ষণগণ নিক্কপায় হইয়া 
মহারাণী চন্দরপ্রভার শরণাপন্ন হন। সবিশেষ অবগত হইয়! মহারাণী চম্দপ্রভা 
ব্রাহ্মণদের ধম” রক্ষা করিবার আম্বাস প্রদান করেন ॥ লালা কৌশলে মতিভ্র্ট 
স্বামীকে রাজ অন্তঃপ্বে আনম্নন করেন ॥ রাজার নিকট সককুণ আবেদন 
করিম ত্রাঙ্গণদেব জাতিনহ্ট করিবার এই হীন মনোবৃন্তি পরিত্যাগ করিবার জলা 
কাতর আবেদন করেন ॥ ব্রাহ্মণগণ এবং রাজভাতা, রাণীর এই আবেদন বঃখণ 
হইলে রাজার প্রাণনাশ করিবে এই অভিসহ্ধি মহারাণীর অজ্ঞাত ছিল লা । সকল 
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প্রার্থনা বার্থ করিয়া মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিদেশে আগমন কিলে রাজ- 
ভ তার আদেশে ক্রমে রক্ষীগণ রাজাকে হত্যা করে । মহারাণী চ'দ্রপ্রভা স্বামীর 
অস্তিম্কালে তাঁর চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বামীর ধম্ম” রক্ষা করিবার জনা 
তাঁহার প্রাণনাশে সম্মতি প্রদান করিগ্রাছেন এই কথ! রাজাকে জ্ঞাত করেন । 
মহারাজ বঘুলাথ সিংহের অশ্তিমকালে চৈতন্য উদিত হয় এবং তিনি স্ত্রীকে 
অন্তরের সহিত আশীব্বণদ করেন এবং আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঘোলা ফরেন 
“তুমি সতী’ স্বামীর ধর্ম রক্ষা, করিদ্ন। তুমি নারীত্বের অক্ষয় গৌরব অজ্ন কারলে। 
তুমি সতী নামে এই অঞ্চলে খাত হইবে ! 

মল্লভূমের দনচিত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া অতীত এতিহোর প্রকৃণ্ট পরিচয় 
আমরা পাইয়া থাকি । অতীতের গভে" বন্ত'মন এবং বর মানের গভে' ভবিষৎ 
যুগ ষগাত ধরিন্না প্রবাহিত হইতেছে এই অতীত এতিহে [বিশিষ্ট কেন্দ্রে 
পচ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারিক সৃবীবৃন্দ আপনার এক মহান উদ্দেশ্য 
লইয়া সমবেত হইয়াছেন। গ্র্থাগারের ভিতর দিয়। জনচিন্তকে সম্দ'নত 
করিবার পৃ্‌তঃ প*্থা। দ্থিসীকরণ আপনাদের মহান উদ্দেশ্য । মনদ্রাষণ্ত্রের 
আবিস্কার করিবার বহু পৃবে' মানবচিত্তের ভাবধারাকে সংঘবক্ধ 
করিয়। পুস্তক ব। পৃ-থি রুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে । মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে 
কোন আদিম গে পৃস্তক রচনার সত্রপাত হইয়াছে তাহা সঠিক ভাবে 
না৷ জানিলেও পুস্তক রুলার ভিতর মানব সভ্যতা বিকাশের মহান 
আবিস্কার অসীম শক্তিশালী । বিফপদরের ভিতর বহু প্রাচীন কাল হইতে 
হস্তলিখিত পুস্তক বা) পূ থির গ্রচ্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার কথা আমরা অবগত 
আছি ৷ মল্লভ্রমের প্রত্যেক উচ্চ জাতীয় বিশেষতঃ ব্রাক্মণ সঙ্জনের গৃহে 
প্রাচীন পুথি সংস্তক্ষিত ছিল এবং এখনও আছে ॥ তালপত্রে এবং তুলট 
কাগজে সৃবিনাস্ত পরিস্কার অক্ষরে পথি লেখার কলাকোঁশল এই অৰ্লে 
প্রচলিত ছিল । তিন চারিণত বৎসর লিখিত পি বেশ ভাল অবস্থার 
পাওয়া গিয়াছে ॥ 

বর্তমান যুগে আমেরিক। ও পাচ্চাত্য দেশে জনশিক্ষার পক্ষে গ্রশ্থাগাবের 
অবদান অপবন্দপ ও অদ্ভুত ৷ ভারতবষে' গ্র্থাগারকে জনশিক্ষার পথে 
নিয়োগ করার ইতিহাস খ্হব প্রশংসারহ্হ নহে ॥ স্বাধীনতা লাভের পর 
গ্রচথাগারের বিস্তার সম্বন্ধে প্রচেচ্ঠা জাগ্রত হইয়াছে । আক্ষরিক জ্ঞান 
জন সমাজে সমধিক বিস্তৃতি লাভ না করার দক্ষণ গ্রশ্াগারের বিস্তার বাহত 
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হইয়াছে ॥ আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন নরনারীর সংখ্যা আমাদের দেশে খুব 
কম । এইরূপ অবষ্থায় প্রচ্থাগার স্থাপন করিলেও অধিক সংখাক গ্রাহক 
পাওয়ার সম্ভাবনা কম ॥ বাংলার পদ্নীগ্রাম সমুহে বয়স্ক বাক্তিদিগকে আক্ষরিক 
প্রান সম্পন্ন করিবার প্রচেষ্টা সেরূপ সফলত৷ লাভ করিতে পারে নাই। পার 
দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর শিক্ষাল্লাভ করিবার স্পৃহা তাদশে জাগ্রত হয় নাই । 
বোগা, শোক, দৃঃখ দারিব্য পীড়িত অসংখ্য নরনারী অজ্ঞান তিমিরাচ্ছশন । 
দারিদ্রোর নিচ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ ন! করিলে বিদ্যালাভ সপৃহ। জাগন্সিত 
হগ্ত না । ব্রাম্্রনায়কগণের দারিন্ন। দরীকরণের প্রচেস্টা সম্যক ব্যর্থ না৷ হইলেও 
বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই । সমাঞ্জ সেবকগণের নিরক্ষরতা। দুরীকরণের 
চেস্টাও আশানক্পপ সকল হয় নাই । পৃস্তক পাঠ করিবার সামর্থ উপবোগী 
শিক্ষ। জনসাধারণের ভিতর সমাজ সেবকনণ প্রদান করিতে সমর্থ‘ হল নাই । 
এইন্ষপ অবস্থায় গ্রশ্থাগার স্থাপন করিয়। পলীগ্রামসমহে জ্ঞান বিতরণ করিয়া 
গণচিত্ত উদ্বোধনের প্রচেণ্ট। সফল হইবার স্ভাবন। কম । এই অবস্থার ভিতর 
গ্রত্থাগার স্থাপনের প্রচেচ্ট। বিদ্বসংকুল ৷ গ্রশ্থাগারিক সংঘীব্‌ন্দ মহোদয়গণকে 
এই বিদ্ব সমাকুল অবদ্থার ভিতর পথ অনুসম্ধান করিতে হইবে ॥ 

আমর। শ্নিগ্নাছি বর্তমান জাতীয় সরকার State Library, District 
Library, Area Library, Mobile Library ইতগাদি প্ধতি অবলম্বন 
করিয়া গ্রশ্থাগার বিস্তারের শৃভ পরিফজ্পন। প্রস্তুত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাথ 
ও মহৎ সন্দেহ নাই; প্রাণব‘ত দেশসেবক ও সমাজ সেবক গণের অক্বত্রিম 
সহঝোগিত। ব্যতীত এই কৰ্ম্মে সফলত! লাভ কর সুকঠিল । জাতীয় সরকারের 
(নিকট অর্থ উপাৰ্জন প্রতাশায় নিযুক্ত কম্ম চারীর দ্বার! এই মহৎ কর্মে সফলত। 
লাভে আশ! কম । আমরা অতীব দ,ঃখের সহিত লক্ষ! করিয়াছি স্বাধীনতা 
লাভের পর জনচিত্বের ভিতর দেশগঠন করিবার অকৃত্রিম উদযোগ জ্বনসমাজে 
পরিষ্ফুট হয় নাই । দেশ স্বাধীন হইয়াছে__ইংবেজ কবল মুক্ত হইয়াছে ইহাই 
দেখা দেয় ॥ জাতীর জনক মহাত্ম। গা*্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজ কবল মুক্ত হইবার 
জন্য ভারতবর্ষে যে মহিমানয় উদ্যম জনসাধারণের ভিতর স্ফুর্ত' হইয়াছিল তাহ। 
স্বাধীনতা লাভের পর অণ্তহিত হইগ্নাছে ৷ স্বাধীনতা আসিয়াছে-__স্বরাজ্জ আসে 
নাই ৷ ম্বাবীনত। লাভের পত্র আমাদের জাতীয় কাঠামো সম্পূর্ণ‘ ধ্বংস হইয়াছে । 
পাশ্চাতা বিমুখতা অন্তহিত হইরাছে তংপরিবর্ত্তে' পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ 
জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিদাছে । পোষাক পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, 
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রীতি-নীতির ভিতর অন্ধ পাশ্ডাত। অনৃকরণ প্রবল বেশে প্রবেশ করিয়াছে । জাতীর 
বৈশিষ্ট নস্ট হইয়া পাশ্চাতা জাতির পরিত্যাক্ম অ।বরণ এই পরাধীন জাতি গ্রহণ 
করিয়াছে । বিধাতার মঞ্গগলমন বিধানে যদি স্বরাজ সংগঠন করিবার মহতী 
প্রচেষ্ট! জনসাধারণের ভিতর জাশ্রত না হয় তাহা হইলে নিজ বৈশিদ্টা হারা 
ক্লীব জাতির "পক্ষে অভুপ্যান সদৃত্র পরাহত ॥ গ্র্থাগার আন্দোলনের 
[ভিতর দিয়া শৃভবহষ্ধির জাগরপ জাতির মযো আনয়ন করিতে প।রিলে আ্াতির 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ॥ 


গ্র*বাগারের ভিতর রেডিওর মাধামে বিশিষ্ট বাণী সেবক ও শ্ধাত্মা 
জাতিগঠনকারী দেশসেবকদের বাণী প্রচার *বারা জাতীর জীবনকে উদ্ব,স্থ কারবার 
প্রয়াস করা উচিত বলিয়া মনে করি । গ্ঠন্থাগার্কে কেন্দ্র কিয়! পলীর জন- 
সাধারণের সহিত আশ্তরিক সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে ৷ দেশবাসী ঘূবক 
বুবতীগণকে দেশ সংগঠনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদধোগী হইবার মহান ব্রত 
দীক্ষিত করিতে হইবে । কথাবার্ত', পবিত্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক নাটক, 
প্রাণবন্ত কথকতা, সংরচিত প্রেক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারা জাতীর জীবনে নবজাগঃণ 
আনয়ন করিতে হইবে । বর্তমালের হালকা সিনেমা সংগীত প্রভূতি তরল 
আমোদ প্রমোদ বর্জন করাইতে হইবে ॥ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আশ্দোলনের 
পর সমগ্র বাংল! দেশে জাতীয় জাগরণের যে মহিমাময় ভাব পরিস্কুট হইয়াছিল 
বর্তঙ্গান দেশ সংগঠনের যুগে সেই উদাম সেই প্রেরণা সেই ত্যাগ সেই 
আত্মোৎসগে'র আবাহণ করিতে হইবে । ১১২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ 
আন্দোলনের ভিতর যে মহিমামন্ন ভাবধারা আনয়ন ককিরাছিলেন দেশ গঠনের 
এই ঘহগে সেইরূপ সমংন্নত ভাবধার। জনসমাজের ভিতর জাগ্রত করিতে হইবে। 
ইহা ভুলিলে চলিবে না প্রতোক দেশ ও প্রতোক জাতির এক নৈসগিক বৈশিষ্ট 
আছে। এই বৈশিষ্টোর ভিতর বিশ্ববিধাতা দেশের ও দেশবাসীর বিচ্ব 
লীলাক্ষেত্রে গতিপথ স্বির করিপ্রাছেন॥। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যুগযৃগা*ত 
ব্যাপী । অসংখ্য মহাপুক্রষ বগে বৃগে ভারতের পৃতঃবক্ষে এই বৈশিষ্ট) 
তারশ্বরে ঘোষণ। করিদ্নাছেন। এই বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করিবার 
প্রয়োজনীরতা নাই ! প্রত্যেক ভারতবাসী অনুসন্ধান করিলে এই বৈশিষ্ট 
সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পরিচরর নিজের অন্তর হইতে পাইবে ॥ - গণচিত্তকে জাগ্রত ও 
সমুদ্ল হ করিবার পম্ধতি ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ॥ এই গ্রন্থাগার আন্দোঙ্গনের 
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ভিতর দিয়। গ্র-থাগারিক সূধীবৃন্দ যদি এই সচ্সেক্গনে এই শুভ পদ্ধতির 
প্রবত'নের প্রক্রিয়া সম্বশ্ধে সচেতন হন তাহ! হইলে পুণ/ভূমি মহুভুূমের এই 
সম্মেলন সার্থক হইবে । আমার বিনীত নিবেদন এই সম্মেলনে অ।পন।র। এই 
বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হউন । জগ'মাতা আপনাদের সহায়তা করিবেন। ইহা? 
বিধাতার নিদে'শ । 


“লাইব্রেরীর মধ্যে আমর। সহন পথের চোমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি । 
কোন পথ অন*ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ 
মানব হৃদয়ের অতলম্পর্শে নামিত্রাছে। যেদিকে ধাবমান হও কোপাও বাধা 
পাইবে ন৷। মান্য আপনার পরিরাণকে এতট€কু জায়গার মধেঃ বাঁধিয়া 
র।খিলাছে”-__বষীন্দ্ুনাথ 


এই লাইব্রেরীর মধ্যেই সান্‌ষ আপনাকে বাঁচাইয়! ঝাখিয়াছে । তাহার 
ধান ধারণা, আশা আকাওক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান এককথায় তাহার শিক্ষ। ও সংস্কৃতির 
স্বাক্ষর সয্ধে সঞ্চিত হইয়াছে এই লাইব্রেরীর মধ্যে । এই লাইব্রেরী যেদিন 
নিশ্চিহ্ন হই যাইবে সেইদিন মানৃষের সবস্থ বিলুপ্ত হইবে-__মানুষের লাম 
নিঃশেষে ম্‌ছিয়া যাইবে এই প.ধিবীর মাটীর বৃক হইতে । ইতিহাসের সাক্ষা 
দিতে আর কিছুই থাকিবে না। মানষ তাহার মন ও মনন জীবনের প.ঘিবী 
রচনা করি শ্বাছে এই লাইব্রেরীর মধ্যে । মহাকালকে জব্দ করি স্তহ্ব মখরতা। 
এখানে ইহকাল পরকালকে একাকার করিয়া দিগ্াছে। কাল তরণ্লের অভিযান 
উপেক্ষা করিম্ন। অনন্ত মহারঙ্গ এখানে শত সহন্্র মন এ? সাত্রে বাঁধিয়। 
চলিগাছে। কালের রাখালের বাঁশী এখানে কান পাতিলে শোনা যাইবে । 
সহস্ত্র কণ্ঠ সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধাদিয়। এই লাইত্রেরীর মধ্যে প্রতিষবনিত 
হইতেছে ৷ শঙ্খের সধ্যে সমুদ্রের শব্দের মত এই লাইরেরীর মধে। অনম্ত কালের 
কলশব্ৰ শোনা যাইবে ৷ 


মূল-স্ভাপতিল ভাষণ 


সম্মেলনের মল-সভাপতি শ্রী রতনমণি চট্রোপাধ॥ায় তাঁর ভাষণে বলেন £ 

বিষপংক নামে বাঙালীর হৃদয়ে দোলা লাগে । অদন:ম।হনের »থান এই 
বিফ,পুর ৷ চৈতন।চরিতাম্‌তের কত অস্ডুত স্মৃতি এই বিষ্ুপৃরের সহিত 
জড়িত মন্ভূমের বীরগণের কত কাহিনী__ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কিসে 
বিক্রম । বিফপুর বাংলা সঙ্গীতের বহু পুরাতন কেন্দ্র বাংলার সংস্কৃতি 
ও শিল্পের অনাতম প্রধান আশ্রপ্ন । বিকুপংরের দেবতাকে প্রণাম করে আমি 
কথা আরম্ভ করি। 

যথেষ্ট ম্বিধা ও সঙেকাচ নিয়ে আজে আমি আপনাদের সন্খে উপস্থিত 
হয়েছি, একথা প্রারম্ভেই আপনাদের নিবেদন করছি । এ আমার বিনয্ন-বচন 
মাত্র নর; মৌখিক €সাঁজন্ও লয়-_আমার অ+তরের কথা । এই কঠিন কার্যে 
নিজের অষোগাতা সম্বন্ধে আমি সম্পৃণ' সচেতন ॥ স্বদেশীর হাটে আঠে 
আমাদের দিন কেটে গেছে, স্বাবীনতা-আন্দোলনের পথে সমাজের নান। স্তরের 
লোকের সত্যে সংযোগও ঘটেছে ॥ সেই সূত্রে জীবন-পণথি হতে (কিঞ্চিৎ 
পাঠ সংগ্রহের সৃযোগ হয়ত ঘটেছে, কি“তু গ্রচ্থাগারের পা'হথির সণ্গে পরিচয় 
বলতে য। বুঝায় ত৷ ঠিকমত ঘটেনি । তথাপি বগগীর গ্রথাগঞ সম্মেলনের 
যে ভারট কু আপনারা একা*ত গুদার্যযবশে আজ আমার উপর অর্প‘ণ করেছেন, 
কুণঠ। ও আনন্দের সহিত আমি ত! গ্রহণ করতে স।হসী হয়েছি এইজনা যে, 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রশ্থাপার আন্দোলন যাঁদের বন্ধ, নিষ্ঠা, পরিজ্রম ও অন্ুগ্রাগের »বারা 
নিয়ত গড়ে উঠেছে সেই সকল উৎসাহী নেতা ও কমিগণের সঞ্চে মিলিত 
হবার সযোগ গ্রহণের আগ্রহ অঃমার যথার্থ'ই রয়েছে। আপনার আমার 
ধন্যবাদ গ্রহণ করুন ॥ 

আকাশে রবির উদয়ের আয়োজনের সঞ্চে নিশ্নদেশে পূথিবীর দিনযাত্র! 
আরম্ভ হয়। আমরাও আরম্ভ করি আমাদের চিত্তাকাশে উদয়ের কবি 
রবী'দ্রনাথের একট বাণী ধারে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ““জগংট1 বাণীমর় রে, 
এর যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মূতুবঝাণ আসবে ।” 
প্রকৃতপক্ষে কোনো দিক থেকে কাণ না ফিরিয়ে, সকল দিকে কাণ পেতে 
থাকার অনাতম প্রচেণ্ট। হ’ল এই গ্রশ্ঘাগার আন্দোলন । যে দিকের 
যে সত্য বাণী কাণের ভিতর দিয়ে মর্মে পেশছবে, সেই বাণী আমাদের 
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অমৃতক্কের স্পশ" দেবে_কান ফিরিয়ে নিয়ে অমত-বাণীকে বিদার দিলে মতুযুর 
শ্রবেশ-*বার মুক্ত হবে । বিশ্ব জুড়ে জলে দ্বলে অন্তরীক্ষে যে ঝনী, যে বাণী 
মানুষের মমে“র গভীরে, তার অনংভূতি ও উপলছ্খিতে ঝংকৃত, যে বাণী মানুষের 
বুদ্ধি, চিন্তা ও আবিদ্কারে বিধৃত, বে বাণী তার সেবা, প্রেম ও আত্মদালে 
মহিখান্বিত, সেই ঝণী সুষ্ঠভাবে, বলিম্ঠভাবে গ্রহণের পণ নির্দেশ করবে 
এই সব গ্রতবাগার, যার পরিধিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যাঁরা শিক্ষালর়ের 
বাইরে সমচ্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একট! দিগণ্তবিকীর্ণ ব.হন্তর 
পরিধি ৷” মানব-মনীষার সীমাহীনতার মধ্য, তার দিগ*তবিস্তৃত চিন্তরাজেঃর 
বিস্ময় ও আনন্দ ও কৌতৃহলের মধো অবাধ বিচরণের আহ্ব:ন সারা দেশে 
ঘোষণ। করাই গ্রশ্বাগার.আপ্দোলনকে সার্থক ক'রে তোলবার প্রকৃণ্ট পন্থা ॥ 
এই পথে জ্ঞান অর্জনের সঞ্চে সঞ্গে যাতে নিজ দেশ ও সমাজের সম/ক্‌ ও সতা 
পরিচয় লাভ করা যায় এবং সেই পরিচয় দেশ্াত্বোধ জাগিয়ে তরুণ ও 
কিশোর পাঠকের মনে শুভ কর্মের প্রেরণ। সৃষ্ট করে, গ্রস্থাগারের পক্ষ থেকে 
সেদিকে দ'ষ্ট রাখার ধথেন্ট প্রয়োজন আছে । আমাদের এই অতি প্রাচীন 
দেশকে স্বাধীনতা লাভের পর আবার নবীন হয়ে গড়ে ওঠবার তপস)। গ্রহণ 
করতে হবে ॥। সেই তপসার শিক্ষা ও প্রেরণ পাবার অন।তম কেন্দ্র হ'ল 
গ্রম্থাগার, একঘা আবসংবাদী । 


গাশ্বীজীও বাণীময় অগৎ সম্বন্ধে বলে গেছেন ॥। তিনি বলেছেন, বিশ্বের 
হাওয়া য'তে প্রতিনিয়ত আমার ঘরে অবাধে প্রবেশ করে তার জনো৷ আমি 
ঘরের সকল দোর-দ্রানালা আগাগোড়া খুলে রেখে দেবো_কেবল 
একট বিষয়ে সাবধান থাকবে৷--বাহিরের বড়ের বেগে প্বভুমি থেকে আমি 
যেন বিচ্যুত ন। হই ॥ প্রকৃতপক্ষে শ্বভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলেই 
প.থিবীর সকল মানুষ ও সকল চিন্তাকে বলিম্ঠভাবে গ্রহণ ক'রে লাভবান 
হওয়। সম্ভব হ'তে পরে ॥ এই মহাসতোর জাজলামনে সাক্ষা) বহন করেছে 
বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ॥ এই অপ্নর্ব নবজ্জাগরণ খাংল।র 
মনীষার দিক থেকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিন্দরপে বাণীময় জগৎকে পর্ণ ক্পে 
গ্রহণ করবার সর্বতোমুখী চেম্টার ফলেই সম্ভব হ'য়েছিল। ঝাংল।দেশে 
রামমোহন, ভুদেব, মধৃস্‌দন, € মাইকেল ) বিদযাসাগার, বচ্কিম, কেশবচণ্ত্র, 
রামকফ-বিবেকানপ্দ,  আগনীশচন্দ্র-প্রফুলচণ্ত্র,  অরবিশ্দ-রবী'দ্রনাথ প্রমুখ 
মহামনীবীগণ “এই সাধনার এ আরাধনার যন্ঞশালায়'' বত্িক--হ্ভুমতে 


৪৫২ গ্রন্থাগার [ চৈত্র 


প্রতিষ্ঠিত থেকে এ"র। বিশ্বকে আপন ঘরে আহ্বান করে এনেছিজেন__এবং 
বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে এ'র। নতুন করে ভারতবর্ষের পরিচয়ও পেগ্গেছিলেন__ 
রবীন্দ্রনাথের “সেই সনাতন ব্‌হৎ ভারতবধ” যার কশপজরের অভামতরে 
প্রাচীন তপোবনের অম.ত অলোক অন্রয় হোম।দ্বি এখনও অলছে ॥ 

দেশের সম্যে সেই নব পরিচয়ের অমৃতফল হ'ল স্বাদেশ্িকতা-১বাংল।র 
হৃদরসসদদ্র মন্থন করে এর উদ্ভব হ'য়েছিল_ নতুন ঘৃগে ভারতবর্ষের নব 
পথযাত্রায় এই শ্বাদেশিকতা আমাদের প্রধান সম্বল হ'য়ে আছে ॥ এই স্বদেশ্িকতা। 
সবপ্রকার সক্কীর্ণতাবজিত, এই স্বাদেশিকতা প্রস'রিত হয়ে, সহজেই বিশ্বমানবকে 
সপর্শ করে _এরই দে।ল। লেগে কাবিচিন্ত কগ্কৃত করে গন উঠেছিল-_ 

হে মোর চিত্ত, পৃণা-তীর্ঘে জাগরে ধীরে-__ 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । 

প্রতোকটি গ্রশ্থাগারে এই ম্বাদেশিকতার মূল সবটুকু অনুরণিত হতে থকা 
চাই ॥ তাহ'লে গ্রথাগরে অজিত জ্ঞান দেশের কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে ফলপ্রসং 
হতে পারবে ॥ গ্রত্থগারের এমন একটি দষ্টি থাকা চাই যা লক্ষো অলক্ষেঃ 
পাঠকদের ইঙ্গিত করবে 

সংগচ্ছধ্বং সংবদধবং সং বে! মনাংসি জানতাম 

তোমরা একসঙ্গে চলো, একসঞ্গে বলে৷, তোমাদের মন একদণ্গে জাগুক । 
বছ বৈচিত্রোর মধ্যে পাঠকগণের একচিভতার স.ছ করতে পারলে গ্রথাগার খন। 
হবে। 

রবীন্দ্রনাথ গ্রশ্থাগার 'পর্িচ।লনার গ্র্থাগারিকদের স্থান কোপথান্ন ও কর্তব্য 
কি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন “লাইর্রেরিয়ানদের গ্রশ্থবে!ধ থাকা চাই, কেবল 
ভান্ডারী হলে চলবে না” গ্রল্থাগারিক্ক অতিধিপরারণ হবেন পাঠক যেন 
তাঁর সোজনো মুদ্ধ ও আকৃষ্ট হ'য়ে গ্রল্বাগারকে আনন্দধাম বলে গ্রহণ করতে 
পারে_ গ্রশ্যাগার যেন তার নিতা আনাগোন/র জায়গা হয় । আমাদের গ্রামপ্রধান 
দেশে বড়র চে ছোটে। ছোটে গ্রন্থ।গারের উপযোগিতা ও কার্কা রিতা 
অধিকতর বলেই অনুভূত হয় । সহরে বড় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে সন্দেহ 
নেই । কিন্তু বড় গ্রঘাগারের একটা বিপদ আছে ।? বড় প্রপ্ধাগারে বই জমিয়ে 
তুলে পাঠককে এবং জনসাধারণকে তাক্‌ লাগিয়ে দেবার একটা! প্রবৃত্তি জেগে 
ওঠে কাঁড়ি করার একটা নেশ। আছে--রবীশ্দ্রনাথ বাকে বলেছেন সংগ্রহ-বাতিক ॥ 
বই ভ্রমা করে কাঁড়ি করে তোলার নেশা যখন প্রবল হয় তখন পুস্তকের 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার ৪৫৩ 
নিতা-বাবহারের দিক থেকে দুষ্ট ক্রমে সবে ঘায় । যাঁর? উচ্চ শ্রেনীর পাঠক, 
অনঃসম্ধান ও গবেধণাকার্য যাঁরা করেন, বপুদ্তক-সম.গ্ধ বড় লাইব্রেরির 
প্রশ্নোজন তাঁদেরই । কিন্তু সর্ব সাধ।রণের জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট গন্ঘাগারের । 
সেইসব শ্রশ্থাগারে প্রতোক বিষয়ের বাছা বাছা বই থাকবে--প্রতোক বইএর নিজ 
বৈশিষ্ট্য থাকবে, বইগুলি গ্রথাগারিকের আয়ন্তের মধে) থেকে পাঠকগণের কাছে 
সৃকোশলে নিত্য পরিবেশিত হবে এবং তারই সূত্রে পাঠক ও গ্রনথাগারিকের 
আদ।ন-প্রদানের- সম্পর্ক সংস্দর ও সদ হয়ে গড়ে উঠবে । ছোট ছোট 
লাইব্রেরিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “ভোজনশালা, তা প্রতাহ প্রাণের ব্যবহারে 
ভোগের বাবহারে লাগে ।' প্রতেোক গ্রণবাগারে বিশেষ পাঠকমণ্ডলী 
গঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপুর্ব“ কথাগুলি এইবার উদ্ধৃত করে 
দিই ৷ কথাগুলি হয়ত আপনার। সকলেই জ।নেন॥ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,__ 
“প্রতোক লাইব্রেরির অন্তরগ্গ সভ্াক্mপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী বাক) 
চাই ৷ সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দের । লাইব্রেরিয়ান ষদি এই 
মন্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝ 
তার কৃতিত্ব । এই মন্ডলীর সঞ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের 
তিনি মধাপথ । অথাৎ তাঁর উপর ভার কেবল গ্র-থগহলির নয়,_গ্রচ্থপাঠকের ॥ 
এই উভগ্নকে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর +ত'বঃপালন করেন-__তাঁর যোগ্যতার 
পরিচপ্ন দেন।* যাঁর! গ্রত্থাগারের কার্যে'র সথ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যবজ্ত আছেন, 
রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি তাঁদের মর্ন“গত হওয়া আবশ।ক ৷ 

বাংলাদেশে (বি*লব-প্রচেষ্টায় ছোট ছোট গ্রন্ষাগার একটি বিশেষ দান 
অধিকার করেছিল ॥ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্লবের কর্ম'কে'দ্ররূপে 
নানাস্থানে সমিতি স্থাপিত হয়েছিল ॥ প্রতে।ক সমিতির সহিত ভাব-কে'দ্র সৃষ্টির 
জন্য এক একটি ছোট লাইব্েরী যুক্ত থাকতে! । লাইব্রেরীতে অচ্লসংখাক 
সননির্বাচিত বই থাকতো” যেমন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, আনন্দমঠ, ভবানী 
মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, ববী"দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, নৈবেদা, 
সংকল্প ও স্বদেশ প্রভূতি, ম্যািসিনী ও গ্যারিবজ্ভী, জর্জ ওয়াশিংটন প্রভ,তি 
বীরগণের জীবন কাহিনী, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিশ্দ প্রভ্‌তি ভারতীর 
বীরমণের জীবন বৃত্তান্ত, দেশের কব’, ( সখারাম গণেশ দেউস্কর ) ভুমণব. ভ্রান্ত, 
চরিতকথা, শিখের বলিদান প্রভৃতি জাতীর ভাবোদ্দীপক পুচ্তকাবলি । 
পৃদ্তকের সংখ্যা কোথাও পঞ্চাশ, কোথাও একশত বা দুইশত ॥ পাঁচশত 


৪৫৪ প্রস্থাগার [ ঠচত্র 


পু্তিকের লাইক্রোর বোধহয় খুব কমই ছিল fl কি‘তু কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল এই 
ছোট ছোট গ্রশ্থাগারগৃলির । গ্রন্থাগারের সবগুলি বই অল্পসংখ্যক পাঠকের 
দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও বন্ধের সহিত অধীত হয়ে পাঠককে বিলবোপযোগী 
নতুন মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে সহারনতা করতো ॥ এই সব গ্র্থাগারে পাঠকেন্দ্র 
'মরাল ক্লাশ" প্রভূতিতে দেশের স্বাধীনতা, চরিব্রগঠন, সমাজনেবণ সম্হন্থীয় আনা 
কথার আলোচনায় ছেলেদের নন সম.ঞ্ধ হয়ে উঠতো । গান্ধী আন্দোলনের 
সময়ও এই সব ছোট লাইব্রেরীর প্রসার অব্যাহত ছিল । বাংলাদেশে ছে।ট ছেট 
লাইব্রেরির এই গোব্রবময় সার্থ‘কতার কণা চ্দরণ করতে ও স্মরণ করিয়ে দিতে 
অতিশয় আনন্দ বোধ করছি) 

আজ ১২1১৩ বৎসর হয়ে গেল আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি । এই 
কয় বৎসরে নানা স্তরের বিদ্যালয়ের সংখা! যথেষ্ট ব.চ্ধি পাওয়। সান্তেবও 
অতিশয় পর্রিজপের কথ! এই যে, দেশে আজও জাতীয় শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি 
স্থাপন করা সম্ভব হল ন! ৷ অথচ দেশকে ভাল করে জেনে বুঝে চিনে 
নিয়ে ভালবাসতে ন৷ শিখলে, দেশের জলা ত্যাগস্থীকারের প্রেরণা না পেলে, 
দেশগঠন ও দেশরক্ষার উপযুক্ত নাগরিক তো হুওয়। কখনই সম্ভব নয়। 
স্বাধীন দেশে শিক্ষাপ্রচেন্টা এই দিকে বাথ" হচ্ছে বলেই আমার ধরণ! । 
আমাদের স্কুল-কলেজে নান। দেশের ইতিহাস পড়াবার পুরাণ মামুলি বাবস্থ। 
বজার আছে, কিন্তু দেশ কি করে স্বাধীন হ'ল তার গোরবময় বিচিত্র ইতিহাস 
ছাত্রের সাধারণতঃ জানে না-দে সব অপূর্ব কব! শিক্ষা দিবার যথার্থ 
আয়োজন [বিদঠালয়ে নেই, তার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের 
শ্রাতিভাশালী বীর সন্তান ও শহীদগণের জীবনব,ভ্ঞাম্ত বীতিমতভাবে পড়াবার 
কোল বাবস্বাও বিদ্যালয়ে নেই ॥ জাতীর চিত্র ও স্বাণে শিকতা . সম্বন্ধে 
কোন কথা ছেলের! বিদ্যালয়ে শেখে না বললেই চলে ॥ প্রথম বয়সে ঝালকের 
মন যখন কোমল, নমনীয় ও গ্রহণক্ষম থাকে তখন থেকে এই শিক্ষা তাদের 
মজ্জাগত হয়ে না গেলে, দেশে অলক্ষ্যে কি বিপুল ক্ষতি উপচিত হয়ে উঠবে 
তার হিসাবই তখন পাওয়া যাবে না ৷ ইংরেজ আমলে নিষেধের গণ্ডীটানা 
বিদ্যালঘসমূহে জ্ঞাতীক্স ভাবোম্দীপক এই সব বই. পড়াবার কোন সম্ভাবনাই 
ছিল ন৷। তাই ছোট ছোট লাইব্রেরির সহায়তার জাতীরতাবাদীগণ স্বতশ্ত্র 
ভাবে সেই অত্যাবশ।/ক কায স*পন্ন করতেন। আজ স্বাধীনদেশে জ।তীয়- 
ভাবের পরতকাদি পড়াবার কোন বাধাই কোল বিদ্যালয়ে নেই--তথাপি বাবস্বার 


১৩৬৭ ] শ্রশ্থাগার ৪৫৫ 
অভাবে বিদ্যালয়ে সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। তাই আজও এই ক্ষেত্রে 
আমাদের গ্রত্থাগারগুলিকে অগ্রণী হরে এসে দেশের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা!, 


স্বাধীনতার [বিচিত্র ইতিহাস, দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি বিষয়ে লিক্ষাদঃনের 
বাবর্দধা আপন হাতে গ্রহণ করতে হবে । 


গ্রশ্থাগার এবং গ্রশ্থাগার আন্দোলনের 
এই এক অতি গুক্ত দায়িত্ব ॥ 


আমাদের স্বাধীন ভারতে সকল প্রদেশেই সর্বত্র গ্রদ্থাগ।র স.চ্টি করে 
তোলার দিকে গব্ণমেন্ট দ.ষ্টি দিয়েছেন_দেশে এ একট! শুভ লক্ষণ এবং 
আশার কথ। । সদরে কেন্দ্রীয় গ্রশ্বাগার সকল স্থাপিত হচ্ছে_ গ্রামে গ্রামে 
গ্রথাগার স্থাপনের সাড়া ধীরে ধীরে জ্র গছে ? সরকার গ্রন্থাগারের গুহ 
নির্মাণ ও পয়িচালনের জনা যথেন্ট পরিমাণ অর্থ“ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছেন। 
সরকারী সাহায্য একে একে সকল গ্রন্থাগারে এস পৌঁছবে এই অশা আমু 
করবে৷ ॥ এদিকে সাহাযাগ্রহণকারী বিভিৎন গ্রপ্বাগারেরও এই বিষয়ে গুরুদায়ির 
ও কঠিন কত'বা রমেছে একথাও স্মরণ আজ করতে হবে। সরকারী সাহাধা 
পাওয়া যখন আদৌ সম্ভব ছিল না সেই ইংরেজ আমলে, আ"দাজ ৮০1৯০ 
বংসর ব৷ ততোধিক পৃবে দেশে জেলাকে-স্দ্র ব। গণ্ডগ্রামে দুই একটি করে 
প্রশ্থাগার স্থাপিত হতে থাকে । এই উদ্যোগ শিক্ষিত লোকের সুপ সম্বল ও 
একাম্তিকতা সহায়েই সম্ভন হয় । এই কাষে' লোকের যে চেষ্টা তখন জাগ্রত 
ছিল, আজ অর্থাগম ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসায় সেই চেস্টা শিবিল হরে যাবার 
আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । এইজনা গ্রন্থাগারের উদ্যোগীগণকে গ্র“্থাগার সম্পকীর 
অন! বহুকর্মে সেই চেষ্টাকে প্রযুক্ত করে জাগ্রত রাখতে হবে একথা বলাবহুলা ॥ 
প্রকৃতপক্ষে একদিকে লোকের উদ্যোগ ও একান্তিকতা এবং অপরদিকে সরকারী 
সাহায্য এই উভয়ের সংসগ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ সংযোগ ব্যতীত গ্রন্থাগার 
আন্দোলন ভাল করে অগ্রসর হতে পারবে না । 


সনি গ্রথাগার-বাবস্থা গড়ে তোলবার আইন প্রণয়নের কৃথা উঠেছে ॥ 
এই বিষয়ে রঞ্গনাথন: অগ্রণী হারেছেন ॥ এই চেখ্টাকে আমরা সমর্থন করি ৷ 
কেন্দ্রীয় গ্রতথাগার, জেলা শ্র-থাগার এবং গ্রাম-গ্রশ্থাগারগনলি যদি এক বাবদ্থার 
মধ একসৃত গ্রথিত হয় তবে সৃযিধা হবে সন্দেহ নেই ৷ কিম্তু এখানে সাবধান 
"ও সজাগ থাকার যথেষ্ট প্রয়োজ্জন আছে । বাবদ্থা যতই ভাল হউক তা একান্ত 
কেন্ত্রীভূভ হ'লে এবং সরকারী লালফিতার বাঁধনে একাশ্ত আবম্ধ হ'লে কার্যে 
অসুবিধা ঘটবেই ॥ মনে রাখা দরকার, শেষ পবন্ত গ্রশ্থাগায়গুলির প্রত্যেকট 
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আপন ভাবে, স্বাধীনভাবে এবং নিরুক্ুশভাবে কাজ না করলে, শুধু বাবপথা 
দ্বার। বেশী কিছু কর! সম্ভব নাও হতে পারে। কর্মীই হ'ল গ্রশ্থাগারের প্রাণ, 
তাব্র আশা, তাএ প্রধান সম্বল ও অবলম্বন ॥ সখের বিষর গ্র“থাগারের ক্ষেত্রে 
এইজ্প কণী দেখা দিয়েছেন । তাঁদের প্রসার ও ব.ন্ধি কামন! করি ॥ দীপ থেকে 
দীপ অলে। তাদের উদাহরণ থেকে অন্য প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করুন । এই 
কমার দলকে সযগ্তে রক্ষা করা, উৎসাহ ও পরামর্শ‘ দেওয়া এবং মর্যাদাদ।ন করা 
সরকারের কত'ব। একথা বাছলা হ'লেও উল্লেখ করছি । এরূপ সহান্দভুতিসম্পম্ন 
অফিসার ব। সরকারী কম চারীও আছেন-_-এ আমাদের আনপ্দ ও উৎসাহের কঘ।। 

আমাদের দেশে গ্রতথাগারের সংখ্য৷ বেড়ে চলেছে । কিনতু পাঠের প্রবৃত্তি 
তেমন জাগছে না। একটা অতিশয় এলোমেলো ভাব__কেন পড়ব, কি পড়ব 
এই বিষয়ে কোন পরামর্শ বা নিদে'শ নেই । এবিষয়ে গ্র্থাগারিকের কত'ব্য 
কি ও স্থান কোথায় তার অ।লোচনা সংক্ষেপে করা হ'য়েছে ॥ এখানে আর দুই 
একট। কথা বলছি । পড়ার গুবত্তি ও অনুরাগ বাল। ও কৈশ।রে জাগাতে 
হয়_এই বন্নসেই অভ/সসমংহ গঠিত হয় । ভাল ভাল বই পড়তে পড়তে এই 
বয়সেই বালকের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে আদর্শের প্রতি একটা আকর্ষণ 
জেগে ওঠে ॥ আমাদের দেশে এখন প্রায় প্রতি বিদ্যালয়ে লাইরোন্ছিতে 
কিশোর স]হতোর ভাল বই আছে__আবার অনানা লাইব্রেরিতেও শিশন 
বিভাগ খোল। হায়েছে বা খোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সব লাইব্রেরিতে 
গ্রথাগারিকের বা শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শ ও লিদেশিঘত ছেলের যদি 
পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত, কাবা, জীবনী, ইঠিহাস, ভ্রমণব,স্াত্ত, 
স্বাধীনতা-প্রচেম্টার কথ!, দেশের কথা, হাসিখুশীর কথা, বিজ্ঞান ও আকারের 
কথা প্রসূতি পঠ্ঠ করবার অভ্যাস সুক্ষ করে, তবে তাদের মন গ্রত্থাগার 
অভিম্‌খী হ'য়ে গড়ে উঠবে এবং ছেলেবেলাতেই উত্তম পুস্তক পাঠের কুচি 
স.ষ্ট হবে । গ্রশ্থাগার-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্বাপন করতে হবে এইখানে_এই 
শিশু, বালক ও কিশোরের চিত্তক্ষেত্রে ॥ 


দেশে এখন লিরক্ষরত। দ্‌রীকরণের বাপক চেষ্ট! সুরু হয়েছে । যাঁরা 
নিরক্ষর খেকে কল্প বদরের চেষ্টায় সাক্ষর হচ্ছেন, ছোট ছোট লাইব্রেরিতে 
তাঁদের যথ।যোগদন্ধপ পড়ার ব্যবস্থা না করলে পড়ার অনভ্যাসে তাঁরা আবার 
প্রাথ নিরক্ষর হ'য়ে উঠবেন । এখানেও ছোট ছোট লাইব্রেরির কত উপবোগিতা 
তা মনে রাখা দরকার । 
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ছোট বড় সকল গ্রম্থাগারেই ভাল ছবি, ছবির বই, এলবাম, পট, প্রাচীরচির 
যদ্ররসহযোগে চিত্র প্রদর্শনের বাবগ্ব৷ প্রচ,তি রাখা প্রয়োজন । নতুবা ছবি মধ্য 
দিয়ে ছেলেদের দেশ-বিদেশের সঙ্গে পরিচন্্ হয় । আগে আপন দেশের সমাক্‌ 
পরিচয় তাদের পাওয়া প্রয়োজন-__নতুবা ছবির মধ্য দিয়ে প্রথমেই যদি তায় 
মাত্র বিদেশের এশবর্য-বিদ্তার, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও ফ্যাসনের সহিত পরিচিত 
হয় তবে তাদের মনে নিজদের অকিদ্ধিৎকরতা ও হীরমন/তার সঞ্চার হবে, কচিও 
বিকৃত হবে__এত বড় বিপদ আমাদের আর নেই । চিত্রেআমাদের ছেলের? 
আগে 'রা'মাগণ মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হোক, ভারত দর্শন 
করুক, দেশের সাধু মহাপ্‌কুঘ, বীর নেতা ও মনীষীর সঙ্গ লাভ করুক, 
কণাননক ভুবনেশ্বর পুরীর মহ্নির দেখক, মীনাক্ষী কানি অক্ুনাচঙ্গমু চিদম্যর- 
প্রভ্‌তি মন্দির ও গোপংরম নেখুক, তাজমহল মতিমসঙ্গিদ: দেওয়ানী আম 
দেওয়ানী খাস দেখ.ক, অজ“তা ও ইলোরার গৃহাআন্দির, খারে রাহে! র।জপৃতানা 
ও অমৃতসরের মন্দির, হিমালয়ের ভুবনমোহল সৌন্দর্ব, ভারতের বিডিশ্ন 
স্বানের অপূর্ব প্রাকৃতিক দুশোর সঞ্চে চিত্রের মধ্য দিয়ে তাদের পরিচয় 
হোক । নব্যভারতের বিভিন্ন প্রচেষ্টা_নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ পরিকল্পনা প্রভ্‌তির 
সহিতও তারা পরিচিত হোক: । তারপর তারই সঞ্চে ইউরোপ আমেরিক? 
প্রভূতি মহাদেশের বীর, মনীষী, বিজ্ঞান সাধকের ছবি এবং তথাকার চিত্র 
ও ভাস্কবের নিদর্শন দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করুক। এই 
কার্য‘ গ্রন্থাগারের মাধামে স.রু হওঃ! দরকার । 
কেক বৎসর হল কয়েক জেলার কেণ্দ্রী্ গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ: বিভাগ 
খোলা হয়েছে । এই ভ্রাম্যমাণ বিভাগের ভবিধাৎ সন্ভাঝনা সমধিক ॥ পুস্তক 
আদান প্রদানের সঙ্গে এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রশথাগারের পরস্পর 
পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে । আদানপ্রদানের ব্যবস্থার 
বিভিন্ন লাইক্রেক্সির বহমূল/ পুস্তক বছ পাঠকের হাতে গিয়ে পেশছে ॥ আর 
গ্রাম-গ্রশ্থাগারের সৃহিত আদান-প্রদানের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ যে মধ্যদ্থের কাজ করে 
তাতে শহধ বই পড়) হয় না, গ্রাম এবং গ্রাম-গ্রত্বাগারের পক্সালকগণের সহিত 
ক্রমে একটা হৃরাতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরস্পরের শক্তিবৃষ্ধি ও সহানুভূতির পথ 
প্রশস্ত হয় ॥ মানুষের কাছে কল্যাণ-কর্মের সৃত্রে ষাওয়া আসা করলেই মানুষ 
আপন হরে ওঠে । গ্রচ্থাগার আন্দোলনে এই আপন করে নেওয়ার শক্তিই স.ছ- 
ক্ষম ও আনম্দমর হয় । গ্রাম সহরের ব্যবধান ভেঙ্গে নেবারও ইহা অন্যতম পণ্ঘা ॥ 
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আজকাল কয়েক গ্রশ্থাগার্কে যুক্ত ক'রে একটি ক'রে অঞ্চল গ্রশ্ঘাগার 
সংষ্ট হয়েছে ॥ অঞ্চল গ্র-থগারে তথা ঞ্লায় বেন্ভরীয় £ল্বাগারে জেলার বিভিন্ন 
স্থান হতে পুরাতন পশঁৃধি, প্তক্ুতত্ৰশূলক ভাচ্কর্যে্যর নিদর্শনাদি, শিল্পজাত 
দ্রবোর নমুনা, পৃরাণতত্তৰ, ইতিহাস বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রশথাদি রক্ষা কর! প্রয়োজন ॥ 
এই সকল ভবিষাতে দেশের ইতিহাস রচনার উপাদানস্ব্ূপ ব্যবহৃত হতে 
পারবে ॥ a 

আর এক কথা । নতুন ভাল বই প্রকাশিত হলেই গ্রন্থাগারের দিক 
থেকে তার খবর রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘর্টয়ে দিতে 
হবে। শিশ; বিভাগের জনাও এই ব্যবস্থার একা" প্রয়োজন ॥ পুস্তক 
প্রকাশকগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহাযঃ করতে পারেন-_-[বিভিন্ন গ্রন্থাগার 
প্ররোজ্জনমত কেন্দ্রীয় গ্রতথাগারের মাধ্যমে এই বিষয়ে পরুগ্পরের সহায় হতে 
পারেন ॥ পাঠকগণের সুবিধা ও সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অথবা 
ব*গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠকের জন্য অবশ্য পাঠা কচি 
পহস্তক-তালিকা৷ প্রস্তুত করতে পারেন । এই বিষয়ে প্রত্যেক গ্রশথাগারও আপন 
চেষ্টার তাঁর নিজের তালিকা প্রস্তৃত করতে পারেন কিশোর ও বয়স্ক উভয়ের 
জনা স্বতন্ত্র তালিক? তৈরি করা অবশ্য কর্তব্য ॥ 

প্রশ্থাগার আপন পাঠকমন্ডলী সৃষ্টি করব।র জনা গ্রন্থাগারে পাঠচক্র খুলতে 
পারেন । কোন কোন গ্রত্থাগারে কোথাও রবীন্দ্র পাঠচক্র, কোথাও গান্ধী 
পাঠচক্র, অরবিশ্দ পাঠচক্র খোলা হয়েছে । সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠের 
জনা পাঠকেন্দ্র খোলা দরকার । পাঠকেশ্দে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রধান প্রধান প্রবন্ধের নাম তালিকাভূক্ত করে টাক্গিয়ে দিলে পাঠকগলণের 
দৃষ্ঠ আকর্ষণ করবে ও পাঠে সহায়তা করা হবে? এতচ্ভি'ন গ্রত্থাগ্যারের পক্ষ 
থেকে মাঝে মাঝে নানা বিষন্নিণী বক্তার আগ্বোজন করা দরুক্কার । এজন্য 
ভারতীয্ন সংস্কাতি বজ্তামাল।, লোকশিক্ষ। বন্ত,তামালা ব। অনুরূপ বাবসথ 
থাকা প্রস্নোজ্জন ৷ গ্রল্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্বা গ্রত্থাগার পরিষদ করেছেন । 
কোন কোন জেলা গ্রন্থাগারও সেই পথ নিরেছেন। এই শিক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত 
এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার এর উপযোগিতা সমধিক । এন্সপ শিক্ষণ এক্ষণে 
আবশ্যিক হওয়াই প্রয়োজন । 

গ্রম্থাগারে যে সকল কমা চাকরি করেন-_এল্সপ কর্মীর সংখ্যা নতুন 
ব্যবল্থায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে--তাঁদের চ।করি সম্বন্ধে সরকারী সবাবস্থ। হওয়া 


১৩৯৭ ] গ্রন্থাগার 5৫৯ 


অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । "তাদের চাকরি পাকা হওয়া, চাকরিতে 
উন্নতি হওরার পথ খোলা, প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রভূতির বাবস্থা করা এখনই 
দরকার! এই কাজ বিলম্বিত হ'য়ে আছে ॥ 

গ্রন্থাগার সম্মেলনে অনেক কথাই বলবার থাকে-__সকল কথা বলতে গেলে 
অআতিবিগ্তারের অপরাধ এসে পড়ে । সে অপরাধ হয়ত ইতিমধোই আমার 
ঘটেছে । সুতরাং এইবার শেষ করি । 

বাংলার প্রচ্থাগার আন্দোলনের সংত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে ৷ সে সময় 
উদ্ঠাগীগণের পঃরোভাগে ছিলেন “কুমার মৃণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় । দেবরার 
মহাশন্নকে ও তাঁর সহকমিগণকে আজ আমরা শ্রচ্ধার সহিত স্মরণ করছি । 
তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয় স্বরূপ ॥ 


এইবার কবির কথা বলে শেষ করি 
দহঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান 
জন্ম লুভিছে কি বিশাল প্রাণ । 
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী 
বিপুল নীড়ে 
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে । 
ভারতের এই নবজগরণ যেন আমাদের গ্র“থাগার আন্দোলনকে সর্বভাবে 
সঙ্গীবিত করে তোলে --বিধাতার নিকট এই আমার প্রার্থনা ॥ 


উদ্বোধন অধিবেশনে অন্যান্ডদের ভাষণ 


বন্পীর গ্রতথাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দন্ত রবীন জন্ম শতবর্ষ 
পুতি -বংসরে এই সক্মেলনের তাংপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পরিষদের প্রথম 
সভাপতি কবিগৃক্ রবীন্দ্রনাথের সগ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্কের কথা 
উল্লেখ করেন ॥ তিনি জানান যে পরিষদ এতদুপলক্ফষে একট দ্মাঃক গ্রন্থ 
প্রকাশের ব্যবসা করেছেন । 

বেতনভুক গ্রচ্থাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন ও সামাঞ্রিক মষণাদার দাবী 
জানিয়ে শ্রী দত্ত এবিষয়ে অনযান। দেশ ও মাদ্রাজ প্রভ.তি রাঞ্জোর তৎপর্তার উল্লেখ 
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করেন । উপেক্ষিত শিশু ও ফিশোরদের জন্য উপযুক্ত প্রন্থগারের 
প্রতি যক্ষবান হবার জন তিনি গ্রন্থাগার কর্মী ও সরকারকে আবেদন 
জানান ৷ 

জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ সমাজ শিক্ষায় গ্রতথাগারের 
ভূমিকা বিবংত করেন। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসৃত নানা অসবিধার 
উল্লেখ করে তিনি গ্রত্থাগারগলির মধে। অধিকতর সংযোগ ও সহযোগিতার 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন । 

পরিষদ সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধায় আলোচা মহল-প্রবন্ধ 
উপস্থাপিত করে তার একটি সংক্ষি্ত ভূমিক? দান করেন ॥ 

পরিশেষে শ্রীপ্রবীর রায়ভৌধূল্লী সমবেত প্রতিনিধিদের জ্রেলভিন্তিক একটি 
পরিসংখ্যান পাঠ করেন ॥ শ্রীঅরুণক।ণ্তি দাশগৃস্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রাতি- 
ম্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত শভেচ্ছাবানী পাঠ করেন £ 

০ 


বিদেশ হতে প্রাপ্ত 


ইন্টারনযাশনা।ল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী এসোসিয়েসনস, ফেডারেশন 
অব ই*টারন্যানাল ডকুমেশ্টেসন, লাইব্রেরী ডিভিসন ইউনেস্কো, এসোসিয়েসন 
অব স্পেশাল লাইব্রেরীজজ এণ্ড ইনফরমেশন বুরোজ, আমেরিকান স্পেশাল 
লাইব্রেরীজ এসোসিরেসন, কান/ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, লেনিন লাইব্রেরী, 
স্কুল লাইব্রেরী এসে।সিয়েসন ইংলণ্ড), প।কিস্তান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, 
ওকলাহামা লাইব্রেরী এসো/সিয়েসন ॥ 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত 


ইণ্ডিয়ান লাইব্রেণী এসোপিরেমন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব স্পেশাল 
লাইৱেরীজ্জ এন্ড ইনফরমেশন সেনম্টাস‘, রেজি্টার-_যাদবপবৃর বিশ্ববিদ্যালয়, 
সম্পাদক-ইণ্ডিয়ান লাইত্ৰেরীয়ান, ডঃ এস, আর, রৎগনাথন, ডঃ সুনীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, কলিকাত।, বিশ্বভারতী, বর্ধমান ও দিঘী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, শ্রীঅনম্তশয়নম আয়েৎ্গার শ্রীঅপৃব” কুমার চন্দ, 
শ্রীঅশোক সেন, শ্রীবতিকম কর, শ্রীতুষারকান্ত ঘোষ, এবং আলিগড় ও বরোদা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারিকগণ । 
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প্রথম কার্যকরী অদিবেশল 

৩১ মার্চ মধ্যাহ্নে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুকু হয়। 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বস । পরিষদের পক্ষ হতে শ্রীফানিভূষণ রায় 
আলোচ্য মূল-প্রবন্ধ ( ফাজ্গুপ সংখ্যায় প্রকাশিত ) প্রতিনিধিদের নিকট উপ- 
স্থাপিত করেন । শ্রী রায় প্রবন্ধের একট সংক্ষিত ভূমিক৷ দান করেন। 
প্রবশ্ধে প্রদন্ত তথাদি সম্পর্কে কেহ কেহ স্দেহ প্রকাশ করলে শ্রীনিখিল রঞ্জন 
রায় সেবিষয়ে উত্তর দেন (শ্রী রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে তথাগুলি উদ্ধৃত 
হয়েছিল )। 

আলোচ। প্রব্ধের মূল বন্তবোর যোক্তিকত! সম্পকে প্রতিনিধিদের অনেকেই 
প্রশ্ন উত্থাপন করেন ॥ স্থির হয় প্রবশ্ধির ৫7 বক্তবোর উপর আলোচনা 
সীমাবদ্ধ থাকবে £ (১) গ্রণ্থাগার আইন, (২) সরকারী গ্রন্থাগার বাবদ্থার 
ত্র, (৩) মিউনিসিপ্যাল গ্রশথাগার বাবদ্থাব অভাব. (৪) জলপরিচালিত 
প্রম্থাগার সমুহের অসহায়ত৷, (৫) ব্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপায়হীনত৷ । 

আলোচনার সৃবিধার্থ' প্রতিনিধিদের নিম্নলিখিত ৪ দলে বিভক্ত করা 
হয়। দলীয় পরিচালকেরা দলের মতামত সম্মেলন পরিচালন সংসদের নিকট 
প্রেরণ করেন। 


প্রথম দল তৃতীয় দল 
পরিচালক £ শ্রীফণিভুষণ রায় পরিচালক £ শ্রীশিবশগ্কর মিত্র 
প্রতিবেদক £ এ্র৷শচ্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবেদক 2 শ্রীমতী বাণী বস; 
মোট প্রতিনিধি £ ৫২ জন মোট প্রতিনিধি £ ৫৩ জন 

দ্বিতীয় দল চতুথ” দল 
পরিচালক 2 শ্রীগনেশ ভট্টাচার্য পরিচালক £ শ্রীরামরঞ্জন ডট্রাচার্যয 
প্রতিবেদক £ শ্রীনির্মল চোঘুরী প্রতিবেদক £ শ্রীঅরুণকাশ্তি দাশগুপ্ত 
মোট প্রতিনিধি £ ৫৩ জন মোট প্রতিনিধি £ ৫০ জল 
প্রকাশ্য অধিবেশন 


প্রথম কার্যকরী অধিবেশনের পর অপরাহ্রে এক প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট জননেতা শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। 

সভার শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসব, শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, শ্রীসুধীর লাহা, শ্রীতিনকড়ি 
দত, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ভাষণ দান করেন । 


৪৬৯ গ্রস্থাগার [(ঠ5ত্ 


বিচিত্রান্ুষ্ঠান 
সণ্ধায় আয়োজিত এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু কুশলী শিশ্পী 
অংশ গ্রহণ করেন । বিষ্ণ্‌পৃর নিবাসী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দো?- 
পাধ্ায়ের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠান খুবই উপতোগ্য হয় । 


১লা এপ্রিল £ 


দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন 
প্রথম পর্যায় 


সন্দেলনের দ্বিতীয় দিল সকালে অনুষ্টিত দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের 
প্রারম্ভিক পর্যায়ে পশ্চিমবঞ্গা সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রচ্ছাগারের 
গ্র'ঘাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার উপর শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, 
ভ্রীনগেম্দ্রনাথ সামন্ত ও ভ্ীঅনিল কুমার দত্ত (জেলা গ্র্থাগারিক হুগলী) কর্তৃক 
লিখিত (তিনটি প্রবশ্ধের ভিন্তিতে আলোচনা হয়৷ 

আলোচনার সত্রপাত করে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধূরী বলেন যে সরকারী 
প্রচেষ্টায় যে গ্রত্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সবণপেক্ষা বিসদ্‌শ বিষয় 
হোল কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতা । গ্রামীণ গ্রম্ধাগারিকদের মোট বেতন 
মাসিক ৭৫২ ॥ তাও সবসময় তাঁরা নিয়মিত পান ন।॥ গ্রন্থাগারের কাবপন্থা 
নির্ধারণে গ্রশ্থাগারিকের মতামত গ্রহণ কর! হয় না। গ্রস্থাগারের কার্যনিবণহক 
সমিতিতে গ্রণ্থাগারিকদের কোন স্থান নেই । 

শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রশ্থাগারিকদের শিক্ষণের ধারা ও উন্নত 
মান প্রসঙ্গে যথোচিত ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন ॥ স্থানীয় ইতিহাস 
রচনা ও তথ্য সংকলনে তাঁরা যথেষ্ট সাহাযা করতে পারেন ॥ তিনি বীরভূম 
জেলা গ্র্থাগারের পরিচালনায় সংকলিত ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুতির উল্লেখ 
করেন। 

শ্রীবিঞলী সরকার গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রত্থাগাব্রের প্রতি আকর্ষণ সংষ্টির 
বিভিন্ন উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে পর্যাপ্ত সরকারী সাহাবা না পেলেও 
উপকারিতা লাভ করলে জনসাধারণ অর্থ-সাহাযোর জন এগিয়ে আসবে ৷ 

শ্রীসরোজ হাজর! বলেন যে গ্র্থাগারিক শিক্ষণের চাহিদা ও তার মান 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার ৪৬৩ 


সম্পর্কে অব্লিম্বে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন ॥ যেসব গ্রল্থাগার বর্তমানে রয়েছে 
সেগহলির উদ্নতি সাধন লা. করে নূতন নূতন গ্র্থাগার স্থাপন অর্থহীন বলে 
ভিনি মনে করেন । 

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন যে শিবির শিক্ষণের সময় ও মান সব'ক্ষেত্রে এক 
নয় । বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের পরিচালনাধীনে অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষণের 
সমান ও উন্নত মান বজায় রাখ সম্ভব ॥ তিনি আরও বলেন যে সাময়িক 
উৎসাহ উদ্দীপনায় যা গড়ে ওঠে তার আয়; অঞ্পকালের । উৎসাহের 
সঙ্গে তাই প্রয়োজন অর্থের বাবস্থা এবং গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক মর্যাদার 
স্বীকৃতি । 

শ্রীনিতাই চন্দ্র বস বলেন যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির ফলাফল ও তার 
বিবরণ পরিষদের দেওয়া উচিত । পরিষদ অ্তভূ্ত গ্রশ্থাগারগুলি পরিষদের 
সাহায্যে প্রাচীর পত্রের মাধ।মে জ্রনশিক্ষায় উদে।াগী হতে পারে। 

্রীবিহ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে অধিকাংশ গ্র“থাগার সরকারী সাহায্য পান 
না, তাঁদের বেতনভুক কর্মীও নেই । ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন যেসব কমী 
তাঁদের শিক্ষণদানের প্রশ্নও পরিষদের বিবেচনা করা উচিত ৷ 

শ্রীপ্রমীগচন্দ্র বস বলেন যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগলিকে কার্যকরী 
করার জনো সাধামত চেষ্টা করা দরকার ॥ কর্মীরা যদি নিজ নিজে সমসা। 
পরিষদের গোচরে আনেন তাহলে বিভিত্ন উপায়ে এবং থানা, মহকুম। ও জেলার 
ভিত্তিতে আহত সভার সেগংলি সম্পর্কে আলোচনা কর। যেতে পারে । 

ভ্রীরতনমণি চট্রোপাধা।র এতাবংকাল বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত শিবির 
শিক্ষণ ব্যবদথার প্রশংসা করে বলেন যে ভাল কাজে সব সময় কর্মী পাওয়া যায় 
না । বিনা পারিশ্রমিকেও বে আবার ভাল কর্মী পাওয়। যায় নাতা নম্ন। কিন্তু 
ত৷ অনিদি*ট ও অনিশ্চিত কালের জন্যে ৷ কাজেই এর সুষ্ঠ সমন্বয়ের জনো 
চাই উপযুক্ত বেতনে উপয্‌ক্ত কর্মী ৷ 


দ্বিতীয় পর্যায় 
এই পর্যায়ে সটীকরণে বাংলা নামের সমস্যার উপর শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য“ 
একট প্রবন্ধ ( অনাত্র মৃদ্দিত ) পাঠ করেন । 


আলোচনায় ভ্রীঅভয় সরকার, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধায় 
প্রভূতি অংশ গ্রহণ করেন৷ 


৪৬৪ গ্রন্থাগার [ চৈত্র 


তৃতীয় পর্যায় yg 
দ্বিতীয় কা্য‘করী অধিবেশনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে ছোটদের গ্র-্থাগার 
সম্পকে শ্রীমতী বানী বস; ও শ্রীভুপেশচন্দ্র বস দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
অতঃপর অধিবেশনের বিরতি হয় । 


জেলা ভিত্তিক কমীঁ বৈঠক 
সমান্তি অধিবেশনের প্‌বে“ প্রতিনিধিগণ নিজ লিজ জেলার সমস্যাদি 
সম্পকে আলোচনার জন্যে জ্ঞেল।ভিন্তিক কয়েক দলে বিভক্ত হন । স্বীয় মৃথপ।ত্র 
মারফং বিভিন দল তাদের প্রচ্তাব্াদি সমাশ্তি অধিবেশনে পেশ করেন। 


সমাপ্তি অধিবেশন 
১লা এপ্রিল অপরাক্রে সম্মেলনের সমান্তি অধিবেশন অন্খ্ঠিত হয় । 
প্রথম কাবকিরী অধিবেশনে নিবণচিত বিভিশ্ন দলের পরিচালকদের নিকট হতে 
প্রা’ত সযপারিশের ভিত্তিতে চ্‌ড়া*ত প্রস্তাবাদি এই অধিবেশনে আলোচিত ও 
গৃহীত হর । এতম্বাতীত বিভিন প্রতিনিধির নিকট হতে পর্বে প্রাণ্ত কয়েকটি 
প্রচ্তাবও গৃহীত হয় ॥ 
মুল প্রতিবেদক £ প্্রগো বিল্বলাল রয় 


সম্মেলনে গৃহীত প্রন্ভাবাবলী 


পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। সম্পর্কে প্রস্তাব 

৯॥ পঞ্চদশ ব*গীর গ্রল্থাগার সম্মেলনের সৃচিশ্তিত অভিমত এই যে 
কলিকাতা পোর প্রতিষ্ঠান কর্ত'ক কলিকাতা পোরাঞ্চলে অবিলশ্বে কেন্দ্রীয় 
পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন কর। হউক এবং সমগ্র কলিকাতা পোর এলাকায় 
সুসংবদ্ধ লিঃলুত্ক পোর গ্রত্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ করা হউক) 
বিভিন্ন) সভা সমিতিতে কলিকাতা। পৌর প্রতিনিধিদের এই সম্বন্ধে আম্ব।স 
সব্তেও আজও তাঁহারা এই পরিকজ্পন! কার্যকরী করিতে অগ্রসর হন লাই, 
এ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রম্থাগারগৃলিতে উপযুক্ত জল-ত সংস্টির জন্য আহবান 
করা হইতেছে এবং পৌর প্রতিনিধিদের অবহিত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে । 


১৩৬৭ ] _ গ্রন্থাগার ৪৬৫ 


সম্ভব ক্ষেত্রে অন্যানা জনবহুল শহরাঞ্লে মিউনিসিপগলিছগহলিন উদে।গে 
বিনা চাঁদার গ্রত্থাগ্যর স্থাপিত হওয়া উচিত ॥ 

২। স্বগীয় মনীগ্দ্রদেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক নিম'লচণ্দ্র ভট্টাচার্য“, প্রমুখ 
বঃক্তিরা আইন সভায় আঘাদের ব্বাজোর জন। উপষুজজ গ্রন্থাগার বিল উদ্ব।'পনের 
চেস্টা করিয়াছেন ॥ বগীর গ্রশ্থগার সস্নেললের বিভিশ্ন অধিবেশনে পচ্চিমবন্জের 
জলা একটি গ্রশথাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । নবদ্বীপে *্বাদশ 
বঙ্গীয় গ্রন্থাার সম্মেলনে ডঃ ঝুপানাথন কর্তৃক রচিত গ্রশ্থাগার বিলের একটি 
খসড়। প্রচার করিবার সিম্ধা্ত গৃহীত হয় ॥ ১১৩১ সালে প্রকাশিত গ্রল্থাগার 
উপদেন্ট। কমিটির নিদে“শেও গ্র“্থাগার আইন প্রণয়নের নিদেশ আছে ॥ 

এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে এতৎসণ্ডেৰও এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঞ্গে 
কোনও জ্বপ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই ৷ তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
গ্রত্থাগার খাতে অধিকতর অথ মঞ্জুর করা হইয়াছে । উপধবস্ত আইনের 
ভিত্তিতে সৃসংবদ্ধ গ্রম্থাগার ব্যবস্থার পরিকঙ্পনা লা থাকিলে অর্থের সম্ব্যার 
হইবার সম্ভাবনা কম৷ এই কারণেও গ্রচথাগার আইনের আশন প্রবর্তন 
একান্ত প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। 

সমস্ত কথা বিবেচন! করিয্ন। এই সম্মেলন পশ্চিমব*গ সরকারকে বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য বাত্তিরা 
প্রতিষ্ঠানের সাহাবা লইরা উপবুজ্ত গ্রন্থাগার আইন অবিলদ্বে বিধিবদ্ধ 
করিবার জন্য পুলরায় অনুরোধ করিতেছে । 

৩। গ্রশ্থাগার আইনের প্রবর্তন তরান্বিত করিবার জলা এই সম্মেলন 
বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন গ্র“থাগার ও গ্রম্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত 
পম্থাগলি অবলম্বন করিবার দ্রন্য অনুরোধ করিতেছে ॥ 

কে) অনুকুল জনমত গঠন করিবার জনা বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচল। 
সভার অনুষ্ঠান, পত্র পত্রিকার প্রচার, গণস্বাক্ষর গ্রহণ ) 

(খ) আইন সভার স্বানীর প্রতিধিদের গ্রন্থাগার আইনের আশু 
প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা ॥ 

(গ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সহিত যোগাযোগ করিন্া শ্রথ্থাগার 
আইনের আশু প্রবর্তনের স্বপক্ষে মত গঠন করা ॥ 

ঘে) রাজ্যের শিক্ষামপত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধি দল 
প্রেরণ ॥ 


৪৬৬ গ্রন্থাগার . { চৈত্র 


51 যে কোন অবচ্থায় একক গ্রন্থাগার অপেক্ষ। সুসংবদ্ধ গ্রত্থাগার 
ব।বদ্থার কার্যকারিতা অনেক বেশী। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনের 
অভিমত এই যে বত্ত'মান জেল? কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলায় অবস্থিত সরকার 
প্রবন্তিভ গ্রামীণ গ্রশ্বাগাব্র সমৃহ, উপযৃক্ত সংখাক গ্র-থাগার বিশেষজ্ঞ ও কমী, 
বিভিন্ন শিক্ষ৷ প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের লইয়া একছ জেল! গ্রশ্থাগার বোড* গঠন করা হউক । এই 
বোডের মনোনীত সদসোর সংখা) সমগ্র সংখ্যার ৬ অংশের অধিক হওয়া 
উচিত হইবে না । এই ব্যবস্থার অস্তগণত গ্রতথাগারগ্লিকে সঙ্পৃণণ নিঃশংক্ক 
করিতে হইবে 


সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিয়োজিত কমীদের বেতন ও মর্ধাদ। 
সম্পর্কে প্রস্তাব 

৯ পৰ্চদশ ব*গীয় গ্রতথাগার সম্মেলন মনে করে যে গ্রম্থাগারিকদের 
পক্ষে সেবা পরায়ন মনোভাব সম্পন্ন হওয়া; একান্ত প্ররোজন এবং সেব! 
ধন্মের কথা বিস্মৃতি হইয়। অন্য বিষন্নকে প্রাধান্য দিলে গ্রন্থাগার সংগঠন কখনো 
সাথণক হইবে না । 

এই সম্মেলনের মতে এ সেবা কার্য যথাযথভাবে করিতে হইলে 
গ্রশ্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার সুব্যবস্থ। থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

এই সম্মেলন জেলা ও আঝ্লিক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি বিবেচনা 
করিয়! গ্র্থাগারিককে নিন্দ নিজ গ্রন্ঘাগার কমিষ্টর সম্পাদক -পদে নির্বাচিত 
করিতে, তাঁহাদের জন্য গ্রশ্থাগার উপদেষ্টা কমিচর সহপান্পিশ মত বেতনক্রম ও 
চাকুরীর নিয়মাবলী প্রথর্ত'ন এবং ক্বারী চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে 
অনুরোধ করিতেছে । | 

২1 সম্মেলনের মতে বত'মানে গ্রামীণ গ্রতথাগারিকদেক জনা যথে।পযুক্ত 
শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব আছে । এই অভাব দ:রীকরণের জনা সরকার ও বঙ্গীয় 
গ্রশ্থাগার পরিষদের যুক্তভাবে আবলচ্বে বাবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন । 


পশ্চিম বাংলার বৃৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ সম্পর্কে প্রস্তাব 
১ পঞ্চদশ বংগীয় গ্রম্থাগার সম্মেলন এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে 
ভারতের বিভিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্কুলের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পম্ধাতি, 


১৩৬৭ ] গ্রন্থাগার ৪৬৭ 


পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষধ সম্পকে ব্যাপক অনুসশ্ধান ও সমীক্ষা করার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশনের উদ্যোগে, ভার:তর বিশিষ্ট গ্র্থাগারিক, গ্রথথাগার 
স্কুলসমুহের প্রতিনিধি এবং গ্রশ্থাগ'র পরিষদসমূহেন প্রতিনিধিদের অন্তত 
করিয়া একট বিশেষজ্ঞ কমিউ গঠিত হওয়। উচিত ॥ এই কগিছ গ্র্থাগার স্কুল 
সমূহের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যদ বিষন্প সম্পকে 
প্রমাণীকরণের সুপারিশ করিবে ॥ 

২। এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বর্তমান পরিবতিত অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে বংগীগ্র গ্রতথাগার পরিষদ পরিচালিত গ্র“থগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
ব্যবস্পায় নিম্লালিথিত বিষয়সমৃহের সমীক্ষা করিয়। যথাসত্বর সম্ভব প্রয়েজনমত 
পারিবত'নের বাবস্থা কর! হউক £ 

১ পাঠ! (বষয়, ২ শিক্ষাদান পদ্ধতি, ৩ পরীক্ষ। পদ্ধতি 

এই বিষয় সম্পকে" সংশ্লিষ্ট গ্রতবাগার পরিষদের দ:ষ্টি আকর্ষণ কর! 
যাইতেছে । 

৩1 সম্মেলন গুতথাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে অগ্রণী কলিকাতা (বিশববিদাালয়ে 
অবিলন্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম, এ ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রবর্তনের জনা অন্যরা 
করিতেছে । 


বাংলা নামের সূচিকরণ সমস্য! সম্পর্কে প্রস্তাব 


বাংল। নামের সুচিকরণ সমস্যার বিভি'ন দিক আলোচন। করিয়। এই 
সম্মেলন বাংল! নামের সংলেখ উপাদান নির্বাচনের জন। নিম্মলিখিত উপধারাটি 
অন:মে।দন করিতেছে £ 

“বাম্গালী নামের ক্ষেত্রে আদানামই সংলেখ উপাদান হইবে" । 


কলেজ ও বিভ্ভালয়ের বৃত্তিকুপলী কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব 

পৰন্দশ বতগীর গ্রন্থাগার সম্দেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পচ্চিমবহ্ের 
বিভিন বিদালঘ, উচ্চ বিদালর ও মহাবিদা!লপ্ল সমূহে অবিলম্বে গ্রশ্ঘাগার 
বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃক্তিকুশলী কমী উপযুক্ত বেতনসহ নিয়োগ কর। হউক । 


গ্রামীণ প্রস্থাগাৱেৱ সমস্যা 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
[ দশ্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি আলোচিত হয়] 


নতুন ভারত গ'ড়তে হ'লে আমাদের সবার আগে মন দিতে হবে নতুন 
মানুষ গড়ায় । দেশের সরকার কৃষি-শিল্পের উন্নতির যে ব্যবস্থাই করুন না 
কেন, মানুষের সহযে৷গিত! ছাড়া সে আয়েজ্জন কখনই সার্থক হ'তে পারে 
ন৷। দ;রহ্ত দ্‌বাশার মঘোও দুৃজ‘য় বিশ্বাস বুকে রেখে নতুন জ্ঞানের অস্ত্র 
হাতে নিয়ে ভবিষাতের দীপ বতিকার দিকে লক্ষ্য রেখে চ'লতে না পারলে 
নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার সাধনা কখনও সিল্ধ হ'তে পারবে না । আমাদের 
দেশের কৃষি-শিজ্প নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের মধো জ্ঞান ও বিশ্বাস সংক্রামিত 
করাই আমাদের দেশ গড়ার কাজের প্রথম ধাপ ॥ 

আমাদের গ্রামীণ গ্রদ্থাগার গুলোর উপরই এই গুরুতর দায়িত্বের অনেক- 
খানি নির্ভর কা'রবে । ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী কৃষি কিংবা ক্ষুদ্র 
কুটীর শিল্পের কান্দে নিযুক্ত । এ গুলোর উ“নতির যথাযথ উপায় সম্বন্ধে 
আমাদের জনশন্তিকে অবহিত করতে না পারলে দেশের সবণঙ্গীন উদনতির 
আশা বাতুলত৷ মাত্র । কিন্তু অক্ষরজ্ঞানহীন অগণিত নরনারীর কাছে নতুন 
জ্ঞানের, নতুন আশার, নতুন বিশ্বাসের কথ৷ পেশীছে দেবার কাজে খ্‌ব সহজ 
নয় ॥। অথচ আমাদের গ্রামীণ গ্রথাগারগুলে। ছাড়া অর কোন প্রতিষ্ঠান এখন 
নেই যা এই দায়িত্ব নিতে পারে। তাই কঠিন হলেও এ দায়িত্ব আমাদের গ্রামের 
গ্রত্বাগারগহলিরই । 

সহখের বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ গ্রন্বাগার 
প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হ"র়েছে--এবং আমরা আশ) করি, অদূত্র ভবিষাতে 
ভারতের দুর দুরান্তের গ্রামগলোও গ্রতথাগারের প্রত্যক্ষ সংগ্পর্শ থেকে বঞ্চিত 
হবেলা। 

গ্রামীণ গ্রত্থাগারের গক্ুত্বের কথ মনে রেখে আজ্ম আমাদের এর সমস" 
গুলে! বিগার ক'রে দেখতে হবে । গোড়া থেকেই যদি আমরা এই সমসহা- 
গুলো বুঝে সেইমত চলতে পারি তা’ হ'লে ভবিষ্যতের অনেক মেরামতী, 
দাগরাজি কাজের দার এড়াতে পারব ॥ 
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শ্রামীণ গ্রথাগারের সফলের প্রার সবখানিই নিভ'র ক’রবে গ্রণাগান্বিকেদ 
যোগ।তা এবং কসক্ষিমতার উপর ॥ গতানুগতিক জীবনে অভাষ্তি, নতুনের 
প্রতি সন্দেহাকুল গ্রাসবাসীকে নতুন প্ধতির কথা বলা এবং সেই দিকে উদ্বুদ্ধ 
করা সোল্রা কাজ নর । গ্র্থাগারিকের পক্ষে প্রবীন কৃষককে কৃষি বিদার 
কৰা বলতে যাবার আগে বলবার পন্পতি সদ্বণ্ধে বেশ সজাগ থাকতে হবে 
একে ত’ প'থিগত বিদ্যার উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস কম, তার উপর ছাপা 
অক্ষরের প্রতি যে মোহটকু মানবের মনে গ'কে নিরক্ষর লোকদের কাছে তার 
সাহাযেঃও এগবনো যাবে ন। £ এমন অবস্থায় জরন-সংযোগের বিষয়-জ্ঞান শু 
নয়-কোৌশলটাও গ্রদ্থাগারিকের আরল্তবীন থাকা দরকার ৷ মান:ষের প্রতি 
ভালবাসা গ্রশ্াগ।রিকের প্রধান গুণ হওয়া দরকার । বস্তুতঃ ধর্মপ্রচান্রকরা 
বেসন প্রেম, আপন-কর! ভাব, অনন্ত বিশ্বাস, অসীম ধৈর্য্য আর তিতীক্ষা নিয়ে 
নিজেদের কাজ ক'রে যান-প্রদ্থাগ/রিককেও আজ ঠিক এ সব গুণ অবলম্বন 
ক'রে কাজ ক'রূতে হবে ॥ গতান্দগতিক জীবনের কুদংস্কারে আচ্ছন্ন মাননষকে 
নতুন ভারত গড়ার ধর্মে দীক্ষিত ক'রতে এই রকম একনিন্ঠ কর্মীদেরই আজ 
প্রশ্ধাগারিক ব্রত গ্রহণ ক’র্তে হবে ॥ 

গ্রত্থাঙ্গারিকদের দায়িত্বের কথা! ছাড়াও--ত।দের কাজ করার অল্কল 
অবস্থার কথ! আজ আমাদের ভাবা দরকার ৷ যদি মানুষকে নতুন জ্ঞানের ধর্মে 
দীক্ষা দিতে হয়__তা” হ'লে গ্রদ্থাঙ্গারিকের বাঁধা সময়ে গ্রন্থাগার খুলে বসে 
থাকলেই 6’লবে না । তাঁকে ব্যক্তি মানষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাঁর সমসা। 
বুকতে হবে, কোন পথে, কোন সময়ে সাহায্য ক'রলে সেই সাহায্য তাঁকে 
নিশ্চিত আকৃষ্ট ক'রতে পারবে সে চিল্ত। ক'রতে হবে_সে বিষয়ে অনুশীলন 
কারতে হবে এবং তদনহষায়ী প্রস্তুত হতে হবে। এ করতে হ'লে চাই 
উপযুক্ত উপকরণ, চাই কাজ করার অবাধ অধিকার, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে 
নিচ্চিম্তত৷ এবং উপযুক্ত শিক্ষ। ও যোগ্যতা । আমরা আশা করি আমাদের 
দেশের অবদ্থ্যর কথা মনে রেখে গ্রত্থাগারের পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ সরবরাহের 
দিকে সরকারকে উদ্বুদ্ব করা কঠিন হবে লা। 

কিনতু গ্রশ্থাগারিকের অধিক/র, তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা ও যোগ্যতার 
সমস্যা এত সহজে মিটবে ব'লে মনে হয় লা। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 
আভাশ্তরীণ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের নিরক্কুণ কতৃত্বের প্রয়োজন, অন্ততঃ 
নীতি হিদাবে মেনে নিয্লেছি ; কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যাপারে কমিটির নিদে‘শকে 
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গ্রশ্থাগারিকের আডিমতের চেয়ে গুরুতর ব'লে মনে কার শুধু তাই নয় 
অনেক জায়গাই কমিটিতে গ্রচ্থাগারিক সম্প।দক ত’ ননই--সহকারী সম্পাদক ও 
নন এমন কি কমিটির সভ। পর্যন্ত নন। সৃতরাং কমিটির অভিমতকে প্রভাবিত 
করবার সংযোগ প্ষ”ত তাঁকে দেওয়! হয় ন! ॥ তা'তে গ্রচ্থাগারের প্রতাক্ষ 
সমস্যার ভিত্তিতে কনিষ্টির মত গঠিত হ'তে পার্‌ছেন৷ ৷ কমির্টকে সম্মত 
করাতে পার্‌ব এই বিশ্বান নিরে গ্রদ্থাগারিক অত।ণত জরুরী সিদ্ধান্তও গ্রহণ 
ক’র্‌তে পারেন না--এবং পাঠক সাধারণের কাছে যে মযণদ1 থাকলে তিনি 
পাঠকদের সৃবিধ। অসুবিধা জেনে তা" দুর কর।র দায়িত্ব নিতে পারেন তাতে 
তাঁকে দেওয়। হ'চ্ছে না। সরকারী স্কুল কলের সব জায়গাম্নই প্রধান শিক্ষক বা 
অধ।ক্ষকে কমিটির সম্পাদক কও: হর ৷ স্কুলের গুয়োজ্জন অনুযায়ী তিনি সেই 
সব কমির্ুর সা আহ্বান করেন এবং সভঙ্দের মত অন্যযান্নী কাজ ক'রতে 
অগ্রসর হন। আমরা সনে করি সরকার এই বাবস্থায় অসব্তুদ্ট নন) স্কুল 
কলেজের ক্ষেত্রে এ ব্বদ্ধা যখন অসুবিধার সৃষ্টি করে নি' তখন সরকারী 
উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা। ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল হবে 
ধারে নেওয়া যায় ব'লেই মনে হয়॥ কলেঞ্জের সুবিধার জনা আপন আপন 
গ্র্থ'গার কমিটর সম্পাদকের দায়িত্ব প্রচ্থাগারিকের উপর নাদত হওয়া, 
গ্র্বাগ্ারিকের সাফল্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে হয় ॥ 

অধিকার ও দায়িতের পর গ্র্থগারিকদের ক।জ করার ন্বিতীয় সত" হচ্ছে 
প্রাসাঙ্ছাদন সম্বন্ধে নিশ্চি্ততা। গ্রত্থাগায়িক-বৃত্তি অর্থকরী নয়, সেবাধর্মী । 
এর পুরস্কার ত্রিতল অট্টালিকা নর__ক্ৃতজ্ঞ মানুষের অহ্তরের অভার্থলা । 
সুতরাং অর্থ লিপ্দুদের এ বৃণ্তি কোল দিনই সন্তুষ্ট ক’রতে পারবে না-_-আর 
লোক নির্বাচনের সময় এই দিকে দি রাখতেই হবে । কিন্তু যাকেই নিষুক্ত 
করা হোক ন।কেন, তাকে আবশ্যিক গ্রাসাচ্ছাদানের চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে 
হবে৷ আমাদের দেশের বেকারী ও আতিক দৃব্রবস্ধার সুযোগ নিয়ে কোন 
লোককে নামমাত্র বেতনে নিযুক্ত করা যেতে পারে । শ্রোতে-ভাস! মানুষ 
তুণখন্ডের মত সেই সামানা বেতনের কাজকে সামরিক ভাবে আশ্রয্ন হিসাবে 
গ্রহণ ক'রতেও পারে--কিশ্তু সতাই ত’ তৃণকে আশ্রয় ক'রে স্রোতের টানে বাঁচা 
যায় না॥ তাই অনন্যোপার মানুষকে সামানা অর্থে নিবৃক্ত ক’রুলেও তার কাছ 
থেকে নিশ্চিম্তভাবে কাজ আশা করা যায় লা॥ এ কাজটা থাকে তায 
অবগন্বনের মত--এবং সে খোঁজে আরও পরিপূরক কাজ ॥ ফলে একনিষ্ঠতা 
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না থাকায় গ্রথাগার ব্রতের উদ্‌যাপন এই কর্মীর দ্বার) সম্ভব হ'য়ে 
ওঠে না। 

পারিশ্রমিকের হল্পতাই কি'তু গ্রতথ্যগার কর্মীদের একমাত্র সমস) নয় । 
অনেক সময পারিশ্রমিক প্রদান সম্বন্ধে সময়ের অনিয়ম আরও বেশী সমস ॥ 
যয" পাই তাতেই চলে না--আ'রও পাবার চেষ্টায় থাকতে হয়__তার উপর 
য। পাই সময়ে পাই না--ফলে ধার ক'রতে হয়, উত্তমর্ণদের কটন বাকা শুনতে 
হয়, এমন যদি অবস্থা হয় তা’ হলে কেমন ক'রে একনিণ্ঠভাবে কাজ করা 
সম্ভব হবে? কতৃপক্ষ জানেন গ্র-্থগারিকদের যা বেতন তাতে তাঁদের পক্ষে 
কোন সময়েই প্রাতাহিক ব্যয় বছকছ্টে সঞ্কুলান করা ছাড়। আর কিছুই সম্ভব 
নয়। এমন অবস্থায় বেতন সময়মত লা পেলে তাঁদের চলে কেমন ভাবে ? 
হয়ত নিপ্নমের জট এখানে এমনভাবে পেকে আছে যে সেই জট ছাড়িয়ে বেতনের 
আসার পথকে নির্বাধ করা সম্ভব হ'চ্ছে ন।-_কিন্তু এটা যদি আমরা করতে না 
পারি তা’ হ'লে আমরা কাজ চালাব কি করেঃ কতকগুলো নিরুপায় মান্ঘকে 
দিয়ে সেবা-ধর্মের কাজ চালানো সম্ভব কি? অথচ বেতনের সময়টা ঠিক মত 
মেনে চ'্লতে না পারলে নিরুপায় ও অযোগা মানুষ ছাড়া কে এই গ্রন্থাগার 
বস্তিতে লেগে থাকবে । বদ্তুতঃ দেরীতে বেতন পেলে অনেককেই সুদ দিয়ে 
ঢাকা ধার ক'রে সংসার চালাতে হয়। বেতনের সামাল টাকা থেকে বেশ 
খানিকটা অংশ সুদের জনয ব্‌থা দিতে হ'লে গ্রানীণ গ্রন্থাগারিকের বেতনের যে 
অঞ্কটা আমাদের কাছে দেখানো হয় তারও অনেকটা ক'মে যায় না কি? 

বেতন বা অধিকারের সমস্যা ছাড়াও গ্রামীণ গ্রশ্থাগারের আর একটি এবং 
হয়ত সব চেয়ে বড় সমস হচ্ছে শিক্ষা) বা যোগ/তাবী। একে গ্র্থাগারবৃন্ডি 
গ্রহণের উপযুক্ত আদ্শবাদী লোক পাওয়াই সোজা কথা নয়, তার উপর তার 
যে সব চ!রিঠিক গণ উল্লেখ কর হ'য়েছে সে গুলোর অনুশীলন করাতে হ'লে 
যে নেতৃত্বের প্রয়োজন তাও খ্দব সলভ নয় । তা” ছাড়াও শ্রন্থাগারিকের 
কাছে আশা কর) হবে বিষণ্ন সম্পকিত ভ্তানের_আশা করা হবে তাঁর বৃত্তির 
কে।শলের ৷ আমাদের গ্রামীণ গ্র-ধাগারিকদের মধ্যে বিস্তৃত জ্ঞান সম্পশ্ন 
ও গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষক লোক সম করার জন৷ আমাদের কঠিন সমস্যার 
সম্মুখীন হ'তে হবে ॥ প্রত্যেক গ্র-্থাগারিককে গ্রম্থগার-বিজ্জানের মোট। কথা, 
সাধারণ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান, আক্ষরিক জ্ঞান বর্জিত লোকদের মধে] জ্ঞান বিতরণ 
পদ্ধতি, আপন আপন অঞ্চলের কৃষি-শিজ্পের বিডিমন সমস্যা, পোর কত'বা ও 


৪৭২ গ্রন্থাগার [ ভৈত্ৰ 


সরকারী উদ্যোগ প্রভৃতি বিষয় জানিরে দিতে হবে । এর জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থ। 
থাক! দরকার ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রতথাগার বিজ্ঞান শেখানোর যে ব্যবস্থা আছে-_-তা” 
এদের উপযুক্ত হবে ন! দরকারও হবে না৷ এদের জন্য পৃথক শেখানোর 
ব্যবচ্থ৷ করা দরকার । দেশের সরকার এবং গ্রশ্থাগার পরিষদ পরস্পর 
সহযোগিতা ক'রে যদি এ কাজে হাত দেন তবেই এর .সমস| মিটতে পারে। 

গ্রামীণ গ্রত্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নান। পথ থাকে। 
অনেক সমস্যা হয়ত একে সমাধান ক'রতে পারেন নাঁ-অপরে করেন তাই 
প্রতোক অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে বছরে বা অন্ততঃ দ;'বছরে একবার 
একট। আলোচনা চক্রে4 আয়োজন করা দরকার । এই রকম আলোচনা চক্রের 
বাবপথা। ক’রতে পার.ল পরস্পরের আলোচনার ফলে সকলেরই জ্ঞান যে শুখহ 
বাড়ে তাই নয প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রদ্থাগারকে আরও ভাল কারে গড়ে 
তোলার প্রেরণাও সংগ্রহ করেন। এই আলোচনা চক্রের আয়েজন করার দমিসরও 
সরকার ও গ্রতথাগার পরিবদকে যুক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে ৷ 

গ্রতথাগারিকের যোগ্যতা সংরক্ষণের একটা প্রধান উপায় হচ্ছে অধীত 
বিদার পনরালেচনার ব্যবস্থা । তিন বংসর ব। পাঁচ বৎসর পর পর 
গ্রশ্থাগারিকদের পরাণো আদর্শ, পুরানে! জ্ঞান, অধীত বিদ্যার একবার ক'রে 
প্যনরালোচনা হওয়) দরকার। গ্র্থাগার বিজ্ঞান প্রয়োগ বিজ্ঞান ॥ প্রকৃতির 
প্রাজে।র নিম আবিষ্কার এর লক্ষ্য নয়। পাঠককে সব চেয়ে কম সময়ের 
মধে তার প্রয়োজনীর বিষন্ন জানিয়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার 
করাই এর লক্ষ্য ॥ এ পথে এ ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে ॥ পৃণরালোচনার 
বাৰস্ধান্ন গ্রত্থাগারিককে নবাবিষ্কত পদ্ধতিগুলো জানিয়ে দেও হবে এবং 
আগে শেখা বিষন্নগ্লোকে আবার কালিয়ে দেওয়া হবে । মে আদর্শবাদ 
গ্রশ্থাগারিক বৃন্ডিতে সাফল্যের প্রধান প্রয়োজজন_আলোচনার মাধ্যমে, একই 
বৃত্তিতুক্ত সকলের একত্রিত হওয়ায় তা" সব সময়ই উদ্দীপ্ত থাকবে-__স্তিমিত 
হ'তে পারবে না । গ্রম্থাগার পরিষদের পক্ষে গ্রথাগার বিজ্ঞানের পরিচয়টকু 


মাত্র করিয়ে দিয়ে আপনার দায়িত্ব শেষ হ'ল মনে ক'লে চ'লবে না। সরকারের 
সহয়োগিতায় একে অহীত বিদ্যার পুনরালোচনার ব্যবস্থাও করতে হবে ৷ 
মোটের উপর গ্রম্থাগারিকদের যথোচিত নিবণচন, কার্ষে অবাধ অধিকার, 
গ্রাসচ্ছাদন সম্বশ্ধে নিশ্চি্ততা ও শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনের যথোচিত 
ব্যবস্থ৷ করতে না পারলে গ্রামীণ গ্রশ্বাগার ব্যবস্থা থেকে উপযুক্ত সুফল আশা 
* করা দুরাশা মাত্র 1 


সুচীকরণের বাংল! নাম 


গণেশ ভট্টাচার্য 


॥ ০* বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখা ॥ 

আখ! সংলেখ (010 ৩০৫৯) £ গ্র্থের নাম ষে সংলেখের শীষ । 

প্রত্থকার সংলেখ (Author ent), 2 গ্রশ্থকারের নাম যে সংলেখের শীর্ষ‘ ॥ 

চাহিদা! (Reader's aPProach) £ পাঠকের দিক থেকে সচীতে নামের 
কোন বিশেষ অংশে গ্র“ৎকারকে খংজে পেতে চাওয়ার স্বাভাবিক প্রণবতা ॥ 

ধারা (Rul€,: কোন বিশেষ সমসার সমাধানে সং[হতার অন্তর্ভুক্ত 
নিদশ । 

নাম-মধ্য (1140910৫) £ পাশ্চাতা অনুকরণে নাম-ম্‌লকে ভেঙে দু'ভাগে 
ভাগ করে কোন কোন গ্রশ্থকার নামের একটা মধা ভাগের সং্টি করেছেন। 
সাদারণতঃ লাম-মুূল ও নামাম্তের মধো এর অবস্থান ।  সংরেশ চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যাল্স নামে 'চন্দ্র অংশটি নাম-মধ্য । 

লাম-মল (Pers0nএ] 097)5) £ বাংলা নামের যে বিশিষ্ট অংশ মূলতঃ 
বাক্তিকে স্বতন্ত্রীকরণ উদ্দেশো প্রদত্ত__সাধারণতঃ নামের আদ্যাংল ॥ বহ্কিমচ*দ্র 
চট্টোপাধ্যায় নামে ‘বচ্কিমচন্দ্র' অংশটি লাম-মূল ৷ 

নামাল্ত ( Surname বা Family 007৩) 5 বাংলা নামের পদবী-__ 
সাধারণতঃ নামের শেষ অংশ ॥। শরংগল্দ্র চ্োপাধার নামে ‘চট্রোপাধ্যায় অংশটি 
নামাস্ত ৷ 

বাংলা নাম £ বাগালী শ্রণ্থকারের নাম । 

বিষয় সংলেখ ০৮1০৮ 5০৫৮) £ গ্রন্থের বিষয় সক হুন ব৷ শব্দ 
সমষ্টি যে সংলেখের শীষ" ॥ 

মুখ্য সংলেখ (910 6700৮) হ আল সংলেখ। সাধারণতঃ গ্রন্থকার 
সংলেখ ॥ নিদ্মানংগ দেয় গ্রন্থ সম্বদ্বীঘন সমংদয় তথ্য এর অন্তভূ্ত করা হয়। 

শীর্ষ (॥ৎ৭di৪) £ সংলেখের শীষে ব।বহৃত শব্দ বা *.২? সমষ্ট । 

শীর্ষযাণ্তর সংলেখ (Reference 2৮৮৮) £ এক শীর্ষ থেকে অপর শীবের 
প্রতি দুষ্ট আকর্ষণের জনা যে সংলেখ লিখিত হয় ॥ 


৪৭9 শ্রস্থাগার [ ৮ 


সংলেখ (6707৮) £ সমীকরণ উদ্দেশ্যে নিয়মানগ পরিবেশিত গ্রথ 
সম্ব'বীয় সমংদ্রয় তথ। ৷ 

সংলেখ উপাদান (Entry clement) $ অন্বর্ণ সজ্জায় (Alphebeticat 
5৪ণ৮5০০০) সংলেশের বে শব্দ প্রথম বিবেচ্য--অধিকাংশ্র ক্ষেত্রে শীষের প্রথম 
শব্নটি । 

সংহিতা (03151০8 ০০৭৩) £ নিয়মানৃগ সূচীকরণের নিদেশলাম] । 


॥ ০১ আলোচ্য বিষয় £ 


সমীকরণের লক্ষঃ ও নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নামের কোন অংশটি 
সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হওপ) উচিত--আংলাচনা কেবলমাত্র তারই 
মধো সীমাবদ্ধ 1 এখানে বলা প্রয়োজন যে, এ প্রবন্ধে একান্ত ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞ২1 ও দ.ষ্টত*গী থেকে বিষয়টর একট সামগ্রিক আলোচনার চেণ্ট! করা 
হয়েছে মাত । বিষয়টির জটিলত৷ ও গ্‌ক্ুত্ব বিবেচনায় আলোচনার সার্থকত। 
বিভি'ন দ.ষ্টিভৎগীর সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল । সে অর্থে এ, প্রবধ আলোচা 
বিষয়ের স'মগ্রিক সার্ক আলোচন) বলে দাবী করার স্পর্ধা রাখে না। 
বিষয়টির উপর যব নির্ভর বিভি*ন মতামত আহ্বান এবং তারই ভিত্তিতে 
সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান এ* প্রবন্ধের অনাতম উদ্দেশ। । 


৪ ০২ ভূমিকা ॥ 

গত দুই দশকের মধো সমীকরণের মূল তন্তু সম্বন্ধীয় আলোচনায় 
পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন উৎসাহের সন্ধার হয়েছে । এই লব আন্দোলন ক্রমশঃ 
আম্তণতিক কপ নিয়েছে__বিভিপন দেশ আপন আপন সংহিতার বিভিন্ন ধারা! 
সংশোধনে প্ুবন্তে হয়েছে । ইফ্‌ল। ( IFLA ) একখানি আ"তজ্ঞাতিক সংহিতা 
প্রনয়ণের সম্ভাবন। নিক্ষপনে অথ“ বিভিন্ন সংহিতার পারস্পারিক অসঞ্গতি 
দূরীকরণের উদ্দেশো কোন সাধারণ নীতি নিধণরনে প্রব ত্ত হয়েছে ॥। প্/াশ্চাত! 
সংহিতাগহলিতে আমাদের দেশের আঞ্চলিক সডীকরণ সমস্যাগূলি ছ্নুব স্বাভাবিক 
কারণেই প্রাপ৷ গ্‌রুর লাভ করে লি। কারণ, প্রণেতাদের সে সুযোগ ছিল না 
আর তার প্রয়োজনও তাঁরা তেমন বোধ করেন নি; কিন্তু আমাদের কাছে এর 
প্রয়োন্রন অপরিহার্য ॥ সৃচিণ্তিত লক্ষ্য ও সুবিবেচিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাংলা নামের উপযোগী ধারা সংহিতায় সংযোজিত হওয়া দঃকার ॥ 


১০৬৭] ্রন্থাগার ৪৭৫ 
॥ ০৩ স্ুচীকরণের লক্ষ্য ॥ 

সমীকরণের লক্ষাগলির সা্ধকতা সংহতার উপযোগিতার উপর নিভ'র- 
শীল ৷ সে অথে সড়ীকরণ ও সংহিতার ধারা নির্ধারণের লক্ষ্য একই । 
সড়ীকরণের লক্ষ্য মূলতঃ দুটি $ 


প্রথমতঃ গ্রশ্থাগারে পাঠকের প্রয়োজনীয় গ্রতথথানির অবস্থান { আছে কি 
নেই ) নিণয়ে সহায়ত! কর! ₹ 
দ্বিতীয়তঃ কোন নিট গ্রন্থকার প্রণীত এবং কোন নিদিষ্ট বিষয়ের উপর 
কি কি গ্রশ্থ; এবং কোন নিদিষ্ট গ্রশ্থের কোন: কোন সংস্করণ ও কি কি 
ভাষার অনংবাদ গ্র“থাগারে আছে পাঠককে সে সম্বশ্ধে অবহত কর। ॥ 
'কাটার' সভীকরণের লক্ষানূলিকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন; 
যেমন - 
৯ কোন বাক্তিকে কোন বিশেষ গ্রশ্ঘাগারে তার প্রয়োজনীয় গ্রণ্থের অবদান 
সম্বত্ধে সত্ধান দেওয়! যদি তার 
ক গ্র্বকারের নাম অথবা 
খ আখ্যা অথবা 
* বিষয় জানা থাকে ৷ 
২ কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে 
ঘ কোন নিদিণ্ট গ্র্থকার প্রণীত অথবা 
ঙ কোন নিদিষ্ট বিষয়ের উপর অথবা 
চ কোন নিদিষ্ট কপ ( Fo), ভাষা বা মানের কি কি গ্রণ্থ 
আছে- সে তথা পরিবেশন করা । 
৩ কোন বিশেষ গ্রশ্থের 
ছ সংগ্করণ বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট অথবা 
জ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট সম্বত্থীয় নি্ব“চনে সহায়ত! কর৷ । 


॥ *৩১ লক্ষ্য সাধনের উপাস্ম ॥ 
উপরোক্ত লক্ষাগুলি সাধনের নিম্নলিখিত উপায় "কাটার" নিদেশ করেছেন £ 
৯ গ্রন্থকার সংলেখ (ক ও ঘ এর জন্য ); 
আখা। সংলেখ ( খ এর জন্য ); 
৩ বিষয় ও শীর্ষান্তর সংলেখ (গ ও ঙ র জনা ); 
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5 ক্ৰপ (৮০৮, ), ভাষা ও মান সম্বন্ধীয় তথা পরিবেশন ( চ এর জলা ) = 
6 সংস্করণ ও প্রকাশন সম্বন্ধীয় তথ) পরিবেশন ( ছ এর জলা); 
৬ চীকা সংযোজন (জ এর জন্য) 
সংহিতা প্রণেতারা এই লক্ষ/গূলি এবং ত।* সাংনের উপায়গ্‌লি মেনে 
নিয়েছেন ॥ 


॥ ০৪ সংহিত। ॥ 

সংহিত। এই উপায়গুলির নিদে'শনমা । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সৃচীকরণে 
নীতি হিসেবে পাঠকের যুক্তি স্গত প্রয়োজনকেই সবাধিক গক্ুত্ব দিতে হবে; 
এবং সংহিতার বিভিন্ন ধারা সবণাধিক পাঠকের প্রয়োজনের দিক লক্ষ করেই 
নির্ধারিত হবে ! অঞ্চলভেদে পাঠকের চাহিদার বিভিন্নত। অস্বাভাবিক নয় । কোন 
বিশেষ ভাযায় প্রকাশিত গ্রশ্থের সর্বাধিক ব্যবহার যদি কোন বিশেষ অঞ্চলের 
পাঠকদের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে, সে ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংহিতার উপযোগিতা 
আঞ্চলিক চাহিদার বৈশিষ্ট প্রতি আরোপিত গুরুত্বের উপর নিভ'রলীল ; 
অপরদিকে আঞ্চলিক চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে সংহিতা প্রনয়ণ 
করা হবে, সমীকরণ সেই সংহিতা নিভ'র হয়ে আঞ্চলিক গ্রচ্থকারদের প্রণীত 
গ্র্থমমূহের সহজ ও সবণধিক ব্যবহার সম্ভব করবে ॥ 


॥ ০৫ আঞ্চলিক সমস্যা ৪ 
আখ্যা সংলেখ, বিষয় সংলেখ প্রভ,তি লিখন বা কোন সংলেখে সংস্করণ, 
প্রকাশন সদ্ব*ধীর তথ্য পরিবেশনে আঞ্চলিক সমস্যাগৃলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; 
অথবা! “গ্রশ্বকার যেখানে নিদিষ্ট-_ব্যক্তিই হউক বা সংপ্থাই হউক-_মুখা সংলেখ 
সেখানে গ্রচ্থকারের নামে হইবে”_-এই সাধারণ ধারাটি মেনে নিতেও কোন 
আৰ্ুলিক সমস॥ার বাধা নেই £ প্রকৃত সমস্যা বা ক্র গ্রত্থকার সম্ব-্ধ । প্রচ্ন_ 
বাংলানামের কে।ন অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হবে ? 


৪ ৬ সংলেখ উপাদান নির্বাচনের নীতি ॥ 
সংলেখ উপাদান নিবণচলের একট সংসম নীতি নির্ধারিত হওয়া দরকার । 
এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নীতিচি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে $ 
নামের যে যে অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হলে সৃচীকরণের উ.ন্দশা 
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সার্থক হর, তাদের মধ্যে পাঠকের চাহিদা যে অংশের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী, 
সেই অংশই মুখা সংলেখেক সংলেখ উপাদান বলে হিবেচিত হবে । এই নীতির 
প্রয়োগ হবে পর্যায়ক্রমে, এবং বিভি-ন পরায় প্রয়োগের মধ্যে পারস্পরি? 
অ্মতি থাকবে । সমগ্র পাঠককুলের চাহিদা এক না হওয়াই স্বাভাবিক । সে 
ক্ষেত্রে সবাধিক পাঠকের চাহিদাই বিবেচ্য । 


॥ ১ সমস্যার পর্যাঘক্রম ॥ 

নীতি প্রয়োগের পুবে নিদি* ক্ষেত্রে সমস্যার স্বহ্থপটি জানা দরকার) 
বঙ্গালী গ্র্থকার ও পাঠক সম্বণ্ধে বিতর্ক ছাড়াই তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা যায়। যেমন 

ক সব্ণতিক বাওগালী গ্রচ্থক৷র বাংলায় গ্র্থ রচনা করেন। 

খ বংলা-ভাষা-জ্ঞানীদের মধো বাংল। গ্রস্থের ববহার সীমাবদ্ধ ৷ 

গ বালা-ডাষ!-জ্ঞানীদের মধে) বাধ্গালীর সংখ্যা সর্বাধিক । 

সমস্যার প্রথম পধণয়ের ভিত্তি এই সিম্ধাতগৃলির উপর প্রতিষ্ঠিত; 
অর্থাৎ বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনাকারী বাঙ্গালী গ্রন্থকার এবং তাদের সম্বস্ধে 
বাঙ্গালী পাঠকের চাহিদা প্রথম পর্যায়ের সমস) ॥ 

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগূলি ছাড়াও এই সম্বন্ধে আরও দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা যেতে পারে। যেমন__ 

ঘ বহ বাঙালী গ্রন্থকার বাংল! ভি*ন অপর ভাষায়, বিশেষত ইংরেজীতে 
গ্র্থ রচন। করেন । 

শু ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানী বাঙালী ছাড়াও অন্য দেশী ইংরেজী ভাষা- 
জ্ঞানীদের মধো এই সব গ্রণ্থের বাবহ!র বিস্তৃত ৷ 

সমস্যার দ্বিতীর পর্যায়ের ভিত্তি এই সিদ্ধান্ত দর উপর প্রতিষ্ঠিত; 
অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনাকারী বাঙ্গালী গ্রন্থকার এবং তাদের সম্বশ্ধে 
পাঠকের চাহিদা--দ্বিতীর পর্যারের সএস!। ॥ 

পারদ্পরিক সঞ্গতি বিধানের উদ্দেশে; পর্যযয়ক্রমে এই সমসযাদ্বয়ের 
সমাধান নিনাঁত হবে ॥ শ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যার সমাধানে প্রথম পায়ের 
সমস্যার সমাধানের প্রভাব অস্বীকার কর! চলবে নী। সুতরাং পর্যায়ক্রমে 
বংলা নামের গঠন অন্সারে পাঠকের চাহিদার বৈশিষ্টা সম্বল্ধে অবহিত 
হওয়া দরকার । এই উদ্দেশে একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে । সমীক্ষার 
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সুবিধার্থে বাংলা নামকে দঃ’ ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে । যেমন-_ 
ক ভারতীয় ভাষা উদ্ভুত বাংলা নাম 
শখ অভারতীয় ভাষ! উদ্ভুত বাংলা নাম ॥ 


॥ ২ ভারতীয় ভাবা উদ্ধ ত বাংল। নাম £ প্রথম পর্যযান্স ॥ 
॥ ২১ এক শব্দ বিশিষ্ট বাংল। নাম (আদি যুগ ) ॥ 
বাংল নামের গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে একটা নিদি্ট সময় 
পর্যন্ত বাংলা নামের কোন দ্বিতীয় অংশ ছিল না। একটুমাত্র শব্দই ব্যক্তিকে 
নিদেশ করতে ব্যবহৃত হত ॥ একটি শব্দ বিশিষ্ট নামের গ্তশ্থকারের সংখা? 
বাংলা সাহিতে। খুব বেশী নর ॥ জয়দেব, চপ্ডিদাস, বিদাপতি এবং চৈতন্োোত্তর 
বাংলা সাহিতেঃর বৈষ্ণব কবিদের লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পযণায়ের। 
নামের কোন দ্বিতীয় অংশ না থাকায় পাঠকের চাহিদ। ওঁ শব্দেই সীমাবদ্ধ ॥ 
সৃতরাং কোন বৈশিষ্টাও নেই ; সংলেখ উপাদান নির্বাচনে কোন সমস্যাও সেই ॥ 


॥ ২২ পদবীযুক্ত বাংলা নাম ॥ 

নামের সঞ্গো যখন পদবী যোগ হ’লে৷, তখন খেকে নানের দুটি অংশ 
দেখা গেল। সাধারণতঃ প্রথম অংশটি বাক্তিকে শ্বততব্রীকরণ উদ্দেশ্য প্রদত্ত, 
অথণৎ নাম-মুল ; এবং দ্বিতীয় অংশটি পদবী, ( অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্তির বর্ণ 
বা জাতি জ্ঞাপক ), অথণাৎ নামা্ত । অবশ্য নামের প্রথম অংশটি সর্বত্র নাম- 
মলে নয় । ধেমন-_কুমার মুনীম্দ্র দেবরায় মহ।শয় এবং রায় হরে্দ্রনাঘ চৌধুলী 
নানে ‘কুমার’ ও “রায়, অংশ দুটি নাম-মূল নয় ॥ নামের যেখানে দ5ট অংশ 
চাহিদার বৈশিষ্ট সেখানে অবশ্য বিবেচ্য । নামের দি অংশের মধ্যে পাঠকের 
চাহিদা লাম-মূলের উপর-_বিনা বিতর্কে একথা শ্বীকত। কোন বিশেষ 
উদাহরণের পরিবর্তে বন্ণীর প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত 
“পুস্তকের তালিক।"', যাতে ৮৩ষ প্রকাশকের প্রকাশিত প্রায় ৪,০০০ গ্রণ্থের লাম 
আছে, তার অন্তভুক্তি সমস্ত বাঙ্গালী গ্র“্থকারের নাম করা যেতে পারে ॥ 


৪ ২৩-নাম-মব্য সমন্বিত বাংলা নাম ৪ 


পাশ্চাতা অনুকরণের নামমুলের অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করে নামের একটি 
মধাভাগ সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দেয় ইংরেজ আমলে ॥ এই অংশটিকে বল! যেতে 
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পারে নাম-মধা | লাম-মব্য বাবহারের বীতি_াবশেষ করে বাংলা ভাষার লিখিত 
গ্রদ্থে_কিছুকাল থেকে খুবই কম দেখা য'চ্ছে । এ রকম তিল অংশ বিশিষ্ট 
হওয়ারও পাঠ.কর চাহিদার রূপান্তর ঘটে নি ॥ 


॥ ২৪ নাম-মধা বঙ্গিত বাংলা নাম ॥ 
লাম-মূলের যে অংশকে নাম-মধ্য বলে পৃথক কর। যায় বহু গ্র্থকারের ক্ষেত্রে 
সেই অংশকে বর্জন করার একটা প্রবণতা কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে । যেমন 
নারায়ণ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র ইত্য/দি । কিন্তু এ বিপর্যয়েও 
পাঠকের চাহিদার রূপান্তর ঘটে নি ॥ 


॥ ২৭ এক শব্দবিশিষ্ট বাংল। নাম ( সমকালীন) ॥ 
পদবী বঙ্গিত এক অংশ বিশিষ্ট নামের বাবহার অতি আধুনিক প্রবণতা । 
এই ধরণের গ্রত্থকারদের সংখা এখনও পর্য‘শ্ত খুব বেশী না হলেও কিছু কিচু 
উদাহরণ আহরণ করা যায় । যেমন-_ভ্রানবো এবার জগতটাকে-র শ্র্থকার 
অশোঃককুমার ; কথা ও কথালী-র গ্রতথকার বাণীকুমার ॥ এ ধরণের নামে কুমার 
অংশটি বহ ক্ষেত্রে সাধারণ (৫০চ7০৮,)। এক শব্দ বিশিষ্ট হওয়ায় এ 
ধরণের নাম সম্বন্ধীয় চাহিদা! কোন সমল্যার সংস্টি করে না । 


= ॥ ২৬ মুসলমান নাম ॥ 
বা*্গালী মৃসলমানদের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভারতীয় ভাষা উদ্ভুত হলেও 
কিছু কিছু ভারতীয় ভাষা উদ্ভুত লাম-মূল সমন্বিত মুসলমান লাম দেখা যায়। 
যেমন-__সনাতন গাজী, ফকিপ্র চৌধুরী, গগণ মুন্সী, কাজী অনিরষ্ধ ইসলাম, 
কাজী সব্যসাচী ইসলাম, পার্বতী হোসেন ইত্যাদি । এই সব নামের ক্ষেত্রেও 
ঢাহিদ! নাম-মলের উপর ৷ 


॥ ১৭ [সিদ্ধান্ত ₹ 
উপরোক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা এই সিম্ধা্ত গ্রহণ করতে পারি যে, 
বাংল) নামের বহু বিপর্যয় সত্তেও নাম-মুলের উপর বাওগালী পাঠকের চাহিদার 
ক্ূপাষ্তর ঘটে নি ॥ 


৪৮০ প্রন্থাগার [ চৈত্র 


॥ ২৮ সংলেখ উপাদান ॥ 
পাশ্চাতঃ সংহিতাগলিতে 591971৩-কে পাশ্চাত্য নামের সংলেখ উপাদান 
বলে গ্রহণ করার স্বপক্ষে যে সকল যংক্ি সেখ'ন হয়েছে নিজ্নলিখিত যুক্তি দুটি 
তাদের মধো অলাতম এবং প্রধান £ 

ক পাশ্চাত্য পাঠকের চাহিদা 987980৩-এর উপর ; 

খ বাক্তিকে নি্দিষ্টকরণে F০০naয৷€e অপেক্ষা 59108) অনেক বেশী 
কার্যকরী; কারণ, পাশ্চাত্য নামে Forena€-এর সংখ্যা Surname-এর 
তুলনায় নিতা*তই অপ ৷ 
বাংল। নামের ক্ষেত্রে অবস্থাট। সম্পূর্ণ বিপরীত ; অর্থাৎ 

ক বাঙ্গালী পাঠকের চাহিদ নাম-ম্‌লের উপর ; 

খ বাক্তিকে নিদিষ্টকরণে নামান্ত অপেক্ষা নাম-মূল অনেক বেশী কাহকরী ; 
কারণ, বাংলানামে নামান্তের সংখা নাম-মলের তুলনায় লিহাশ্তই অল্প । 
অতএব ঝাংলানামের ক্ষেত্রে নাম-ম্‌লকেই সংলেখ উপাদান হিসেবে গ্রহণ 

করা যৃক্তিসঞ্গত । 


॥ ৩ ভারতীয় ভাব! উদ্ভূত বাংল! নাম £ দ্বিতীয় পর্যায় ॥ 
॥ ৩১ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ও ইংরেজী গ্রন্থ ৪ 

বা্গালী গ্রত্থকার কেবলমাত্র বাংলাতেই গ্রত্থ রচনা করেন লা, অপর 
ভাষারও করেন--বিশেষ করে ইংরেজী ভাষাতেত বটেই ॥ যাঁর! ইংরেজীতে গ্র“থ 
রচন। করেন, আখ্যা প.ষ্ঠায় নাম লেখার রীতি অনুযায়ী তাঁদেরকে দুই শ্রেনীতে 
ভাগ করা যায় £ 
ক যাঁরা রোমান বর্ণমালায় নিজেদের সম্পূর্ণ নাম-ব্যবহার করেন ॥ যেমন-_ 

Understanding India's Economy-র গ্রত্থকার Dhiresh Bhatta- 

chatya ; Gandhism-এর গ্রশ্থকার Priyaranjan Sen প্রভৃতি 1 
খ যারা রোমান বর্ণমালায় নাম-মূল বা লাম-মূল ও নাম মধ্যর আদ।ক্ষরমাত্র 
ব্যবহার করে’ পদবী সম্পূর্ণ লেখেন। যেমন—The Great Sentinel- 
এর গ্রচ্থকার S. C. Sen Gupta; Delhl and Its Monuments-এর 
গ্রশ্থকার 5. N. Sen ; Indian Constitutional Docoments-এর গ্রতথকার 
A- C. Banerjee প্ৰভৃতি ৷ 
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॥. ৩২ নির্ভরঘেগ্য রীতি ॥ 

বাঙ্গালী গ্রদ্থকার ইংরেজীতে গ্রশ্থ রচনা করেছেন,__এবং নামের বাবহারে 
কোপাও কোথাও পাশ্চ্যতা রীতি অলুসৃত হয়েছে, এ ক্ষেত্রে গ্রম্থকারের 
নামের কোন্‌ অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত সে সম্বশ্ধে 
সিম্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অনুন্গপ একট সমস্যার অবতান্পণা কর। যেতে 
পারে । মলে করা বাক পাশ্চাত্য অনেক গ্রচ্ৎকার বাংল) শিখেছেন এবং বাংলায় 
শ্রপথ রুনা করছেন ৷ এই সব গ্রশ্ধের আখ। পৃঙ্ঠার নামে!ল্লেখের ব্যাপারে 
বিভিন্ন গ্রত্থকার বিভি”ন রীতি অনুসরণ করেছেন । মনে করা যাক 'জজ্ঞ 
বাগণড শ' এই শ্রেণীর গ্রচ্থকারদের মধ্যে একজন । তিনি তাঁর ইংরেজী গ্রন্থে 
নাম বাবহার করেছেন 0. B. Sha ; কিন্তু তাঁর বাংলা গ্রশ্থে ব্যবহার করেছেন 
‘জর্জ’ বাণণড শ' । এখন প্রশ্ন হচ্ছে _-“জন্ঞ বাণণাড শ* নামের কোল অংশ 
সংলেখ উপাদান হবে? যদি বলা যায় যে, ইংরেজী গ্রশ্থের ক্ষেত্রে $৪৮ এবং 
বাংলা গ্রশ্বের ক্ষেত্রে 'জঞ্ঞ সংলেখ উপাদান হবে-_-তা” হলে নিশ্চয়ই ত! 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে লা॥ কারণ, সূচীকরণের লক্ষ্য ও নীতিতে এর 
অনুমোদন নেই । যে কোন একট মাত্র অংশকে গ্রহণ করতে হবে এবং এই সংলেখ 
উপাদান নির্বাচনের বাপারে গ্র্থকারের স্বদেশীয় রীতিই সব“পেক্ষ। নির্ভ'রযোগ্য ॥ 
Prepositlon এবং Article, Prefix হিসেবে যৃক্ত পাণ্চাতা Compound 
$ূurname-এর ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান নির্ব“চনে এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে । 


॥ ৩৩ অপরিণত চাহিদ। ও নীতি বিরোধী ধারা ॥ 
যদি বল! হম__য সব বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরেজীতে গ্রম্থ রচন! করেন 
তাদের সন্বন্ধে পাঠকের চাহিদা নামা'ত বা পদবীর উপর ; এবং যেহেতু সংলেখ 
উপাদান নির্বাচনে পাঠকের চাহিদার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 
উচিত; অতএব এই সব গ্র্থকারদের ক্ষেত্রে নামান্ত বা পদবী সংলেখ উপাদান 
বলে বিবেচিত হবে__তাহলে বাস্তব অবর্বা পর্যালোচনা করে এ উক্তির সতাত! 
নিকাপিত হওয়। উচিত । 
এখানে পাঠক দুই শ্রেণীর £ 
ক  অবাঞ্গালী, 
খ বাঞগালী । 


৪৮২ গ্রন্থাগার, [ চৈত্ৰ 


৪. ৩৩১ অবাঙ্জালী প1ঠক ও চাহিদা ॥ 

অবাওঠালী পাঠকদের মধ্যে এ ধরণের চাহিদা কারণ £ 

ক চলিত সংহিতাগুলিতে বাংলা নাম সম্বন্ধীর উপযোগী কোন ধারা নেই ; 

খ আমরা এখনও পর্য্ত যৃক্তি সমধিত এবং প্রগোগে উপযোগী বলে প্রমাণিত 
কোন ধার। গ্রহণ করি লি 5 

গ নামের বাবহারে ঝঙ্গালী গ্রস্থকারদের মধ বীতিগত বিভিম্নত। বর্তমান ; 
এবং এই সব কারণে__ 

ঘ অবাও্গালী পাঠক বাংল! রীতি সম্বন্ধে অবহিত নয়; এবং 
পাম্চাত! রীতিম্হারা প্রভাবাম্বিত সৃচীকার বাংল। নামের সংলেখ উপাদান 
নির্বাচনের ব্যাপাংর তার পূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ ক-র । 


1 ৩৩২ বাঙ্গালী পাঠক ও চাহি! ॥ 

বাঞ্গালী পাঠকদের সম্বশ্ধে জান। দরকার যে, 
কোন্‌ শ্রেণীর পাঠকদের মধো এই চাহিদা দেখ! যায় ; 
বান্গালী পাঠককুলের তুলনায় এই শ্রেণীর পাঠকদের সংখা) কত; 
এই চাহিদার কোন উল্লেখষোগ। কারণ অ।ছে কিনা, ; এবং 
এই চাহিদ। এক চেটিয়। কিন। । 
বাঙ্গালী গ্র“থকার প্রণীত ইংরেজী গ্রশ্থের মধো বেশীর ভাগই পাঠ্য পুস্তক 
এবং পাঠ-সহায়িকা । এই সব গ্রশ্ধের অধিকাংশ পাঠক ছাত্র ॥ এই সব ছাত্রদের 
মধ্যে যার! স্কুল পষণয়ের তাদের মধ্য গ্র্থাগার ব্যবহার করার প্রবণতা-বে 
কোন কারণেই হোক--খুবই কম ৷ তা ছাড়) এই পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে 
গ্রত্থকার সম্বন্ধীয় চাহিদা কোন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। কলেজ বা যিদ্ধবিদ্যালয় 
পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে যারা প্রশ্থাগার ব্যবহার করে, সমগ্র ছাত্র সংখ্যার 
তুলনায় তাদের সংখ্যা লিতান্তই কম ৷ এই পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু 
গ্রত্থকার সম্বন্ধে এই ধরণের ভাহিদা দেখা যায় । 

এইসব ছাত্রের। তাদের পাঠা পন্স্তক সন্বল্ধীয় তথ! সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ।!- 
লয় প্রকাশিত 45756 ০৫ Text ৮০০৮৩ থেকে । অধ্যাপকদেরও এ একই 
সূত্র ॥ একট; পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে এই সব তালিকাগলি কত 
ত্রু্টীপূর্ণ। গ্রশ্ব সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশনে কোন নীতির বালাই এই সংকলন- 
গলিতে নেই । 


এ এ এ এ 
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আবার চাহিদাও একচেষ্টয়। পদবীর উপর নয়; এবং তার কারণও একদিকে 
এ ব্রীপূর্ণ সূত্ৰ থেকে তথ্য সংগ্রহ ; অপরদিকে নান-মৃলের উপর স্বাভাবিক 
প্রবণতা ॥ যে সব গ্রন্থকার সম্বণ্ধে চাহিদা নাম-মূলের উপর উদাহরণ স্বন্গপ 
তাদের কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে ৷ যেমন_- 
a Indian economics-এর গ্রথকার Amlan Datta 
b Origin and development of Bengali language-এর গ্রথকার 
Sunitikumar Chattopadhyay 
c Indo British economy-র প্থকার Nirmalchandra Sinha 
Aspects of Indian religious thought-এর গ্র"থকার Shashi- 
bhushan Dasgupta 
e Post war Europe through Indian eyes-£3 গ্রশথকার 
Sureshchandra Bandyopadhyay 
f A visit to China-র গ্রল্থকার Shailakumar Mukhopadhyay 
£8 At the cross roads-এর গ্র্থকার Nripendrachandra 
Bandyopadhyay 
h Gandhism-এর গ্রশথকার Priyaranjan Sen 
1 Studies In Indian economic problems-এর গ"Rকার 
Nebagopal Das 
J Basic surgery-র গ্রশ্থকার Amiyakumar Sen. 
এই ধরণের আরও অনেন্ত গ্র্বকারের নাম করা যেতে পারে £ 
উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, বাংলা 
নাম সম্বন্ধীয় কোন উপযোগী ধারা গৃহীত না হওয়ায় এবং তথা সংগ্রহের 
সত্তর ত্র-টীপু্ণ' থাকায় বাঙ্গালী গ্র্থকার প্রণীত ইংরেজী গ্রস্বের পাঠকদের 
মধ্যে চাহিদার তারতম্য পরিলক্ষিত হয় ॥ সতরাং পদবীর উপর পাঠকের 
চাহিদাকে কোন প্রকারেই পরিণত বল! চলে ন! ; বরং এই সিম্ধাতই গ্রহণ করা 
চলে যে উপযুক্ত নির্দেশে এ চাহিদার রূপ পরিবর্তন করা সম্ভব ॥ সংহিতায় 
বাংলা নামের উপযোগী ধারা সংখোজন করে, ব্রুটাপূর্ণ সংত্রের সংশোধন করে 
এ সমসার সমাধান খাঞ্চতে হবে ॥ স্বল্প সংখ্যক পাঠকের ততোধিক স্বল্প- 
সংখ্যক গ্রশ্থকার সম্বন্ধে অপরিণত চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে সংহিতায় 
সাধারণ নীতি ও প্রথা বিরোধী ধায়া সংবোজন কখনই যুক্তিসংগত হবে না । 
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॥ ৩৪ প্রস্থকারের একাধিক নামলিত সমস্যা ও সমাধান ॥ 

একই গ্রশ্থকার প্রণীত বিভি'ন ভাষার গ্রশ্থে ব্যবহৃত নামের বিভিন্নতা 
সম্ীকরণে যে সমস্যার উদ্ভব করে তার সমাধানে পরস্পর বিরোধী ধারা গ্রহণ 
সূভীকরণের নীতি বিরোধী ॥. সভীকরুণের অন৷তম লক্ষা-_কোন বিশেষ 
গ্রশ্থাগারে কোন নিদিষ্ট গ্রশ্থকার প্রণীত কি কি গ্র্থ আছে সে সম্বন্ধে তথ্য 
পরিবেশন । সেই উদ্দেশো গ্র“্থকারের নামের একটি মাত্র ব্রপ (FORM)কে 
সংলেখ শীষ" হিসেবে গ্রহণ করাই নীতি । শীর্ষ নির্বাচনের এই নীতি সংলেখ 
উপাদান নিবণচনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ৷ কি’তু পুন হচ্ছে কোন্‌ 
ক্ূপটি গৃহীত হবে? এ সম্বশ্ধে কোন সিম্বান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলা নামের 
ন্গপ-বৈশিন্ত। জানা দরকার ; অর্থাৎ বাওগালী গ্র্থকারদের নামের বাবহারে কি 
ধরণের বিভি"নত। পরিলক্ষিত হয় তা জানা দরকার ॥ বিভিন্নতাগুলি মোটামহ 
এই রকমের £ 

ক. গ্রত্থকার ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্র্থ রচনা করেন; এবং 
উভয় ক্ষেত্রেই নামের মাতৃভাষার রূপটি ব্যবহার করেন । যেমন 
কৃষ্ণপদ ঘোষ ; পদাথবিদ্যা ও OPTIC$-এর গ্রশ্থকার । 

খ গ্রত্বকার ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্রণ্থ রচনা ফরেন; 
এবং বাংলা রচনায় নামের মাতৃভাষার রূপটি ও ইংরেজী রচনার 
পাশ্চাতা অন্করণে নাম বাবহার করেন। যেমন-_ প্রতুলচন্দ্ু 
রক্ষিত £ঃ মাধ্যমিক রসায়ন; P. C. RAKSHIT : ORGANIC 
CHEMISTRY. 

গ  গ্রম্থকার কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় গ্রদ্থ রচনা করেন; এবং পাচ্চাত্য ' 
অন্করণে নাম ব্যবহার করেন ॥ যেমন-N. C. MUKHERJEE £ 
HIGHER ALGEBRA. 

ঘ গ্রশ্থকার কেবলমাত্র ইংরেজ্রীতে গ্রশ্থ রচনা করেন; এবং নামের 
মাতৃভাষার ন্্রপ ব্যবহার করেন। যেমন—JADUNATH 
SINHA : INTRODUCTION TO INDIAN PHILO- 
SOPHY. 

যে ক্ষেত্রে নামের ব্যবহারে মূল মাতৃভাবায় ব্যবহৃত নামের সঙ্গে 

কোন পার্থকা নেই, সমসাাার জর্টলতা। সেখানে অপেক্ষাকৃত কম । 
কিন্তু যেখানে পার্থক্য স্পষ্ট জটলতা সেখানেই বেশী । প্রচলিত 
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সংহিতাগঃলিতে ঠিক এই সমস্যার সমাধান না থাকলেও অনুহ্থপ সম ঢার 
সমাধান আছে । যে সকল গ্র-ৎকার কেবল ছদ্মনামে গ্রন্থ বুচল; করেন বা একই 
সণ্ে প্রকৃত ও ছদ্মনামে গ্রন্থ বুচনা করেন দের সম্বন্ঘ্রীয় সমসা! এই সমস্যার 
অন্ন্প । এই সমস্যার সমাধানে যে ধারা নির্ধারিত হয়েছে তাতে গ্রথক।রের 
প্রকৃত নামের মাতৃভাষার ক্গপকেই সংলেখ শীর্ষ হিনেবে গ্রহণ করতে বলা 
হয়েছে । যেখানে প্রকৃত নাম সংগ্রহ করা সম্ভব নগ কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই 
এই ধারার বাতিক্রম অনুমোদন করা হনেছে। সংলেখ উপাদান নিবচনে 
বাংল! র্রীতি অনুসরণ করে এই ধার! গৃহীত হলে আমাদের সমস্যার যুজ্ি দত 
ও কার্যকরী সমাধান সম্ভব ॥ মুল নামের সঞ্গে গ্রম্থকারের বাবহ্ৃত নাম 
বশ্ধনীযৃক্ত করে ব্যবহারের স্বীতি অতিরিক্ত নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে 
পারে—[PRATULCHANDRA 22৮57] (P. C. Rakshie.) 


॥ 8 বাংলা নাম নিরেশিকা ॥ 

এখন এক্ষট প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাংল। নামের সূচীকরণে এসব নির্দেশ 
মানতে গেলে সংচীকারের সবণগ্ঠে জানা দরকার যে, গ্রশ্বকার বাঙ্গালী । বাৎগালী 
সডীকারদের পক্ষে সেটা সম্ভব হলেও, অবাওগালী, বিশেষ করে বিদেশীদের 
পক্ষে তা কি করে সহজসাধা ভাবা বায়? তাছাড়া একাজে সহায়ক কোন 
নিদে€শিকাও (REFERENCE TOOL) নেই ॥ 

এ প্রশ্নের উত্তরে গুধমেই বলা চলে যে, সংডীকারকে অবশাই জানতে হবে 
যে, গ্রদ্থকার বাংগালী; কারণ গ্রন্থকার কোন দেশীয় সেটা না জেনে সংলেখ 
লিখন প্রচলিত কোন সংহিতাই অনুনেদন করে না। আক্কলিক কোন প্রথা বা 
রীতি যেখানেই সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেখানেই গ্র্থকার কোন: দেশীয় সেটা 
জেনে নেবার নির্দেশ সংহিতাগ্লিতে রয়েছে । যেমন, PREPOSITION 
এবং ARTICLE, PREFIX হিসেবে যুজ পাশ্চাত্য COMPOUND SUR- 
NAME-এর ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান নির্বাচনের পূর্বে জেনে নিতে হয়__ 
গ্রশ্থকার ইংব্রেজ না ফে.ঞ না ইটালিয়ান না স্কাণ্দিনেভিয়ান । 

চ্বিভী্নত উপযুক্ত নির্দেশিক! থাকলে, গ্র“্থকার বে বাণগালী সেটা জান 
দুঃসাধ্য লয়; এবং এ জাতীর কোন নিদে“শিকা সংকলনও কিছু অসম্ভব নয় । 
কারণ, এক শব্দ বিশিষ্ট বাংলা লাম কোন সমস্যার সৃষ্ট করে নং; আবার 
একাধিক শব্দবিশিষ্ট বাংলানামের এমন এক বিশিষ্ট অংশ আছে য। একাজে 
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বিশেষ সহায়ক ৷ সে অংশ বাংলা নামের পদবী । গুপ্ত, দত্ত, চোধদরী, 
সিংহ প্রভ্‌তি করেকট পদবী বাদ দিলে অন্যান্য বাংল। পদবীর সঙ্গে অনঃদেশীয় 
পদবী বা এ জাতীর শব্দের কোন মিল নেই । সৃতরাং বাংলা পদবীর কোন 
পুণণঞ্গ সংকলন এই সমস্যার সমাধানে সহায়ক; এবং সংকলন করাও কিছু 
দুঃসাধ্য নয় । 


॥ ৫ অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম ॥ 
সমস্ত বাংলানাম ভারতীয় ভাষা উচ্ভুত নয় ॥ বিভিন্ন বাষ্গালী সম্প্রদায়ের 
মধো অভারতীয় ভাষা উদ্ভুত বাংলানামের সংখাও কম নয়; বিশেষে করে 
মহসলমান ও খাীচ্টানদের মধ্যেত বটেই । 


॥ ৫১ নামের গঠন ও চাছিদা ৪ 


গঠন অনুসারে এই শ্রেণীর নামকে দৃভাগে ভাগ করা ধার । যেমন-__ 
ক ভারতীয় ও অভারতীয় সংমিশ্রণ; 
শখ সম্পর্পক্ষপে অভারতীয় ॥ 
ভারতীর ও অভারতীয় সংমিশ্রণের উদ।হরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত নামগুলির 
উল্লেখ করা যেতে পারে £ 
হিশ্দঃনাম £ লিলি ভট্টাচার্য ; 
শেলী সরকার ; 
জর্জ চৌধুরী ; প্রভ,তি। 
মুসলমান নাম £ 
সনাতন গাজি ; 
ফকির চৌধুরী ; 
শাগল মহম্সী ও 
কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম ১ 
কাজী সব্যসাচী ইসলাম ; 
পার্বতী হোসেন; প্রভৃতি ॥ 
খ্ৰীষ্টান নাস £ 
জোসেফ মন্ডল ; 
ষ্টিফেন দাস; প্রভৃতি ॥ 


ক চা 


a 
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ভারতীর ও অভারতীর সংমিশ্রণ হলেও গঠন বৈশিষ্ট্য এ লামগহুলি সাধারণ 
বাংল। নামের অলুক্ধপ ; এবং এগুলি সম্বন্ধে চাহিদাও লাম-মৃলের উপর । 
সম্প্ণ স্থপে অভারতীর ভাষা উদ্ভুত বাংলা নামের উদাহরণস্বন্থপ নিশ্ল- 
লিখিত নামগুলির উল্লেখ করা৷ যেতে পারে । এগুলির অধিকাংশই মুসলমান 
নাম । খ্টীণ্টান নামও কিছু কিছু দেখা যায় । 
মৃংসলমান নাম £ 
আবদহর রশিদ; 
আবদুর রহমান; 
কাজী আবদুল ওদংদ ; 
আবদুল কাদির; 
আকুল হাসানত ; 
ইবনে ইমাম ; 
এস ওয়াজেদ আলী ; 
কাদের নওয়াজ ; 
কাজী নজরুল ইসলাম ; 
নেশান বান্‌; 
বন্দে আলী মিঞা; 
সৈয়দ মৃজতব। আলী ১ 
মআফাফর আহমদ ; 
রেজাউল করীম; 
বেগম সামঙুন নাহার; 
হমাপ্তুন কৰীয় প্রভৃতি । 
খ্রীষ্টান নাম $ 
আরনত্ড খীছ্টীন ; 
ডেভিড মহরম প্রভৃতি । 
ম.সলমান নামের গঠনে যথেষ্ট জচিপতা আছে । সে কারণে সংহিত। 
প্রণেতাদের কাছে মুসলমান নাম সতাই একট গুকরুত্বপূ্প সমস্যা৷ নামের 
গঠনে সাধারণ কোন রীতি আবিষ্কার কর! সম্ভব হলেও এ কথা স্বীকার ন! করে 
পারা বায় মি যে পাঠকের কাছে গ্র্থকারের পরিচিতি আৰুলিক প্ৰথাদ্বার! 
প্রভাবাশ্বিত ॥ সুতরাং কোন একমাত্র সাধারণ ধারায় মুসলমান নামের 
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সমস্যার সমাধান এখনও অনিশ্চিত ॥ প্রচলিত সংহিতার কোন কোনটিতে 
এ সমবশ্ধে যে ধারা গৃহীত হয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে সার! দুনিয়ার মুসলমান 
নাম সম্বন্ষে প্রযেজ্ঞা নয় । কেবলমাত্র আরবী, ফারসী ও তুকী গ্রচ্ৎকার, যদি 
তাদের বাসভূমি হয় কোন মুসলমান অধহ/ষিত দেশ, অথবা তাদের মাতৃভাষাই 
যদি হয় তাদের রচনার একমাত্র ব) শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ত! হলে তাদের ক্ষেত্রে এ ধারা 
প্রযোজা হবে । এ ধারা পরোক্ষভাবে শ্রন্বকার পরিচিতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক 
প্রথা ও রীতিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে । 

বাঙ্গালী আুসলখান নামের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোন 
কোন ক্ষেত্রে নামের প্রথম অংশটি কে!ন সম্মান সূচক “২7 । যেমন-__কাজী, 
সৈয়দ, বেগম ইত্যাদি । এই সব ক্ষেত্রে সম্মানসচক শব্দের পরবর্তী অংশ 
সাধারণত নাম মূল । নাম মূল কথন কখন যৌগিক ব্বপও গ্রহণ করে। 
নাম মূলের অন্মগামী অংশটি অবস্থ।ন বিবেচনার পদবীর সঙ্গে তুলনীয় । 

বাৎগালী মুসলমান গ্রতথকারদের মধে৷ অধিকাংশই বাংলায় গ্র্থ রচনা 
করেন ৷ বাংল! ভাব জ্ঞানীদের মধ্ো তাদের রচিত গ্রপ্থের বাবহা'র সীমাবন্ধ । 
বাংলা ভাষ! জ্ঞানীদের মধে৷ বাওগালীর সংখ্যা সর্বাধিক । সৃতরাং সংলেখ উপাদান 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পাঠকের চাহিদাই সব্ণাগ্রে বিবেচ)?। বাওগাল্গী 
মুসলমান লেখকদের সং্বশ্ধে বাঙ্গালী পাঠকের চাহিদা নাম মলের উপর ॥ 

আর্নল্ড খ্টিন বা ডেভিড মুরমর জাতীয় নামগুলি পুরোপুরি পাশ্চাত! 
নাম; নামধারী বাওগালী-এটা নিতাশতই আকস্মিক ঘটনলা। মাত্র । বাজিগৃত 
পরিচয় লা থাকলে এদেরকে ব:ৎগালী বলে ভাবা অসম্ভব ॥ যদিও এই ধরণের 
কোন বাংল। নাম এখনও পর্ধশ্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি; তবুও ভবিষ্যতে 
সুষ্ঠ করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে এগুলি সাধারণের ব্যতিক্রম বলে বিবেচন! 
করাই যুক্তিসঙ্গত হবে । 


॥ ৬ উপসংহার ॥ 
সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধাতই যুক্তিসিদ্ধ থাকে যে বাংলা- 
নামের ক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা লাণ মূলের উপর ॥ অতওব বাংলা নামের 
সংলেখ উপাদান নির্বাচনের উপধারাটি নিম্নলিখিত ব্দপে সংহিতার অন্তর্ভূক্ত 
করা। হোক £ 
॥ বাংলা নামের ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান হবে নাম-মজ ॥ 


্ 








ছোটদের গ্ৰস্থাপাৱ ৪ শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন 


ভূপেশ দাশ 
€ সশ্মেলনের দ্বিতী্ অধিবেশনের খ্বিতীর পর্দার এই প্রবন্ধটি পঠিত হয ] 


বাংলাদেশে গ্রশথাগার রয়েছে অনেক ॥ এগুলো প্রায় সমস্তই হচ্ছে 
সাব“জনীন গ্র“থাগার অগণৎ আবালব্‌্ধঝনিতা সকলেই এর সভা হতে পারে ! 
ছোটদের জন্য এককভাবে গ্র“্থাগার খুব কমই রয়েছে ॥ সাধ।রণতঃ সার্বজনীন 
গ্রল্থাগারগৃলোতেই ছোটদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয় ॥ এতে 
ছোটদের উপযোগী এবং অনুপযোগী কিছুসংখ্যক বই থাকে । এই বিভাগের 
কার্ধধারা সভ্যদের মং লেনদেনের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ॥ 

এই প্রবণ্ধে আমি সৃঘীবগের দ.ষ্ট আকর্ষণ করছি ছোটদের জন্য পৃণণঞ্গ 
ও শ্বয়ংসম্পূণ* গ্র“থাগার গড়ে তোলার দিকে ৷ শিশুমনের প্রবণতা খান কয়েক 
রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় পুস্তকের মধে! সীমায়িত না রেখে তার বিষণ; মনের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্‌রণকল্পে জীবনের বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের আস্বাদ তাকে দিতে 
হবে । আর এই জনাই প্রয়োজন ছোটদের জন্য একক ও পর্ণাগ্গ গ্রতথাগারের ॥ 

বত'মান যুগ হচ্ছে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যৃগ ॥ 
বিজ্ঞান ও শিপসাধনা এ যুগের অনন্যসাধারণ বৈশিম্টা॥ এই বৈশিণ্টোর প্রতি 
লক্ষা রেখে আমাদের শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষ; ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে 
সাজিয়েছেন। সাজাবার পদ্ধতি নিয়ে অনেক অনুকূল-গুতিকুল আলোচনা বা 
তক চলতে পারে কি“তু এর প্রয়েজনীমতা। অস্থীকার করতে পারবে না কেউ। 
যথার্থ‘ শিক্ষার প্রসারে টেকনিকাল ও বিজ্রানবিষয়ক ভান অপরিহার্য । 

ভূমিকা! আর না বাড়িয়ে আনি প্রস্তাব করছি ছোটদের জনা গ্রন্থাগ।র 


স্থাপনের সঙ্গে অ'মাদের দৃষ্টি ছোটদের শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন গড়ে তোলার 
দিকেও পড়ুক । 


শিশু ও বিজ্ঞান ভধন ছোটদের গ্রন্থাগারের একটি বিভাগ হিসেবেও 
খোলা যেতে পারে । আলাদাভাবে করতে পারলে তো কথাই নেই ৷ 

আজকাল উচ্চতর মাধামিক স্কুল গুলোতে টেকনিকাল ও বিজ্ঞান ক্লাস 
খোলার জন্য স্কুলের গ্রন্ঘাগারে ও পরীক্ষাগারে উক্ত বিষয়সমৃহের পুস্তক 
পত্রপত্রিক৷ ইত্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি রাখা সংকর হয়েছে । সমগ্র চাহিদার 
তুলনায় এ ব্যবস্থা খুবই অপ্রচ্ত্র ॥ এই অপ্রাচ্ষ দুর করবার জন। পাড়ায় 
পাড়ায় তরুণদের জন্য এই ধরণের গ্রশ্বাগার তথা পরীক্ষাার স্থাপনের প্রয়োজন * 
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রয়েছে । শধু তাই নব, চ্কুলের বিন্ঞান-ক্লাসের ছাত্র ছাড়। অন্যান) ছেলেরাও 
যাতে ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান ও শিহপমুখী হযে ওঠে এবং ভবিষাতে দেশের 
সবণত্গীন উন্নতির কর্ণধার হতে পারে সেজ্নাও বিজ্ঞান ভবনের প্রতিষ্ঠা 
অপরিহায। গ্র্থাগার আদ্দোলনের প্রধান উদ্দেশা শিক্ষার সম্যক প্রচার ও 
প্রসার এবং নিরকরতা দ:রীকরণ । দেশের লোককে বিজ্ঞানমুখী করে তোলাও 
তার অনাতম উদ্দেশ বৈ কি । 

সাধারণতঃ দেখা যায় ছোটদের গ্র“থাগারে বা বিছাগে কিছু রহস! রোমাঞ্চ, 
ডমণকাহিনী, আজগুবী আকা নাকা গজপ ইত্াাদিই স্থান পেয়ে থাকে । এ 
ছাড়া যে অ:র অন; কিছু ছোটদের পাঠ হতে পারে এসমবণ্ধে আমাদের কোন 
ধারণাই নেই ॥ 

ছোটদের গ্র্থাগার তথা বিজ্ঞান ভবন স্থাপনের ব্যাপারে সর্বাগ্রে 
সরকারকে এগিয়ে আনতে হবে । কেন না এতে বেশ কিছু খরচপত্রের প্রয়োজন ॥ 
এ খরচপত্র শেষ পর্যন্ত সহদ-আসলে উঠে এলেও বিবিধ সমসা! জর্জরিত 
আমাদের পক্ষে প্রথম দিকে বহন করা দুঃলাধা । অবশ্য দুঃসাধ্য হলেও আমানের 
এই অনিবার্য প্রয়োজনীয় বাপ!রটি নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে এবং বঙ্গীর গ্রদ্থা- 
গার পরিষদের মারফতে সরকারের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এর অন্তভুণঞ্ি 
সম্পকে অশ্দে'লন চালিয়ে যেতে হবে । 

ছোটদের গ্রন্থাগার তথা বিজ্ঞান ভবনের কাধ“ক্রমের সংক্ষি্ত সড়ী দিয়ে 
এই প্রস্তাব প্রবন্ধ শেষ করি। এতে থাকবে ছোটদের পাঠযোগ্য শিল্প ও 
বিজ্ঞানবিষ়ক দেশী-বিদেশী বই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে হাতেকলমে 
শিক্ষালাতের জনা গবেষণাগার ও উপযুক্ত শিক্ষক, দেশের বিভিন্ন শিঙপ- 
প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ও য’ত্রপাতির ব্যবহ'র দেখাবার বাবস্থা" এবং ম্যাজিক 
ল্যাপ্ট/ণ” ব। হায়াচিত্রের মাধামে প্রদর্শনীর অনঙ্ঠান। এককথায় এই সংস্থা 
হবে একট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞান ॥ 

এতক্ষণ ধরে যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে এই, বঙ্গীয় গ্র“থাগার আন্দোলনের 
দংহিট পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের শ্র্থগার স্থাপনের দিকেও পড়ংক। এবং 
ছোটদের গ্রশ্থাগার তথাকথিত কয়েকখানা মাত্র রহসারোমাঞ্চ পৃস্তকসব্থ 
মাষুলি গ্রশ্থাগারে পর্যবসিত না হয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের সংযোজমায় 
সম.গ্ধ ও পূণণঙ্গ হয়ে কিশোর মনের অশেষ কল্যাণ সাধন করুক । 
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গ্রস্ত সম্ভলেচন। 


সোনার আলপনা! ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | এডারেছ্ট বুক হাউস, 
কলকাতা-১২ ॥ দাম আট টাকা, ॥ 


“সোনার আলপনা” মুলত বিদেশী সাহিতা ও সাহিতিকদে্ কেন্দ্র করে 
করেকঝট খন্ড খণ্ড আলোচনার সংকলন ৷ ফরাসী, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, 
স্ব্াশ্ডিনেডিন্নান, রাশিয়ান, জামণাণ ও ইংরেজী সাহিতে/র কয়েকজন কৃর্তীমান 
উপন]াসিক ' ও কবির বিচিত্র জীবনকথ। ও সাহিতা আলোচনায় রচনাগলি 
উজ্জ্বল । শুধুমাত্র জীবনী বা শুধুমাত্র সমালোচন। হলে এই ছোট ছোট 
লেখাগুলো হয়ত পাঠকের এত প্রিয় হোতনা । এর সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে 
এক সংস্দর অথচ প্রনিষ্ঠ অনুভূতি, লেখকের সংযত আবেগ ও সাহিত্যের 
প্রতি অকৃণ্ঠ ভালবাসা ॥ প্রত্যেকটি রুচনাই মর্মস্পর্শী ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধানিবেদনে 
ভাস্বর ॥ বইচর নামকরণ হয়েছে কীট্‌সের কবরের পর যে কয়টি কথা লেখা 
আছে তারই অনুসরণে ও অর্থাৎ Here lies one whose name was writ 
in ৮৫ত-_জিলের আলপনা” শতাব্দী অতিক্রম ‘সোনার আলপনা'য় পরিণত 
হ'ল, কীট্‌স যে এখন বিশ্বস।হিত্যের একজন অনন্য কবি এই স্বীকৃতিই বইটির 
নামকরণের পরিচয় বহন করছে । বিশেষ করে এই তরুণ কবির বেদনার্্' জীবনকথা 
যে লেখককে কতদূর অভিভূত করেছে নামকরণ থেকে তারও উপলব্ধি হবে । 

বইটি সম্পকে কয়েক মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবেনা £ প্রথমত, যে সকল 
লেখককে তিনি আলোচনায় স্থান দিয়েছেন তাতে বোক। যায় যে কোন দেশের 
সাহিত্য বা জাতির সাহিত্য নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ভাষায় রচিত সাহিত্যই 
তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু । যথা, অর্নেচ্ট হেমিংওয়ে আমেরিকান সাহিতিক 
হলেও ইংরাজী সাহিতোর আসরে আলোচিত হয়েছেন ॥ দ্বিতীগ্ত, মোটা- 
মৃ্ভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখক আলোচলা 
করেছেন ॥ তৃতীয়ত, এমন সাহিত্যিকদের নির্বাচন করেছেন যাঁরা বর্তমান 
সময়ের জীবন ও সাহিতোর পর গভীর প্রভাব ফেলেছে । চতুর্থত, গলপ লেখক 
ওপুন॥াসিকই তাঁর আলোচনায় বেশ জায়গা জুড়েছে। 


৪৯২ শ্স্থাগার [ হৈত্ৰ 


অনাদিকে, লেখক ঘেভাবে এসকল রচনাগহজি, সাঙ্জিয়েছেন তাতে প্রথমত 
মনে হণ [তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে চিন্তাকষ'কভাবে যে-সকল সংহিত্িকদের 
পরিচয় করিয়ে দেবার প্রাথমিক দায়িত্বের কথাই সবণগ্রে ভেবেছেন, দ.জ্হ 
সমালোচনায় তিনি যেন ইচ্ছে করেই অগ্রসর হননি ॥ দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকের 
বাক্তিগত জীবন যে তার সাহিত্য বোকবার পক্ষে সহায়ক একথাও তিনি স্মরণে 
রেখেছেন । তৃতীয়ত, প্রাজল ভাষায় ও চিস্তাকষ'ক কা[হনী বণনান্ন এবং 
বিখ্যাত গংপগুলির সার'ংশ দিয়ে তিনি পাঠকদের কাছে সেসকল সাহিতিকদের 
সহজেই খ্‌ব ঘনিষ্ঠ করে দিযেছেন। সবশেষে গ্রণ্বপজী দিয়ে উৎসাহী 
পাঠকের অশেষ উপকার করেছেন । 

বাজিগতভাবে আমি মনে করি যে বইটি ৬থমেই এই সাধারণ »হ্রকে 
অতি সহজে দাঁড় করিয়েছে যে প্‌হিবীর সকল ভাষার শ্রেণ্ঠ সাহতে)র মোল 
আবেদন এক-_দেশকালনিরপেক্ষ এর প্রভাব এবং সৌম্দষ সাধনায় ও জীবন 
দর্শনে এক ভাঘার লেখক অন্য ভাষার লেখকের সমগোত্রীয় । এখানে তাঁর 
কেউই পৃথক অস্তিক নন। এবং এই সঞ্গে আরও একটি কথা পাঠকদের 
স্মরণ করতে বলি যে সাহিতা জীবন থেকে বি6ন/ত কল্পনাবিলাস নয়, জীবনের 
সঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচয়ের ফলস্বরূপ ঘনিষ্ঠ, বাক্িকেস্দ্রিক দর্শন । বস্তুত 
অভিন্ঞত! ব্যতিরেকে যে সাহিত্য তা কল্পনাধিলাস ছাড়া আর কিছু নয় এবং 
কালের বিচারে তার আবেদন নিতান্তই সীমায়িত ॥ - 

কবিতার প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত থকবার ফলেই হয়ত আমি আশ 
করেছিলাম যে কীট্‌স ঝা ডসন-এর মত আরও কয়েকজন কাব এই বইতে স্থান 
পাবেন-_যাঁদের জীবন এদের চাইতে কম অভিজ্ঞতায় সমদ্ধ নন এবং বিংশ 
শতকে আমরা আবার নতুন করে যাঁদের রচনার পাঠ্রে*্খার করছি ॥ 

এমন একটি সর্বত্গসবন্দর সাহিতে।র বই বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়ে 
লেখক আমাদের অশেষ উপকার করেছেন । 


-_ অক্ষপ ভট্টাচার্য 





সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগার পত্রিকার দশম বর্ষ পুতি 


'গ্রচত্বাগার'-এর এই সংখ্যার তার দশম বর্ষ‘ পুর্ণ ক£ল । পশ্চিন বাংলার 
গ্রতথাগার আশ্ৰেলনের দুনিবার গতি এই দা“ দশ বংসরে পাক্রকাটীকে 
উত্তরোক্ডএ্ হ্লীবনাশিক্তি যুগিয়েছে ॥ বাক্জযব্যাপী সংগঠিত গ্রখাগার আন্দোলনে 
এই পত্রিকার প্রয়োজন ও গুকুহ তার ক্রণবর্ধমান চাহিদ। ও জনপ্রিয়তার কি- 
পাথরে প্রমাণিত হয়েছে ॥ 

পরিষদ তথা গ্রচ্থাগ্যর আন্দোলনের নৃখপন্র গ্রত্থাগার' পত্রিকার মংলগয়ন 
বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না ॥ বিগত দশকের গ্র'থাগার তৎপরতার পূর্ণ প্রেক্ষাপটে 
পত্রিকার মুল্যায়ন হওয়া সমীচীন ॥ 

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এই সংখ্য। প্রকাশের অশ্তবতীক!লে 
পশ্চিম বাংলার গ্রচ্থাগার আশ্দোলনের ক্ষেত্রে এক প্রত ও বিরাট 
পরিব্ত'ন ঘটে গেছে ৷ দ-ট পাঁচ সালা যোজনার ফলাফল যাই হোক ন! কেন 
দেশব্যাপী তার কর্মচাঞ্চলোর ঢেউ অন॥ানা ক্ষেত্রের ন্যাম এক্ষেত্রেও এসেছে। 
গ্রশ্থাগারকে লোকে অবসর বিনোদনের কে'প্র হিসাবে দেখার পরিবর্তে নিত্য 
ব্যবহাধ' ও সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে দেখতে শুরু করেছে । 
সরকারী, আধাসব্রকারী ও বেসরকারী প্রচে্টান্ন বহ নোতুন গ্র“থগার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । সুদূর গ্রামের রাস্তায় পড়ছে গ্রণ্থযানের চাকার চিহ্ন; সুসংবদ্ধ 
গ্রন্থাগার বাবসধার প্রবর্তনে সরকার সচেন্ট হয়েছেন । গ্রশ্থাগারিকতা বস্তি 
প্রসার লাভ করছে ॥ বধ্গীর গ্রশ্বাগার পরিষদের কম“পগিধি ও পরিমাণ তাই 
বহু গুণে বেড়ে গেছে; সবন্রনের জন্যে নিঃশজক গ্র“থাগার বাবস্বার দাবীতে 
পরিষদ জনমত সংষ্টর ব্রত গ্রহণ করেছে ॥ পরিষদের কম“তৎপর্তা বষ্ধির দরুন 
ত্রৈমাসিক পর গগ্রশ্থাগারকে মাসিকে জপা্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয় 
পাঁচ বংসর পর্বে । 

পশ্চিম বঞ্ে গ্র“ঘাগার বাবস্থার ক্রমোন্নয়লের ফলে পত্রিকার গংকুত্ব যেমন 
বেড়েছে তার চাহিদার বৈচিত্রও বেড়েছে । পরিষদের মধ একদিকে যেমন 
আছেন গ্রামীণ ও স্বেচ্ছাসেবা কর্মীর। অনাদিকে তেমনি ' আছেন বস্তিতুশলী 
কমার ১ শেষোক্তদের মধ্যে আছেন স্কুল-কলেজ-বিশববিদা'লষের কর্মী, বৈজ্ঞানিক * 


5 রি 
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ও গবেষণ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মী এবং সাধারণ, শিশ; ও কিশোর গ্রল্থাগারের 
কর্মী; কাজের প্রকৃতি ও প্রয়োজন এদের এক ও অভি'ন নয়। তাই সবব“প্রকার 
চাহিদার সঞ্চে পত্রিকার সঙ্গতি রক্ষা বারনীয় ॥ 

পত্রিকার বত'মান বিষয়-বৈচিত্র! বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বে গ্র্থাগারিক 
শিক্ষণের ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে যাঁরা বাংলায় অধ্যয়ন করতে চান তাঁদের জন্যে 
উপযোগী প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হরে থাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে 
অনেকেই মৌলিক ও গবেবণঃমলক প্রবন্ধ দিয়ে পত্রিকািকে সমৃস্ধ করে 
তুলেছেন ॥ বেতনভুক কর্মীদের অভাব-অভিযোগ এবং তাঁদের বেতন ও পদ- 
মষণদা সৎপকে€ প্রকাশিত বছ সংবাদ ও নিবন্ধ অনেকের মনে বিশেষ উৎসাহের 
সংষ্টি করেছে ॥ গ্রণ্ঘ ও তার আনুষিগক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা বছ 
লোকের প্রশংসায় সার্থকত) লাভ করেছে ॥ দেশবিদেশের গ্রশ্থাগার তৎপরতা 
বিষয়ে কর্মীদের অবহিত রাখা এবং পরিষদের সঙ্গে সদস্যদের নিয়মিত সংযোগ 
রক্ষা পত্রিকার একটি গুরত্বপূর্ণ দিক ॥ 

পত্রিকার উশ্নত মান এবং যথাসময়ে প্রকাশ পরিষদের সদসা ও শহভানদ- 
ধ্যারীদের উপর নিভ'র করে। নানাবিধ অসুবিধার আন্যে ইদানিং পত্রিকার 
প্রকাশন বিলম্বিত হচ্ছে; বিষয়ের ভারসামাও ক্ষু-প হতে দেখা বায় । এর 
অন্যতম কারণ পত্রিকার লেখকগোচ্ঠী প্রসার লাভ করেনি; অথচ কুশলী কর্মীর 
সংখ্যা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে । সকল কমী ও গ্রশ্থাগার অনুরাগী ব্যক্তি এবং 
বৃত্তিতে লবাগতদের এবিষয়ে যত্ধবান হতে অনুরোধ করি ॥ 

বিনা পারিশ্রমিকে যাঁরা প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রেরণ করে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে 
তুলেছেন তাঁদের কৃত্জ্ততা জানাই, বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্য প্‌ষ্ঠপোষকদেরও 
নিবেদন করি আম্তরিক কৃতন্ঞত!। পত্রিকা প্রকাশনের জন্য ভারত সরকারের 


দহ, হাজার টাকা অথ” সাহায্য পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি । EX 


সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পত্রিকার মান উন্নত হোক এবং 
পাঠকদের চাহিদা মেটানোর মধ্যে দিয়ে পরিষদের মুখপত্র সার্থকত। লাভ 
করুক দশম বর্ষ পৃতিকালো এই কামনা জানাই ৷ | 
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